বাগবাজান্ ব্রী্ডিং লাইব্রেরী 
২.কে, সিবোস রোড, কলিকাতা-৭০০০০৪ 
॥ তারিখ নির্দেশক পত্র ॥ 

বইখানি ১৫ দিনের মধ্যে ফেরৎ দিতে হইবে 


পি সি 


| প্রদানের  শ্রদাত 
পত্রান্ক ূ প্রান্ত : 
তারিখ | . ভারি 














ভারতব্ষাঁয় তীর্থসযূহের মাহাত্্য প্রকাশ 





ধর্মপ্রাণ বাঙ্গালীর তীর্থপধ্যটন ৷ 
অস্তিমেতে করে সবে চির আকিঞ্চন ॥ 
ধর্মুকম্মন তীর্থসেবা করিলে সাধন। 
ইহকালে হয় সখ, তুষ্ট নারায়ণ ॥ 





শ্রীগোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত 
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০ ভ্লর্স 


পরম পৃজ্যা মাতা ঠাকুরাণী 
শ্রীচরণ কমলেমু ;- 


মা! 

তৌমাঁর অনন্ত করুণায় আমি এ শ্ঠামল ধরাভিলে বিচরণ 
করিতেছি, তোমার খণ, তোমার স্ত্েহ, তোমার যত্র, তোমার 
অপার্থিব স্বার্থত্যাগ অতুল্য ! তোঁগার সন্মোব বিধান করিবার 
শক্তি ও সামর্থ্য, আমার এ ছুৰ্বল হৃদয়ে কি আছে মা? দেবী 
তুল্য। তুমি! এ দীন আজ তোমার সেই স্েহসিক্ত চরণে 
তাহার সাধের “তীর্থ ভ্রমণ-কাহিনী” ভক্তিপুপ্গঞ্জলিস্বূপ অপ্পণ 
করিতেছে, দীনের দান দয়া করিয়া গ্রহণ কর। 


গ্রন্থকার 


নিিভভ্াঞ্পল 


ধাতার! তীর্থভ্রমণার্থ লোকাভাবে মনে মনে চিন্তান্বিত হইয়া ভগ্মোৎ- 
মাহে কোন স্থানে যাত্রা করেন এবং তথায় ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া অপরি- 
চিত প্রবঞ্চকদিগের সহিত বাক্যাণাপের পর, তাহাদিগকে প্রক্কৃত সেতুয়া 
( তীর্থের পথদশক ) ভাবিয়া উহাদের সঙ্গী হন, তাহাদিগকে প্রায়ই শেষে 
. মনন্তাপ করিতে হয়, এমন কি এ সকল পাষগুদিগের অত্যাচারের জন্ত 
তীর্থসেবা দূরের কথা, স্বীয় প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত অস্থির হইতে হয়, কারণ 
এ সকল সেতুরারূপী প্রবঞ্চকগণ অন্ত বাত্রীদিগকে প্রথমে এরপ মিষ্টবাক্যে 
তুষ্ট করেন_যেন তাহারা নিকটে থাকিলে উহাদিগের কত উপকার 
করিবে ১ প্রধান প্রধান খাতনামা ষ্েশনে তাহাদের গতিবিধি থাকে । 
আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, খ সকল সেতুয়ারপী প্রবঞ্চকদিগের সঙ্গী 
হইলে গ্রথমে তাহাদের দ্বারা যৎসামান্ত উপকার হয়, কিন্ত পরে তাহাদের 
ব্যবহারে বড়ই অসন্তুষ্ট হইতে হয়। ইহারা যাত্রীদিগের পরিচিত না 
হইলেও স্বীর দক্ষতার সহিত নানাপ্রকাঁর প্রশ্নোত্তরে তাহার নিকট কিরূপ 
অর্থ আছে, উহার সন্ধান লইয়! থাকে ; তৎপরে উহার! সেই যাত্রীর 
ইচ্ছামত তীর্থ স্থানে পাগার নিকট লইয়া গিয়া--পাগ্ডার স্তাষ্য প্রাপা 
অপেক্ষা অধিক পরিমাণে অর্থ আদায় করিয়া থাকে । পাগ্ডার যথার্থ পাওনা 
বাদে যাহা অবশিষ্ট থাকে, উহা! সেই সেতুয়ারই লত্য হয়। তীর্ঘস্থানের 
পাণ্ডারা অধিক যাত্রী পাইবার আশায়--এইরূপ সেতুয়াদিগকে প্রশ্রয় 
দেন। 

যগ্চপি কোন বাত্রী-কোন পাগ্ডার নাম . সন্ধান করিয়া তাহার 
নিকট উপস্থিত হন, আর কোন সেতুয়া তাহার সহিত না থাকে, তাহ! 
হইলে যে কোন তীর্থ স্থানের পাণ্ড তাহাকে অধিক যত করিয়্ 
থাকেন এবং তাহার যথার্থ প্রাপ্য লইয়! সন্তষ্টচিতে সুফলদানে সেই 
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যাত্রীকে সুখী করিয়া থাকেন। বলাবাহুল্য পাগ্ারা বেশ জানেন যে, এই 
সকল যাত্রীর নিকট প্রাপ্য অংশ সমস্তই তীহাদের লাভ। অপরিচিত 
সেতুয়াদিগের সংসর্গ যাত্রীদিগের সর্বতোভাবে ত্যাগ করা উচিত, তাহারা 
নিকটে আসিবার চেষ্টা' দেখিলে সেই স্থান পরিত্যাগ করিবেন। এমন 
অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, এ সকল সেতুয়ারূপী প্রবঞ্চক যাত্রীর নিকট 
থাকিয়া প্রথমে নানাপ্রকারে তাহাদের বিশ্বাসভাজন হয়, আবার . 
স্ুবিধান্ুমায়ী তাহাদেরই সর্বস্ব অপহরণ করিয়া থাকে। পবিত্র তীর্থ 
স্থানেও ধন্মাধর্ম, পাঁপপুণ্য বিচার তাহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না, আর এক 
কথা-_গ্রথমে উহারা নিজ খরচে যাত্রীদিগের বিশ্বাসভাজন হইবার নিমিত্ত 
ভৃত্যের ন্যায় আজ্ঞা প্রতিপালনের অপেক্ষা করে এবং রেল-খরচ প্রভৃতি 
নিজেই বহন করিয়া থাকে। অনেক সেতুয়া পাগ্ডাদিগের দ্বারা নিযুক্ত 
থাকে, তাহার্দের বায় পাগ্ডারাই বহন করিয়া থাকেন, কারণ বহু দূর 
হইতে একটী লোক ক্রমান্বয়ে বিন! খরচায় আপনার সঙ্গে থাকিয়া সমস্ত 
আজ্ঞাপালন করিতে থাকিলে চক্ষুলচ্জার খাতিরে, তাহার উপদেশ মত 
তাহারই পাগার নিকট যাইতে ইচ্ছা হয়। নানা তীর্থ স্থানে সেতুয়া- 
দিগের ব্যবহার দর্শনে অধীনের যতটুকু জ্ঞানলাভ হইয়াছে, তাহাতে বলা 
যায়__যে বহুদশীঁ, পরিচিত, ধর্মভীরু, বিশ্বাসী, সেতুর অর্থাৎ বহুকালাঁবধি 
ধাহারা তীর্থসমূহে পরিভ্রমণ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকেন, 
সেইরূপ একটা লোৌক সংগ্রহ করিবেন, তাহা হইলে সকল বিষয়ে 
তাহাদের নিকট সাহায্য পাইবেন। যদিও তিনি পাগ্ডাদিগের নিকট স্থীয় 
প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করিবেন, কিন্তু দেখিতে পাওর! যায় যে, তিনি যাত্রী- 
দিগের সদাসর্রদা মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন, কেন না-_জীবিকা- 
নির্বাহের একমাত্র ইহাই তাহাদের সম্বল; এই নিমিত্ত তিনি প্রাণপণে 
যাত্রীদিগকে অন্তষ্ট রাখিতে সচেষ্ট থাকেন। . 
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আমি একটী সদ্য ঘটনার বিষয় বর্ণনা করিতেছি ;- 
একদা দশজন বিদেশী অজ্ঞ যাত্রীকে একজন সেতুয়া মিষ্টালাপে তুষ্ট 
করিয়৷ তাহাদের সঙ্গী হয় এবং উহ্থারা প্গয়” তীর্থে গমন করিবেন, তাহা 
অবগত হইয়া হাবড়া হইতে গয়া ষ্টেশনের ভাড়া উক্ত দশজনের নিকট 
হিসাব করিয়া! লইয়া-_গয়া! টিকিটের পরিবর্তে শ্রীরামপুর ষ্েশনের দশখানি 
. টিকিট খরিদ করিয়া আনে এবং সযস্রে তাহাদিগকে সঙ্গে লইরা রেল- 
গাড়ীতে উঠাইরা দের। বলাবাহুলা, সেতুয়াটাও তাহাদের সহিত থাকিয়া 
প্রত্যেককে এক-একথানি টিকিট প্রদান করিরা বন্তাঞ্চলে সেই টিকিট 
বাধিয় রাখিতে উপদেশ দেন। সরল হৃদর যাত্রীরা তাহার উপদেশমত 
কার্ধ্য করিয়া নিঃসন্দেহচিত্তে গয়া যাঁইতে লাগিল। এদিকে শ্রীরামপুরের 
মধ্যবর্তী ষ্টেশনে এ সেতুয়া_যাত্রী সংগ্রহের অছিলায় অন্তদ্ধান হয়, এইরূপে 
রেলগাড়ী এদিকে এসেনশৌল জংসন স্টেশনে উপস্থিত হইলে চিরপ্রথানুসারে 
রেলকর্মাচারীরা টিকিট পরীক্ষা করিবার সময় সেই যাত্রীরা এ সেতুয়ার 
চাতুরী জানিতে পারিলেন। রেলকর্মচারীগণ তাহাদের নিরমান্ুযায়ী শ্রীরামপুর 
বাদে বেবাক ভাড়া আদায়, অধিকন্ত নাঁনাপ্রকার লাগ্ুনা করিলেন। এইরূপ 
প্রত্যহ কত প্রকারে কত রকম সেতুয়াদিগের চাতুরী প্রকাশ পায়, উহা 
বর্ণনাতীত। রেলকর্তৃপক্ষের কড়া আদেশান্ুসারে কোন রেলকর্শচারী 
কোন সেতুয়ার পরিচয় পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ষ্টেশন প্লাটফরম হইতে 
বহিষ্কৃত করিয়া দেন, এইরূপ নিয়মসত্তেও নিত্য কত যাত্রীর কত গ্রকার 
বিলাপধ্বনি শুনিতে হয়, তাহার ইয়ন্তা নাই। 
এইরূপ আর একটা উদাহরণ দিতেছি__যখন আমরা সপরিবারে কাশী- 
ধামে অবস্থান করিতেছিলাম, অভিরাম নামে একজন প্রয়াগের সেতুয়া 
. কাশীতীর্থ দর্শনের পর আমরা! প্রয়াগতীর্ঘে যাইব সন্ধান পাইয়া ৬৭ দিন 
_ একাধিক্রমে নিজ খরচে আমাদের নিকট আজ্ঞাবহ হইয়া। অবস্থান করিতে 
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লাগিল এবং আমাদের নিকট ক্রমাগত তাহার পাগার অশেষ গুণ ঝুঁনি 
করিতে লাগিল। আমাদের দলমধ্যে পাঁচজন পুরুষ, বাকি ১৪ জন 
স্ত্রীলোক, মোট ১৯ জন লোঁক ছিলাম। অভিরাম এই ১৯ জন যাত্রী 
সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত মামাদের নানা প্রকারে তুষ্ট করিয়া বলিল যে, আমি 
যখন আপনাদের সঙ্গে আছি, তখন দেখিবেন, আপনাদের এ তীর্থে যাবতীয় 
কার্য কত অল্প খরচে সম্পন্ন হয়। আপনারা স্ব স্ব ক্ষমতানুষায়ী প্রয়াগের. 
শরাদ্ধকার্য্য কেবল সম্পন্ন করিবেন, আর ত্রিধারার সফলের নিমিত্ত প্রত্যেক 
যাত্রীকে আমার পাগ্ডাকে মাত্র ১০ টাকা হিসাবে পৃথক্‌ দ্রিতে হইবে। 
অভিরামের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া আমরা সকলে তাহার সহিত প্ররয়াগ 
তীর্থের কীটগঞ্জ নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহারই উপদেশ মত তাহার 
পাণ্ডাকে তীর্থগুরুপদে মান্য করিলাম। বলাবাহুল্য, যে পর্য্স্ত না অভিরাম 
আমাদিগকে তাহার পাগ্ডার কর কবলে আবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, 
তাবৎকাল পর্যান্ত সেই অভিরাম প্রাণপণ চেষ্টায় আমাদের আবশ্তকীয় 
সকল কার্যযই হুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছিল, কিন্ত শেষে যখন সফলের সময় 
উপস্থিত হইল, অর্থাৎ পাগার হিসাব নিকাশের সময় আসিল, তখন এই 
আজ্ঞাবহ অভিরাম যে কোথায় অন্তর্ধান করিল, তাহার আর সন্ধান 
পাওয়া গেল না। অবশেষে পাণ্ডার সহিত নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক 
করিবার পর আমরা পীঁচজন পুরুষ লোক থাকা সত্বেও এখানে লোক 
প্রতি ৪২ টাকা হিসাবে সফলের নিমিত্ত দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। 
ইহাতে যতটুকু শিক্ষালীভ করিয়াছি, সাধারণের স্থবিধার্থে তাহাই প্রকাশ 
করিলাম, নিবেদন ইতি। 

| ্রস্থকার। 


ভনহমানোোচ্জন্না 


(নারনংগ্রহ ) 
গানাভাববশস্তঃ কয়েকখানি ভিন্ন মকল অভিমত প্রকাশিত হইল না। 
বর্তমান সাহিত্যুগের অদ্বিতীয় সমালোচক ঢু চুড়। 
নিবাসী দেশপুজ্য স্প্রবীণ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার 
মহোদয় “নচিত্র তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী সম্বন্ধে বলেন; 
কতকট। নখের থাতিরে, কতকট! স্বাস্তোর জন্য যৌবনে অনেক 
তীর্থে ই ঘুরয়া বেড়াহয়াছি, আজ আবার বুদ্ধ বয়সে ঘরে বপিয়া 
আগ্রতের নিত “তীর্থ ভ্রমণ কাহিনী” পড়িলাম । দেখিলাম, এই নুতন 
লেখক এক নূতন গল্ঠায় তাহার নমণ-কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন । 
গ্রন্থের প্রতে। ক গৃষ্ঠায় গ্রন্থকারের খাটি হিন্দুত্ব সব প্রকাশ হইয়াছে। 
গ্রন্থের হুণপনা এই ঘষে, ইহাতে সমাজের ছড়াছড়ি, আঅলঙ্কাবের ভড়া- 
ভড়ি নাই, ভাষাটা বেশ সরল, দ্ষিগ্ধ ও শাস্থ-যেন বাঙগাদীরই ঘরের* 
কথা, আর শন্থকারের গ্ুণপনা এঠ যে, পরের মুখে ঝাপনা খাইয়। 
ধন্ম প্রাণ হিন্দুর পথিত্র চক্ষে তীর্ঘ সপ্ধন্ধে মাহা সকল খু'টিনাটী কথা, 
কহিয়া সাধারণের অন্জেয় বত তত্বুই সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। এই 
গ্রন্থের এক থণ্ড সঙ্গে থাকিলে বিদেশ গিয়া সহচরের অভাবে কোন 
অনুবিধাই ভোগ করিতে হয় না কেন না, কোন্‌ তীত্থ কি দরশনীজ 
কি কররীয়, কোন্‌ পূজার কোন্‌ দ্রব্য প্রয়োজনীয়, কোন্‌ স্থানের অধি- 
বাসীর কোন্‌ জিনিষকে কি নামে অ্ভষ্িত কুরে, এ সকল কথা বেশ 
নিপুণভার সহিত বিশদভাবে বোঝান হইয়াছে। 
বন্ুধা, ১ম সংখ্যা--১২শ বর্ষ, সন ১৩১৯ সাল। 


৪ 


(3 
বিখ্যাত “মেদিনীপুর” হিতৈষী সম্পাদক বলেন ;__ 

সচিত্র “তীর্থ-ভ্রমণ-কাঠিনী” শ্রীগোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত। উত্তম 
কাপড়ে বাধান মূল্য ১২ টাকা। তীর্থ সমূহের পনেরথানি উত্তম হাফাটোন 
ছাব আছে। গ্রন্থকার বহুবার তীর্থপর্যযটন করিয়া যে সমুদয় জ্ঞানলাভ 
করিয়াছেন, তাহাই গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়াছে । এই গ্রন্থ পাঠে তীথ- 
যাত্রীবুন্দ বিশেষ জ্ঞানলাভ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই । তীর্ধে কত 
প্রকার চোর, জুয়াচোর, বদমাস ও প্রতারক আছে, ইহা পাঠে তাহ। 
জানিছে ৪ সাবধান হইতে পারিবেন । ইহাতে তীর্থ সমুহের বিশেষ 
বিবরণ ও কোন্‌ কোন্‌ ত্বীর্থে কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্যের আবগ্ত ক ও দ্রষ্টব্য স্থান 
কি, তাহাদের ৪ বিশেষ উল্লেখ আছে । ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান তীথ- 
সমূহের বিবরণী সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এতসিন্ন প্রাচীন পুরাণ- 
কাহিনী-তীর্থের উৎপত্তিও বিবৃত হইয়াছে । গ্রন্থকারের প্রতিষ্ঠাকা্া 
অপেক্ষা লোকহিটৈষণাবৃত্তিই সম্যক্রূপে পারিস্ফুট হইতেছে, এজন্য 
তিনি অগণ্য ধস্তবাদের পাত্র। 

মেদিনীপুর হিতৈষী, ২৫শে আষাঢ়, সন ১৩১৮ সাল। 





বৈশ্যজাতির মুখপত্র প্রসিদ্ধ *স্থবর্ণবণিক” সম্পাদক বলেন ;_ 
“তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী” শ্রীগোষ্ঠটবিহারী ধর-প্রণীত, ৩৫৬ নং অপার 
চিৎপুর রোড, কলিকাত। হইতে শ্রীবিপিনবিহারী ধর কর্তৃক প্রকাশিত. 
মূল্য ১২ টাকামাত্র। এই পুস্তকথানি বিলাতী বাধাই, ছাপানও অতি 
সুন্দর । নেক তীর্থচিও্র ইহাতে সন্িবেশিত হইয়াছে, তীর্ঘত্রমণ- 
কাহিনী” তীর্থযাত্রীর একমাত্র সম্বলের বন্ত বলিলে অত্যুক্তি হয় না, 
খ -"ণকালে তীথযাত্রীদিগকে ঠগের হাতে পড়িয়া! অনেক সমস 
স্ম হইতে হয়, তক্লিবারণের জন্য গ্রন্থকার এই পুস্তক প্রণ 


( ৩.) 


করিয়া! ধন্যবাঁদের পার ভষ্টয়াছেন, সন্দেহ নাই; অনেক গাছের 
হতিভাস ও ইভাতে বেশ-স্বন্দরদূপে বণিত হম । 

স্থবণুবণিক, ওরা অগ্রহায়ণ, সন ১৩১৭ সাল। 

জগদ্িখাত বস্তমতী সম্পাদক বলেন ২. 

সচিত্র "তী-ত্রমণ-কাতিনীশ ইগোষ্টানহারী হী পণী 5, ৩৫৮ নং 
পার চিৎপুর রোড হইতে শ্রীবিপিনবি্বারী ধর কক পরঝাশাহ । 
উত্তম কাপড়ে বাধা, মুল্য ১২ টাকা । নানা ভীগের বজ হাদাটান হবি 
ইহাতে সন্নিবি্ট হইয়াছে, ভীথবাত্রীগণ পুশ্থকথানি পাঠ কিয়া ্মানন। 
লান্ত করিবেন । ভারতের প্রধান প্রধান ভাথ সমহের বিবরণ পতি 
ইহাতে বিশদ ভাবে বর্ধিত হইয়াছে । 

বস্থমতী, ২রা অগ্রহায়ণ, সন ১৩১৮ সাল। 


জন্মভূমি সম্পাদক বলেন ;-_ 

চিত্র "ভীত ভ্রমণ-কাহিন” ইঠযুক্ত গোবিহার! ধর, প্রণাত, মলা 
১১ টাকা। কাশী, গয়া, প্রয়াগ, মথুরা, পুন্দাধন, আযাদ ৪ কক্ষের 
প্রস্ততি অনেকগুলি পুণ্যতীর্থ ভ্রমণ কারয়া গোচিহাপা সাবু এ 
পুস্তকথানি প্রণয়ন করিয়াছেন, হহাতে আতবা বিষয় আনেক আতে। 
যাহারা তীথ দর্শনে অভিলাবী, এছ্বারা কেনল ভাঙাদের বিশেষ উপ- 
কার হইবে, এমন নহে-ধীহারা ঘরে বসিয়া পাঠ করিংবন, ভাতার ও 
আনেক জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন । ) তাঘেরদনক স্তানের মাহা 
শ্ননেদক অবগত নহেন,এই পুস্তকে বিশেষ বিশেষ পুণাস্থানের উৎপত্তি € 
চাত্া সর্লিবেশিত থাকাতে হহা 'ভক্ুগণের পরম আদরণীয় হইগ।ছে | 
*ন্জন্মভূমি, ১৫ সংখ্যা, মাঘ, দন ৯৩১৮ সাল। 


') 


একমাত্র দৈনিক সুপ্রদিদ্ধ নায়ক সম্পদ ত বলেন সচিত্র: টতী 
ভ্রমণকাহিনী” স্রীঘু্ত গোষ্টবিহারী ধর-প্রণীত,,+লা ১২ টাকা। 8 
ই ব্ইগানি খুলিলে প্রখর চিতরপ্'ল পাঠকের দৃষ্টি আক- 
রা হি ঠাতে গ্স্থকারের গ্রতিকৃতিণহ ১৫1১৬খানি পুণ গ্যাকারের 
সুদৃগ্ত হাফ্টোন চিত্রআছে। চিত্রগুলি সুন্দর! গ্রন্থের আকার ডবল 
টিন 2৬ পেজ আ্ডাই শত পৃষ্ঠার অধিক । উন্তর ভারতের আনেক 
পান ভী্থকেপ্রের বৃস্বাস্ত এই গ্রন্থ সন্নিবেশিত হতরাছে। তীথক্ষেজ্ে। 
গমনের সনে প্রবর্চক ও লে য় এবং তীথঙ্ষেত্রে পাগ্ডাগণের অত্যাচার 
হহতে আগন্ব কারও প্রধান প্রধান তীর্থ দ্েতের উৎপত্তির বিবরণ 
পুরা ও দেব্দশন বিধি, দেবভা ও পাগাগণের প্রণাম! এবং অগ্াঞ্ 
প্রাপা, তীথ থাত্রীদিগের খে সকল দ্রব্য, ষে পারঘাণ পাথের এবং 
নিজের বাহারের জ্ঠ যে সকল জিনিষ আবগ্তক, ভাহার ভালিকা__এ 
সকল বিষ এই পুণ্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । তীথ শ্ষেডেই বিবরণের 
“সঙ্গে অনা উষ্টরবা ানেরও বিবরণ ইহাতে লিখি ঠ ২: পাছে, এমন কি 
নারীজাতির লক্ষণ গাজাত বিষয়ও এ গ্রন্থে গান গা গাছে আশে 
* ভাষা মণ নয়, মোটের উপর গ্রন্থখানি স্বগাঠা ভয়ে । 










নায়ক--২৪খে বৈশাখ, ৫ম বর্ষ, সন ১৩১৯ লাল। 








বাঙ্গালী নানা বিষয়ে অধঃপতিত হইলেও তাঁহাদের হৃদয়ে ধর্খের পবিত্র 
মধুর ভাব এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্শের 
নামে কাতারে কাতারে অসংখ্য হিন্দু নরনারী পুণ্য সঞ্চয়ের নিঘিত্ স্ত্রী 
পুত্র, কন্তা প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়! পরম পবিত্র তী্ঘস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া 
থাকেন। হিন্দু চিরকাল অকপট হৃদয়ে ধর্মের সেবা করিয়া থাকেন। 
হিন্দুর সম্পূর্ণ বিশ্বাস, তীর্থস্থানে উপনীত হইয়া দেবদেবী দর্শনে মুক্তিলাভ 
হয়। এই অনন্ত জালা যন্ত্রণাময় পরীক্ষাভূমি_-“সংসারের” মায়া বন্ধন 
শিথিল হয় ? তাই পিতা উপযুক্ত প্রাণপ্রিয় পুত্রহারা, পতি জীবনসহচরী 
পড়্ীহারা, পুত্র জনক জননীর স্নেহসিক্ত ক্রোড়হারা হইয়া! হৃদয়ের শোক, 
তাঁপ উপশম করিবার জন্য এই পবিজ্র তীর্থস্থান ছুটিয়া যান। প্রকৃতির 
শ্তামল শোভা সৌন্দর্য্য দর্শনে প্রাণে প্রীতি অনুভব করিয়া থাকেন, কিন্ত 
কালমাহাস্মোে আজ আমাদিগের সেই পরম পবিত্র তীর্থসমূহেও নানাগ্রকার 
প্রতারণা! দেখিতে পাওয়া যাঁর;। পূর্বে নৌকাযোগে বা পদরজে ধাহার! 
তীর্থে গমন করিতেন, তাহারা কত সময়, কত ক্লেশ, কত অর্থ বায় করিয়া 
পাষণ্ড দস্থাদিগের ভয়ে ভীতচিত্তে কত বিড়ম্বনাভোগ করিয়া, জীবনের আশা 
পরিত্যাগপূর্ব্বক, এই ছুল্লভি পবিত্র তীর্থস্থান দর্শন করিতেন, তাহা একবার 
"চিন্তা করিলেও হৃদকল্প হয়। 
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এক্ষণে বেলগাড়ীর সাহায্যে এবং ইংরাঁজরাজের সুশাসন গুণে যালুরী- 
দিগের গমনাগমন যতদূর সম্ভব স্থখসাধা হইয়াছে। এই জ্রুতগামী রেল- 
গাড়ীর সাহাযো অতি অল্প সময়ে ও সামান্ত ব্যয়ে নির্বদ্বে ধনী, দুঃখী, 
আবাল, বুদ্ধ, বনিতা সকলেই তীর্বস্থানে গমনপূর্বক নয়ন ও জীবন সার্থক 
বোধ করিতেছেন। 

পরম পবিত্র “তীর্থ” সমূহের মাহাত্ম্য অবগত হইয়াও ইহাতে অবিশ্বাস, 
-_ইহাই ভক্তিহাসের প্রধান কারণ অনুমান হয় প্রমাণস্বরূপ বলা যাইতে 
পারে__যাহা সহজ লভ্য, তাহার আদরও তত অল্প,"আর যাহা ছুর্নভ-_ 
তাহার যত্বও ততোধিক পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অগ্যাপি যাত্রীদিগের 
মধ এমন অনেক মহান্গভবকে দেখিতে পাওয়া যায়, ধাহারা তীর্থে_ 
আগমন করতঃ ভক্তিসহকারে যথাবিধি তীর্থ কাঁধ্য সম্পাদন ও ভগবানের 
লীলাভূমি দর্শন করিয়া__ প্রেমে পুলকিত হন, অশ্রুবিসর্জন করিতে থাকেন, 
এবং পবিত্র পুণারজে বিলুষ্ঠিত হইয়া জীবন সার্থক বোধ করিয়৷ থাকেন। 
এ দীন আবালাকাল হইতে তীর্থভ্রমণ-প্রয়াসী, নানা তীর্থস্থান দর্শন করিয়া 
যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে, তাহা সাধ্যমত এই “তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনীশ 
নামক পুস্তকে জনসাধারণে প্রকাশ করিয়াছে । ধাহারা তীর্থ ভ্রমণ অভি- 
লাধী, আশ! করি__তীহারা একবার আমার বহু আয়াস ও যত্বের পুস্তক- 
খানি পাঠ করিয়া দেখিবেন-_আমার এই “তীর্থ ভ্রমণ কাহিনী” তীর্থ 
পর্য্যট কদিগের প্রিয়সহচর ও পথপ্রদর্শকের সম্পূর্ণ সহায়তা করিবে। ১ম 
ভাগে কাঁলীঘাট হইতে আর্ত করিয়া উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের তীর্থসমূহ 
সন্নিবেশিত হইয়াছে, এতভিন্ হিন্দু গৃহস্থের পাঠোপযোগী বিবিধ জ্ঞাতব্য 
বিষয় সংযোজন! করা হইয়াছে। 

“তীর্ঘ্রমণ-কাহিনী পুস্তক প্রণয়ন আমার প্রথম উদ্যম, ইহা যে জন- 
সাধারণের শ্রীতিপ্রদ হইয়াছে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই প্রথম ভাগ নিঃশেষ * 
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হইয়াছে, সেজন্য আমি গুণগ্রাহী পাঠক ও স্থুধীসমাজের নিকট কৃতজ্ঞ। 
তাহাদিগের উৎ্সাহেই প্রথম ভাগ পরিবদ্ধিত ও পরিবগ্তিত হইয়া পুনর্মদ্রিত 
হইল। এই দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম ভাগের কলেবর এত বৃদ্ধি পাইল যে, 
বাধ্য হইয়া ইহাকেই ছুই খণ্ডে বিভক্ত, অর্থাৎ প্রথম খণ্ডের পরিত্যক্ত 
অংশগুলি চতৃর্থ ভাগ নামে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। পাঠক- 
বর্গের গ্রীতির নিমিত্ত বনু অর্থব্যয়ে অনেকগুলি তীর্ঘচিত্র ইহাতে সন্নিবেশিত 
হইয়াছে; এক্ষণে সুধাবৃন্দ পূর্বববৎ কৃপা দৃষ্টি করিলে আমার সকল শ্রম ও 
অর্থ বায় সার্থক বিবেচনা করিব। 

সবিনয় প্রার্থনা__এ গ্রন্থে যদি কোন স্থানে কোনরূপ ভুলপ্রমাদ ঘটিয়া 
থাকে, তাহা হইলে সুধীবুন্দ আমায় জ্ঞাপন করিলে তাহা সংশোধন করিয়! 
লইব। আশা উচ্চ, সামর্থ্য অতি ক্ষীণ, ভরসা সহৃদয় মহোদয়গণের সহান্গ- 
ভূতি লাভ। 


কলিকাতা 


৩৫৬, অপার চিৎপুর রোড, | গ্রন্থকীর 


সন ১৩২০ সাল। 


তীর্থ-ভ্রগণ নামক অরহৎ পবিত্র গ্রন্থখণনি চারি ভাগে 
বিভক্ত হইয়াছে 


প্রথম ভাঁগে_ কালীঘাট, শ্রীশ্রী৬তারকেস্বর-তত্ব, বৈচ্ভনাথ, গয়া, 
কাশী, প্রয়াগ, অবোধ্যা, হরিদ্ার, ইন্প্রস্থ, কুরুক্ষেত্র, মথুরা, বৃন্দাবন, 
আগ্রা, জয়পুর, পুর ইত্যাদি। দক্ষিণে__পুরীতীর্ঘথ। মূল্য ১২ টাকা। 
ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ ৩৩৬ পৃষ্ঠায় ৩১ খানি সুন্দর সুন্দর তীর্থ চিত্রসহ 
উত্তম কাপড়ে বাধাই হইয়া পরিবঞ্তিত ও পরিবদ্ধিতাকারে প্রকাশিত 
এতভিন্ন গৃহস্ের নানাবিধ প্রয়োজনীয় বিষয় সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। মুলা ১৬ 
টাকা! মাত্র, ভিঃ পিতে ১০, আনা । 


দ্বিতীয় ভাগে__কলিকাতা হইতে রেলযোগে ওয়ালটেয়ার, 
প্রহলাদপুরী, গোদাবরী মান্দ্রীজ সহর, কাঞ্চীপুর, বালাজী, জলকাত্তীশ্বর, 
অরুণাচলম্‌ বৈদ্বেশ্বর, মায়াভরম্, কুস্তকোণম্‌, তাঞ্জোর, ত্রিচিনাপলী সহর, 
জগদিখ্যাত শ্রীরঙ্গমজীউর দেবালয়, কাবেরী নদীর আদি বৃত্তান্ত, কিফিন্ধ্যা- 
পুরী, বিরূপাক্ষদেব, মহীশূর রাজার স্বাধীন রাঁজা ও তাহাদের প্রতিষ্ঠিত 
চামুণ্ডাদেবী, মাছুরা সহর, সেতুবন্ধে-_শ্রীপ্রীরামেশ্বর তীর্থ, আরও হরিদ্বার 
হইতে কন্থল্‌, লক্ষ্ণঝোলা, হষীকেশ তীর্থ, প্রসিদ্ধ ধাম শ্রীশ্রীকেদারেশ্বর 
ও শ্রীন্রীবদরীকাশ্রম, এতন্ডিন্ন কোন্‌ তীর্থে কিরূপ দ্রব্যের আবশ্তক, সমস্তই 
সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য-__-১।* ভিঃ পিতে ১৬০ টাকা মাত্র। 


তৃতীয় তাগে__কলিকাতা হইতে জববলপুর, নশ্ব্দা, বোধে, 
এলিফ্যান্টাকেপ, পুণাসহর, প্রভাসক্ষেত্র, দ্বারকাপুরী, এতত্তিন্ন গৌহাটীর 
অন্তগত শ্রী্রীকামখ্যাদেবী ও বশিষ্ঠাশ্রম, আরও চট্টগ্রামের অন্তর্গত শ্রীপ্রী৬ 
চন্দ্রনাথ ও আদিনাথ তীর্থ, দার্জিলিংএ দুর্জয়লিঙ্গ ও নেপালের অন্তর্গত 
শ্রীশ্রীঞপশুপতিনাথ দর্শন যাত্রা সন্নিবেশিত হইয়াছে। 


চতুর্থ ভাগে--কগ্সিকাতা হইতে বালেশ্বর, প্রীশ্রীক্ষীরচোর! 
গোপীনাথজীউ, বৈতরণী, ভুবনেশ্বর, সাক্ষীগোপাল, পুরী ও পন্মক্ষেত্র, 
এতভ্তিন্ন আগ্রা, জরপুর, আজমীট, পুষ্কর ও সাবিত্রীতীর্ঘ। মূল্য ১০ টাকা। 
প্রত্যেক খণ্ডেই রাশি রাশি তীর্থ চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক 
খণ্ডের জন্ত স্বতন্ত্র /* ভিঃ পিঃ খরচ লাগে। 


উত্তর-পশ্চিম তীর্থযাত্রায় আবশ্ঠকীয় দ্রব্যের তালিকা 


_ তীর্ঘবাত্রার পুর্বেব নিঙ্লিখিত দ্রব্যগুলি যত্বপূর্ববক 
সংগ্রহ করিবেন যথা )_ সিদ্ধি, গাজা, নারিকেল চা, সুপারি ৫০টা, 
হরিতকী ১২টা, যজ্ঞোপবীত ৫০টা রক্তচন্দন ২ খানা, সাধামত স্বর্ণ বা 
রৌপ্যের বিন্বপত্র ২ দফা ( একখানি বৈগ্ভনাথজীউর অপরখানি কাশীর 
বিশ্বেশ্বরজীউর ) সাদা চন্দন ৬ খানা, পঞ্চরত্র ১* দফা, আল্তা ছুই কুড়ি, 
চিনের সিন্দুর ২ বাণ্ডিল, সিন্দুর-চুবড়ী সাজসহ ৬ দফা, লোহা ( হাতে পরি- 
বার) ২৫ গাছা, রুলি ১৪ জোড়া, সোণার নথ €টা, (কাশীর অন্পূর্ণা 
দেবীর ১ দফা, কুমারী পূজার ১ দফা, সাবিভ্রীদেবী ১ দফা বুন্দাবনধামে 
্রীশ্রীরাধারাণী ১ দফা, অনোধ্যায শ্রীস্রীসীতাদেবীর ১দফা ) সোনার তুল্সী- 
পত্র ৩ দফা, (বুন্দাবনধামে শ্রীগোবিন্দজীউ, ্রীশ্রীগোপীনাথজীউ ও 
্ীশ্রীমদনমোহনজীউর শ্রীচরণে অর্পণ করিবার নিমিত্ত ।) ্রীস্রীগোবিনদ- 
জীউর সাধামতে- স্বর্ণ বা রৌপের নুপুর, বংশা সংগ্রহ করিবেন । দেবালয়ে 
বিতরণের নিমিত্ত, লালপাড় সাড়ী ১০ জোড়া, যে সকল ভক্ত দেবদেবীকে 
ভালরূপ বন্ত্, থালা, ঘটি, দান করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাহারা সহর হইতেই 

গ্রহ করিবেন । পশ্চিমে__প্রতি দেবাঁলরে সন্ধা আরতির সময় কর্পূ রের 
আরতি হয়, এই নিমিত্ত দবালয়ে কর্প,র দিবার প্রথা, আরও রানে 
বিতরণ করিবার নিমিত্ত সাধ্যান্ুবারী মসলা লইবেন। যে সকল দ্রব্য 
লিখিত হইল, উহা! সাধারণ যাত্রীর নিমিত্ত, ভক্তগণ ইচ্ছা করিলে অধিক 
পরিমাণে লইতে পারেন, কারণ দানের কোন কিছু বাঁধা নিয়ম নাই। 
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বিদেশ যাত্রার পূর্বের নি্নলিখিত পাথেয়গুলি স্মরণ 
করিয়া যত্বপহকারে সংগ্রহ করিবেন, যথা )-_ 


মশারি ১টা, বিছান! ১ দফা, হারিকেন ল্যাম্প ১টা সদীসর্বদা প্রস্তুত 
অবস্থার সঙ্গে রাখিবেন, কারণ রেলযোগে দূরদেশে যাইতে হইলে রাত্রি- 
কালে ট্রেণে উঠিবার বা নামিবার সময় আপন বাক্স, দ্রব্যাদি নিলাইয়া 
লইবার ইহাই স্থৃবিধাজনক, এতছিন্ন বটি ১ খানি, ছোট মজবুত কুলুপ 
১টা, পাকা মোটা রশি ১ গাছা (কুপ হইতে জল উঠাইবার নিমিত্ত) 
বাবহারের ঘটি ১টা, থালা, গেলাস ১ দফা, লোহার চাটু ও থস্তি ১ দফা, 
স্ত্রীলোক সঙ্গে থাকিলে নারিকেল তৈল ১ বোতল, অন্ন আচার, দর্পণ, 
চিরুগী, ১ দফা, ক্লোরোডাইন ১ শ্রিশি, বিশুদ্ধ গোলাপ জল ২ শিশি, কারণ 
ট্রেণে পরিভ্রমণ করিবার পর গঙ্গা, বমুনা, নদ বা নদীতে স্নান করিলে-_ 
চক্ষু উঠিবার সম্ভাবনা আছে। ট্রেণের মধ্যে অবস্থানকালে জল খাইবার 
জন্য একটা গেলাস সর্বদ! বাহিরে রাঁখিবেন, যে সকল ব্যক্তি বালাম-চাউল 
ভিন্ন অপর চাঁউল সহজে পরিপাক করিতে পারেন না, তাহাদিগকে উহা 
সহর হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে, তথায় উত্তম আতপ তুল পাইবেন। 
এ তীর্থে পরিধেয় বস্ত্র সামাস্তমাত্র লইলেই চলে-_কারণ পশ্চিমের সকল 
স্থানেই রজকের সুবিধা আছে। এই স্থানে একটা কথা বলিবার আছে, 
যে স্থানে যে রজককে বন্ত্র ধৌত করিতে দিবেন, যে বাসাতে যখন অবস্থান 
করিবেন__তাহাদের পরিচিত রজককে দিবেন, এততডিন্ন সকল দ্রব্যই 
তার পাওয়া ময়) 

গ্রন্থকার 
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তীর্ঘযাত্রা করিবার পূর্ব দিবস গৃহে-_উপবাঁসপূর্বরক যথাশক্তি গণেশ, 
পিতৃগগ ও বিগ্রহগণের পূজা করিয়! পরমাননে হষ্টচিত্তে শুভ দিন, শুভলগ্নে 
াত্রা করিবেন। তীর্থে উপস্থিত হইয়া পিতৃগণের অর্চনা করিতে হয়, 
এইরূপ করিলে অভীষ্ট ফললাভ হয়। তীর্থস্থানে ব্রাহ্মণের পরীক্ষা করিতে 
নাই। অক্ার্থীকে অস্ান, ভিক্ষার্থীকে ভিক্ষাদান এবং চক, শক্ত, গুড় 
প্রড়তির দ্বারা পিতৃগণের উদ্দেশে পিও দান করিতে হয়। তীর্ঘশ্রাদ্ধে অর্ধ্য 
বা আবাহন নাই-_কি প্রশস্ত, কি অগ্রশস্ত সকল সময়েই শ্রাদ্ধ করিতে 
পারা যায়। প্রসঙ্গত তীর্থে উপস্থিত হইয়! স্নান করিলে স্নানফল পাওয়া 
যায় সত্য, কিন্তু তীর্থ যাত্রাজনিত ফললাভের আশা দুরূহ । তীর্থগমন দ্বারা 
পাপী বাক্তির পাপ দূর হয় সত্য, কিন্তু তাহারা অভীষ্ট ফললাভ করিতে 
পারে না, ধাহারা শ্রদ্ধাশীল, তাহারাই অভীষ্ট ফললাত করিয়া থাকেন। 
যিনি পরের জন্য বেতনাদি লইয়া তীর্থে গমন করেন, তিনি যৌড়শাংশের 
একাংশ ফলপ্রাপ্ত হন। যাহার উদ্দেশে কুশময়ী প্রতিকৃতি নির্মাণ করতঃ 
তীর্থ মলিলে নিমগ্র করা যায়, তিনি অষ্টমাংশের একাংশ ফললাভ করেন, 
পুরাণে এইরূপ উপদেশ পাওয়া যায়। তীর্থে উপবান ও শিরোমুণ্ডন করা 
কর্তবা, কারণ মুণ্ডনের ফলে--শিরোগত পাগরাশি তৎক্ষণাৎ দূর হইয়া 
থাঁকে। যেদিন তীর্থে প্রথম উপস্থিত হইবেন, তাহার পূর্ব দিবদ উপবাম 

এবং তীর্ঘপ্রাপ্তি দিবস শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিবেন। 

পুরাবিংগণ কর্তৃক একটা প্রাচীন উপাখান প্রকাশিত হইল | যে 
ধকল সাধুর হৃদয়ে পরোপকারগ্রবৃত্তি জাগরুক থাকে, তাহাদের বিপদরাশি 
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সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং পদে পদে সম্পদ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পরোপকার 
দ্বারা যেরূপ শুদ্ধিলাভ হয়, তীরথস্থানে তাদৃশী শুদ্ধির আশা নাই। পরোপ- 
কার দ্বারা যেরূপ ফল পাওয়া যায়, বহু দান দ্বারা তাদশ ফললাভ হয় না? 
পরোপকার দ্বারা যেদ্ধপ পুণা উপার্জিত হয়, কঠোর তপস্তাতেও তাদৃশ 
: পুণ্য হয় না, অর্থাৎ পরোপকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং পরাপকার অপেক্ষা 
. মহাপাপ জগতে আর দ্বিতীয় নাই। জীবন ও এশা প্রভৃতি সমস্তই. 
- করীকর্ণগ্রবৎ চপল ; সুতরাং কেবলমাত্র পরোপকার সাধন করাই মনীষী 
: ব্যক্তির সর্বদা কর্তব্য। যে নারী পতির আক্তা না লইয়া স্বেচ্ছাক্রমে কোন 
. তীর্থে গমন করেন, চরমে তাহাকে অধঃপতিত হইয়া শোচনীয় গতিলাভ 
. করিতে হয়, আর যে ব্যক্তি সন্ত্রীক তীর্থস্থানে গমনপূর্ববক পিতৃগণের উদ্দেশে 
ুদ্ধচিত্তে পিগদান করেন, তাহার সৌভাগ্োর সীমা থাকে না। সেই পিও 
প্রামসীতার” পিগু নামে কথিত। পিগওদানের সময় স্ত্রীকে পিও উত্তোলন 
করিয়া স্বামীকে সাহায্য করিতে হয়। পিতামাতা বাতীত জগতে শ্রেষ্ঠ 
গুরু আর নাই, বলাবাহুল্য-_সকল তীর্থেই এই গুরু ও গোবিন্দ একত্র 
দর্শনে বহু পৃণ্যলাভ হয়। 

মানস-তীর্থের সংখ্যা অনেক । গয়াতীর্ঘ_-পিতৃগণের মুক্তিপ্রদ ) তনয়- 
গণ ত্র স্থানে গণনপূর্বক ভক্তিসহকারে পিওদান দ্বারা পূর্রপিতাঁমহগণের 
খণ হইতে বিমুক্ত হইয়! থাকেন। যে সকল তীর্থে স্নান করিলে পরমাগতি- 
লাভ হয়, কথিত হইল-_সত্য, ক্ষমা, ইন্দরিয়নিগ্রহ, সর্বভৃতে দয়া, অর্জয় 
দান, দম, সন্তোষ, প্রিয়বাদিত্ব, জ্ঞান ও তপ এই মমস্তই মানস-তীর্ঘ বলিয়া 
জানিবেন। চিত্তগুদ্ধি কল তীর্থের শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনীয়। জলে দেহ 
প্রাবিত হইলেই তাহীকে স্নান বলা যায় না, দমগ্ডণ রূপ জলে স্নাত, রাগাদি- 
রহিত ও বিষয়কামনা শূন্য হইলেই প্ররুত স্নাত বলা যায়। যে ব্যক্তি 
লোভী, পিশুন, ক্রুর, দাস্তিক ও বিষয়াদক্ত, সে-সকল তীর্থে শ্নাত 
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 হইণেও পাপী এবং মলিন বলিয়া পরিগণিত হয়। দেহস্থিত মল দূর 
হইলেই মানর নিম্মিল হইতে পারে না, মানস-মল-পরিত্যক্ত হইলেই শুদ্ধ 
চিত্ত হওয়া যায়) অতিরিক্ত বিষয়াসক্তি_-মানস-মল বলিয়া কথিত। 

যে চিত্র ছুষ্টতা নিহিত আছে, তীর্থস্থানে তাহার কিরূপে পরিশুদধি 
হইবে? চিত্ত নিম্মল না হইলে__দান, যজ্ঞ, শৌঁচ, তীর্থসেবা সকলই 
 অভীরবস্বরূপ হয়। জিতেন্জিয় হইয়! মানুষ যেখানেই থাকুন না কেন, সেই 
থানেই তাহার তী্ঘস্থান। 

যে ব্যক্তি তীর্থে গমনপূর্বক অন্ততঃ ত্রিরাত্রি বাস এবং গো, স্বর্ণ, দান 
না করেন, তাহাকে-_জন্ম জন্ম দরিদ্র হইয়৷ থাকিতে হয়। তীর্ঘযাত্রা" 
ঘটিত যে ফল হয়, তরি দক্ষিণ যঞ্জ দ্বারাও তাদৃশ ফলগ্রাপ্ত হইয়া যায় না, 
যে বাক্তির প্রতিগ্রহ বিমুখ ও ধিনি যথালন্ধ দ্রবোই সন্ত্ট থাকেন এবং 
অহস্কারবর্জিত, তীহারাই তীর্থ ফলপ্রাপ্তি হন। পুণ্যশীলের কথা দূরে 
থাকুক- শ্রদ্ধাবান ধার ও সমাহিত হইয়া তীর্ঘে গমন করিলে পাগী ব্যক্তিও 
বিশ্ুদ্ধিলাভ করিতে পারেন। শ্ররদ্ধাহীন, নাস্তিক, সন্দিগ্ধচিত্ত ও হেতুবাদী 
_.এই সকল লোক কদীপি তীর্থ ফলভোগী হইতে পারেন না। ধাহারা 
সর্বদন্দসহিষু, ধীর হইয়া যথাবিধি তীর্থ সমূহ পর্যাটন করেন, অস্তিমে 
ঠাহারাই স্বর্মভোগী হইয়া থাকেন। তীর্থস্থানে কখন পাপকার্য্যে মতি 
রাখিবেন না, কাহারও সহিত কখন কলহ করিবেন না, “ভক্তিই মুক্তি” এই 
সারগর্ভ উপদেশ-বাক্য হায়ঙ্গমপূর্ববক সকল কার্ধ্ প্রবৃত্ত হইবেন। 


গরসথকার 
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তীরঘ-ভ্রষণ-কাহিনী 


জম্বহ্ন খও্ও 


কালীঘাট দর্শন যাত্রা 


কণিকাতা সহরের প্রায় তিন ভ্রোশ দূরে ভবানীগুরের দক্ষিণ, 
'ব্লতলার পশ্চিমদিকস্থ গীঠ স্থানটী কালীঘাট নামে প্রসিদ্ধ। দক্ষ- 
যন্তে সৃতী .পতিনিন্দা শ্রবণ করিবামাত্র দেহ তাগ করিলে, মহাদেব 
সী-শোকে বিহ্বধ হইয়াছিলেন। এমন কি, তিনি স্তর আজ মৃত 


স্তীদ্হ সন্ধে লইয়া! ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করেন। কথিত আছে, দেব- 
শেঠ বিজু, মহাদেবের এইরূপ অবস্থা দর্শনে হৃষ্টিনাশের আশঙ্কায় 
ভঠির-হইলেন এবং তাহাকে শা করিহার অভিপরাণ্ে হট হলরশন' 


চুরুহারা ই মৃতদেহ একার খণ্ডে ছি বিচি করিত দেন । সেই 


২ ীরথ্রমণ-কাহিনী 





বি্িাশ যে যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, বিষুমাার সেই সেই. 
। স্থানই পুণ্যক্ষেত্র বা পীঠ স্থানে পরিণত হইয়াছে । 
১//একানন গঠ স্থানের একটা সংক্ষিপ্ত রিবরণ প্রকাশিত 
হইল; 
.. ১৭ হিমুলায়_সতীর ব্রক্ধরন্ধ, পতিত হয়। এখানে দেবী 
_ কোটনী-ভৈরব ভীমলোচন নামে খ্যাত । 
২। শর্করাঘ্ম-দেবীর তিন চক্ষু পতিত হয়। এখানে ভগবতী 
মহিষ-মর্দিনী ভৈরব ক্রোধীশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। 
৩। জ্বালামুধীতে--জিহ্ব। পতিত হয়। এখানে 'দৈবী অন্বিকা 
ভৈরব উন্মত্ত। রি 
৪। ভৈরব পর্বতে--উদ্ ওষ্ঠ থাকায়, অবস্তী মহাদেবা ভৈরব 
লম্বা কর্ণ নামে বিখ্যাত। 
৫। প্রভাসে_উদর থাকার, দেবী চন্দ্রভাগা তৈরব কক্রতু্ 
নাষে খ্যাত। 
৬। গ্গুকীতে-দক্ষিণ গণ্ড থাকার, এখানে দেবী গণ্ডকী চণ্ডিক! 
ভৈরব চক্রপাঁণ হইয়া বিরাজ করিতেছেন। 
৭। গোদাবরীতীরে--বাম গণ্ড পতিত হয়। এখানে তিনি বিশ্ব- 
[তিক ভৈরব বিশ্বেশ নামে খ্যাত হইয়া! অবস্থান করিতেছেন। ঃ 
৮। অনলে--উর্দ দত্ত পুংক্তি থাকার, দেবীনারায়ণী ভৈরব সংহার 
নামে পসিদ্ধ। 
৯। জনস্থানে_-চিবুক থাকায় এখানে দেবী ত্রামরী বিস্কৃতাক্ষ ভৈরব 
নামে স্থিত হইয়াছেন। 


১০। সুগন্ধ্যায়--নাস! পতিত হয়, দেবী সুনন্দা, এখানে ভৈরব 
ত্রযমক নামে প্রসিদ্ধ। 


কালীখাট নি হাত্রা. ৩ 





১১। পর্চদাগরে__মখোদনত পংক্তি পতিত হয় ।. এখানে ভগবতী 
বরাহী, ভৈরব মহারদ্র নামে বিরাজমান] । | 

১২। করতোয়াঁতটে--বাষ তল্প পতিত হর। দেবী এথানে অর্পণাঁ 

ভৈরব বামন নামে বিখ্যাত হইয়াছেন । 

১৩। মলয় পর্তে-_দক্ষিণ তল থাকায় এখানে দেবী, সুনন্দা, 
ভৈরব স্থন্দরানন্দ নামে বিখ্যাত ভইয়াছেন। 

১৪। বৃন্াবনে--কেশজ্জাল স্থান পতিত হয়। এখানে দেবী 
কেশজাল উমা, ভূতেশ ভৈরব নাদে বিরাজিতা। মথরা হইতে এই 
পীঃ স্থানটী ৮ মাইল দূরে অবস্থিত। 

১৫।  কিরীটে--দেবী বিমলা ভৈরব সম্বর্ভ নামে বিরাজ 
করিতেছেন । | 

১৬। শ্রীহটে-_গ্রীবা পতিত হয়। এখানে দেবী মহালক্গ্ী ভৈরব 
ঈশ্বরানন্দ ব1 সর্বানন্দ ভৈরব নামে বিখ্যাত। 


১৭। কাশ্মীরে_:ক পতিত হয়। এখানে তিনি মভামায়। 
ভরব ত্রিসন্ধোশ্বর নামে বিরাজ করিতেছেন । 

১৮। রত্বাবলীতে--দক্ষিণ স্কন্ধ থাকায় দেবী কুমারী ভৈরব অর্ভ- 
রামকুমার নামে বিখ্যাত। 
। ১৯) মিথিলাতে-_বাম ক্কন্ধ পতিত হয়। এখানে দেবী মহাবেন 
' টভরব মহোদর নামে বিরাজ করিতেছেন । 

২*। চট্টগ্রামে দক্ষিণ হস্তার্দ থাকায় দেবী ভবানী ভৈরব চহ্ু- 
তি নামে প্রপিত্ধ 1 | 
[*২১। মানস সরোবরে__দক্ষিণ হস্তাদ্ধ পতিত হত । এখানে দেদী 
দাক্ষায়ণী অমর-ভৈরব নামে বিরাঞ্জ করিতেছেন। 


. জীর্ঘভ্রমশ-কাছিনী 


এন । উঞ্জানীতে-_-কন্ুই পতিত হয়। এখানে দেবী দি ভৈরব 
কপিলেশ্বর নামে বিখ্যাত হইয়াছেন । 

২৩। অর্ণিবন্ধে-_মণিবন্ধ, এখানে দেবী গায়ত্রী ভৈরব সর্বানন্দ নামে 
প্রসিদ্ধ। | 

২৪। প্রয়াগে__ুই হস্তের দশ অঙ্গুলি পতিত হয়। এখানে দেবী 
ললিতা ভব-ভৈরব নানে বিখ্যাত হইয়াছেন। 
২৫ বছুলাতে__বাম হস্ত পতিত হয়। এখানে দেবী বহুলা 
চগ্ডিকা-ভৈরব ভীরুক নামে অবস্থান করিতেছেন । 

২৬। জলান্ধরে- প্রথম স্তন পতিত হয়। দেবী ত্রিপুবষালিনী 
ভৈরব ভীষণ নামে খ্যাত হুইয়াছেন। 

২৭। রামগিরিতে-দ্বিতীয় স্তন পতিত হয়। এখানে দেবী 
: শিবাণী চণ্ড-ভৈরব নামে বিরাজমান । 

২৮।  বৈগ্নাথে- হৃদয় থাকায়, দেবী জয়ছুর্থী নামে ভৈরব 
বৈদ্তনাথ হইয়৷ অবস্থান করিতেছেন। 

২৯। কাঞ্ধাদেশে_কাকালি থাকার, এখানে ভৈরব রুরু নামে 
প্রাসদ্ধ হইয়াছেন । 

৩*। উতৎকলে-_নাভি পতিত হয়। এখানে দেবী বিমল! নামে 
ভৈরব জগন্নাথ ₹ইঞ্জা বিরাজ করিতেছেন।' | 

৩১। কালমাধবে-__-অন্ধ নিতম্ব থাকায় দেবী কালিক! অসিতাঙ্গ 
ভৈরব নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। 

৩২। নম্বনাতীরে-শোনন্দে-বাম নিতদ্ব থাকার, দেবী এখানে 
শোনাক্গী ভদ্রসেন ভৈরবরূপে বিরাজমান । : 
...৩৩। নেপালে-জানুদ্বর পতিত হয়। এখানে দেবী মহামায়া 
ভৈরব কাপালী নামে বিখ্যাত হইয়। অবস্থান করিতেছেন। | 





_ কালীঘাট দর্শন বারা... ৫ 


৩৪। কামরূপে-_মহামুদ্রা, দেবী কামাখ্যা নামে উমানন্দ তৈরব 
হইয়া আছেন। 

৩৫। মগধে__দক্ষিণ জঙ্য! পতিত), এখানে দেবী সর্বানন্দ- 
কারী ভৈরব ব্যোমকেশরূপে বিবাজিত। 

৩৬। শ্রীট্র জেলার জয়ন্তীতে-_বামজজ্া থাকায়, এখানে দেবী 
জয়ন্তী ভৈরব ক্রমদীশ্বর বা মেলাই চণ্ডী নামে খ্যাত হইয়া! অবস্থান” 
করিতেছেন । 

৩৭। ব্রিপুরাতে-_দক্ষিণ চরণ পতিত হয়। এখানে ব্রিপুরাসন্নরী 
ভৈরব ত্রিপুরেশ হয়৷ আছেন । 

৩৮। ক্ষীরক গ্রামে__দক্ষিণ চরণের অন্ুষ্ঠ থাকায় দেবী যুগাদ্ভা 
ভৈরব ক্ষীর মন্তকরূপে বিরাজমান । 

৩৯। কালীঘ'টে--দক্ষিণ চরণের চারিটা অঙ্গুলী থাকায়, দেবী 
এখানে কালিক1 নামে তৈরব-নকুলেশ হইয়া আছেন। 

৪০। কুরুক্ষেত্রে__দক্ষিণ পায়ের গুলফ,, এখানে দেবী স্থাগু ভৈরব 
বন্বর্ত হইয়া বিরাজমান! । 

৪১। বক্রেশ্বরে-জ্র-মধ্য পতিত হওয়ায়, এখানে দেবী মহিষমর্দিনী 
ভৈরব বক্রনাথরূপে অবস্থান করিতেছেন। - 

৪২। যশোহরে-_পাণিপথ থাকায় এখানে দেবী যশোরেশ্বরী 
নামে ভৈরব চণ্ড হইয়! বিরাজমান] । 

৪৩। নন্দীপুরে-হার পতিত হয়। এখনে দেবী নন্দিনী লৈরব 
নন্দিকেশ্বর নামে প্রনিদ্ধ হইয়াছেন । 

৪৪। বারানসীক্ষেত্রে__কুগুল পতিত হয়। এই পুণাক্ষেত্র 
দেবী বিশালক্ষী ভৈরব কালরূপে অবস্থান করিতেছেন । 


৪৫) কন্তাশ্রমে_পৃষ্ট পতিত হওয়ায় দেবী সর্ধানী নিমিষ ভৈরব 
হইযু! আছেন। 








_ ৪৬। লঙ্কায়__হুপুর পতিত হয় । এখানে দেবী ন্া্ী রাক্ষণেশ্বর 


১ পপ 


দ্র তীথ-ভ্রমণ-কাহিনী 





ভৈরব নামে বিখ্যাত। ও 

৪৭| বিভাদে--বাম গুলফ. পতিত হওয়ায়, দেবী ভীমরূপা সর্ধানন্দ 
ভৈরব হইয়া অবস্থান করিতেছেন । .. 

৪৮| বিরাটে-_পদাহুপী থাকায় দেবী অস্বিক ভৈরব অমৃতরূপে 
,বিরাজমান1। 

৪৯। [ত্রক্োতভাতে-বাম পদ গাকায়, এখানে দেবী ভ্রামারী ঈশ্বর 
ভৈরব হইয়া অবস্থান করিতেছেন । 

৫*। অ্টহাসে_-অধ:ওষ্ঠ থাকায় দেবী ফুল্লরা বিশ্বেশ ভৈরব 
হইয়া আছেন। 

৫১। কর্ণাটে-_কর্ণদ্বর পতিত হওয়ায়, দেবী জয়দুর্ণ| এখানে ভৈরব 
অভিরুক হইয়া! আছেন। 

কালীক্ষেত্রে-_সতীর দক্ষিণ চরণের চারিটা ঙ্গুদী পতিত 
হইয়াছে, এই শুভ সংবাদ জনসমাজে প্রচার হইবার পূর্বে এই স্থানটী 
অরণ্যগর্ভে নিহিত? ছল। 

কাণরক্ষেত্র নামক হ্যানট বহুকালের প্রানীন। প্রমাণ স্বরূপ 
দেখুন, আইনি-আকবরী নামক পুরাকালের মুসলমান গ্রন্থে ইহার নাম 
দেখিতে পাওয়া যার। অর্থাৎ সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে বিখ্যাত 
€ তাডরমল “য “ওয়াশীলতুমার জমা” নামে একটা রাজস্ব হিসাব প্রস্তত 
করেন, তাহাতে এই কানীক্ষেত্রের নাম দৃষ্ট হয়। বর্তমানকালে 
ইওসইিগের আমলে সেই প্রাচীন লামু, পরিবর্তিত হইয়া কলিব্ডাতা 
নাহুম্‌ খ্যাত হইস্জাছে। ইষ্ট ইত্ডিযা কোম্পানীর হুগলীর এজেন্ট, মাননীয় 

জব চার্ণক কর্তৃক ১৬৯০ থুঃ হইতে সেই জঙ্গলাবৃত কলিকাতা 
নগরে র বদ্ধ আরম্ত হইয়াছে। 


রং 
॥ 


ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, ১৬৮১ খুঃ ইষ্ট ইত্ডিয়া কোগ্পানী 
নাম ধরিয়া ইংরাজের! এই নগরে প্রথমে বাণিজ্য করিবার অছিলায় 
উপস্থিত হন। ইহার প্রধান কারণ এই যে, উক্ত খৃঃ ২,শে ডিসেম্বর 
তারিখে, ইংরাজদিগের ছুগলীর এজেন্ট মাননীয় মিঃ জব চার্ণক মহোঁ 
দয়ের সহিত তথাকার ফোজদারের কোন বিশেষ কারণে বিবাদ উপ- 
স্থিত হওয়ায়, তিনি আপন দলবলদহ এখানে অর্থাৎ এই কাঁীক্ষেত 
আশ্রয় গ্রহণ এবং স্ুৃতাহুটিতে একটা কুঠি স্থাপন করেন। সুতরাং 
বলিতে হইবে, তাহার শুভুগমন হইতেই এই: জঙ্গলাবৃত নগরটার 
শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে । 
শেট ও বসাক__ই তেই আরতাতার আনি নাসিমা 
খ্যাত । বলা বাহুল্য, ই'হার! জূূতিতে তত্তবায়। পূর্বের ই'হাদের কাপড়" 
বুনিবার সুতার ব্যবসা ছিল, এঁ সকল স্তার হুট তাহারা যে স্থানে 
শুকা্টতেন, সেই সেই স্থানগুলি অগ্তাপি স্থৃতাহ্থট নামে খ্যাত। 
ইতিহান পাঠে আরও অবগত হওয়া যায় যে, সেই প্রাচীন গীঠ 
মন্দিরের, উপর বর্তমান কালী মন্দিরটী সংস্কারের পর গাতিিত না হইয়া 
সথৃবিধানত অপর এক স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। কেন না, বহুল! 


(বেহাল! ) নামক স্থান হইতে ভুসিখু ওই একাজী-. 


ক্ষেত্র নামে খ্যাত। কিন্তু ইংরাজ অধিকারের ুচনা হইতে সেই 
কালীক্ষে্রটা সঙ্কুচিত হইয়া সামান্তমাত তুমি লই কীট নামে 
খমুত্হুই্তাছে। ১৫৮৬ খৃঃ ভারতে প্রলয়ঙ্কর ঝড়বৃষ্টি হওয়ায় সমুদ্রের 
জল উথলিয়া উঠিলে কালীক্ষেত্রের দক্ষিণ দিকৃটী একেবারে নষ্ট ইইয়! 
যায়। সেই দক্ষিণ ভাগটা বর্তমানকালে ইহার সহিত পৃথক্‌ হইয়া হুন্নর- 
বন নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। 

মিঃ চার্ণক অত্যন্ত সাহসী ও বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি এখানে . 








* সাদি এ নির্দিষ্ট স্থানটী বারাকপুর নামে শোভ] পাইকেছে। রঃ 
- স্থানে কলিকাতার কিছু পরিচয় দেওয়া কর্তব্য। বর্তমানকালে শিয়াল- 
পহের নন্নিকটে যে স্থানটী বৈঠকখান! নামে জনসমাজজে পরিচিত, পুবা- 
কালে এ নির্দিষ্ট স্থানে একটা প্রকাও বাটৃক্ষ আপন শাখা-প্রশাখাসহ . 
_ রঞ্র্রবাপী বিস্তৃত ছিল। কথিত আছে, বণিকেরা ব্যবসা. উপলক্ষে, 
নান! দেশ পধ্যটনপূর্বক শেষে তাহারা সকলে একবার এখানে আগিযা 
& বৃক্ষতলে একজ্রিত হইতেন এবং পরস্পর পরস্পরের কুশল নমাচার 
লইতেন, অধিকন্তু নানা বিষয়ে উপদেশ পাইয়া পরমানন অনুভব 
করিতেন। যদিও উত্ত বটবৃক্ষটী এক্ষণে তথায় নাই, তথাপি এই 
কারণে স্থানটা অগ্যাপি এখানে বৈঠকথান1 নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে । 

ইসিহাস পাঠে বুঝা যায় যে, ইংরাজেরা এখানে আপিয়া প্রথমে 
১৬৯৮ খৃঃ নবাব বাহাছরের নিকট ফোর্ট” উইলিয়ম নামক দুর্গ নির্খ্াণ- 
২রিতে অনুমতি প্রাপ্ত হন। ইহার ছয় দাদকাল পরে তাহার! 
স্থবিধামত আবার স্জাট আজিম ওসমান পাশার নিকট উক্ত সু-হাহুটা, 
গোবিন্দপুর ও িনকাতা নগরটা মূল্য ধার্য করিয়া ক্র করিয়া, 
.লইয়াডিলন |. 

বর্তমানকালে আমরা যে উইলিয়ম রা দেখিতে পাই, উহা 
ইংরাজদিগের প্রতিষ্ঠিত টিত সেই প্রাচীন কেন্দ্র নত আধুনিক যে ফেব়্ার্লি 
প্লেদ নামক স্থানে দেই” কেন্লাটী স্থারি স্থাপিত ছিল। কথিত আছে, নবাব. 
সিরাজউদ্দৌলা! যখন ইরাজনিগের হা ব্যবহারে অসন্বষ্ট হইয়া সসৈস্তে কলি- 
কাতায় তাহাদিগকে : আক্রমণ করেন, তখন তীছার বীর সৈন্ঠেরা অমিত 
কিক্ুমে সেই প্রাচীন ইংরাঁজ প্রতিঠিত কেল্লাটা একেবারে ভূমিস্তাৎ 
করিয়াছিলেন । বলা বাহুল্য, এ সময় হালের ঘাট নাঘক স্থানে দক্ষিণ 


_কালীফাট দর্শন যাত্রা ৃ ৯ 


পশসপীশাদিশীপা পাখিটি 


অংশটা অতান্ধ বনজগ্বলে পরিপূর্ণ ছিল, বর্তমানকালে সেই হত 
স্থানটী চৌরঙ্গী নামে অভিহিত । ইংরাজদিগের ভাগালক্্মী প্রসন্ন হইলে, 
তাহারা আপন ইচ্ছামত বর্তমান উইলিয়ম নাক ফোট টা ভাগীরথী- 
তীরের উপর স্থাপিত করিয়া! কলিকাতা! মহরটিকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ 
করিয়াছেন। ইংলগ্ডের রাজা চতুর্থ উইলিয়মের রাজত্বকালে ১৭৭৩ খুঃ এই 
কেল্লা প্রস্তত হয়। এই নিমিত্ত ইহার নাম ফোর্ট উইলিয়ম হইয়াছে'। 
এক্ট কেন্লাটার ছর দ্রিকে ছয়টা ফটক আছে, শী মকল ফটক ভিন্ন ভিন্ন 
নামে অভিহিত যথা ;--সেপ্টজর্জ গেট, টেগ্গারী গেট, চৌরঙ্গী গেট, 
পলাদী গেট, কলিকাতা গেট, ও ওয়াটার গেট । ইহার চতুর্দিকে ৯৯৯টা 
কামান, শক্রুদিগের আক্রমন হতে রক্ষা পাইবার অভিপ্রায়ে সজ্জিত 
আছে, আবার এই কেল্লা-মধ্েই হাট, বাজার, গিজ্জা, বিচারালম্ 
প্রভৃতি বর্তঘান গাকিয়া ইংবাজ রাজের মহিমা প্রকাশ করিজেছে। | 
এই প্রাচীন বনজঙ্গলাবৃত দ্থ্য, ডাকাত পরিপূর্ণ কলিকাতা নগরটা 
কিরূপে কাহার আমলে এরূপ সৌন্দর্যশালী হইয়া ভারতের রাজ- 
ধানীতে পরিণন্ধ হইয়াছে, পাঠক মহোদয়ের হিকট তাহার একটা 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইল। | 
ইংরাজদিগের রাজত্বকালে ৭৫৬ খুঃ একবার খিঞরাহ উপস্থিত 
হইলে, এই কলিকাত! নগরটা তাহাদের হাতছাড়া হয়, তৎপরে ১৭৫৭ 
খুঃ ২র! জানুয়ারী তারিখে, তাহার! শক্রুদিগকে বাছ এবং বুদ্ধিবলের 
পরিচয় দিয়] এ সকল বিদ্রোহী দমনপূর্ধক ইহাকে পুনরায় অধিকার 
করেন। ঠিকৃ এই সময় সৌভাগ্যক্রমে ইংরাজেরা নবাব-সেনাপতি 
দিরাফরের' বলে বলিয়ান হইয়া পলাসী যুদ্ধে জয়লাতপূর্ব্বক, নবাব 
দিরাজউদ্দৌোলাকে রাজাচ্ুত এবং তৎস্থানে মিরজাফরকে নবাব পদে, 
অভিষেক. করেন। ১৭৫৭ খৃঃ ১৭ই আগষ্ট তারিখ হইতেই ইংরাজ.. 


১৮ তী্্রমণ কাহিনী 


নামা্িত মুদ্রার প্রচলন হয়, তখন খন এ মু মুদ্রা বিলাতে প্রস্তুত হইত। 
সুতরাং বলিতে হুইবে, এই ১৭৫৭ খুঃ হইতেই কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধি 
ক্রমশঃ বন্ধিত হইতে সুরু হইয়াছে । তৎপরে ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী 
তাহাদের নবপ্রতিষ্ঠিত নবাব মিরঞ্জাফরের নিকট হইতে কলিকাতার 
চতুপার্শবন্ভী যে ভূভাগের স্বত্বলাভ করেন, উহ্াই এক্ষণে ২৪ পরগণা 
নামে খ্যাত হইয়া অতীত ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। 

১৭৭২ খুঃ লঙ্” হেষ্টিংস সহোদয় ভারতের গভর্ণর হইলে, এখানে 
রেভিনিউবোর্ড স্থাপিত হয়। তৎপরে ১৭৭৫ খৃঃ খিদিরপুরের উত্তর- 
স্থিত টালিগঞ্জ নানক স্থানে “কর্ণেল টি” নামক এক মহাত্মার তত্ব 
বধানে একটী খাল খনন করান হয়। ইহার কিছুকাল পরে এই খুষ্টান্বেই 
কর্ণেল হেন্রি-ওগ়াটনন নামে আর একজন সাহেব এখানে উপস্থিত 
হইয়া খিপ্রিপুরের ডক্টা নিম্মা৭ করিয়া! বাণিজ্যের পথ প্রশপ্ত করিয়া 
দেন। 

১৭৮৩ থুঃ উইলিয়ম জোন্স নামক এক মহাপুরুষ বিলাত হইতে 
স্প্রীনকোটে র জ্জ হইয়া এখানে আসেন, তাহারই উদ্যোগে কলি- 
কাতায় “এসিরাটিক সোপাইটী অব বেঙ্গল” নামক সভা প্রতিষ্টিত হই- 
য়াছে। পাক" স্্রীটের উত্তর পশ্চিম কোণে অগ্তাপি এই সনা গৃহটা 
বি্যমান থাকিয়া তাহার মহিষ! প্রকাশ করিতেছে । বোধ হয়, 
সকলেই অবগত আছেন থে, এখানকার গভর্ণর মাননীয় কর্ণ€য়ালিস 
মহোদরের রাজত্বকালে, তাহারই আদেশে শিবপুরের বোটানিকেল 
গার্ডেন এবং ইহার কিছু উত্তরে বিসপ কলেজটা স্থাপিত হওয়ায়, ভারভ- 
বাণীর উচ্চশিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়। ইনি যুদ্ধাদিতে জয়লাভ করিয়া 
যেমন যশোভাজন হইয়াছিলেন, রাজন্বেরও চিরস্থারী_ বন্দোবস্ত করিয়া 
: তেমনই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। এই মহাত্মার শাসনকালেই 











ফৌজদারী ও দেওয়ানি বিচারালয়ের স্থষ্টি হয। তৎপরে অর্থাৎ ৯৮৮ 
খুঃ, বর্তমান লালবাজারের সন্নিকটে টেরিটার বাজারটা স্থাপিত হয়। 
মহত্ব! টেরিটা সাহেব কর্তৃক এই বাজারটা সংস্থাপিত হওগায়, তাহারই 
নামানুদারে এই ' বাজারটার নাম টেরিটির বাজার হইয়াছে। এক 
সময় এই বাজারটা অতিশয় সৌন্দধ্যশালী ছিল। কথিত আছে, উক্ত 
সাহেবের মৃত্যুর পর লটারির দ্বারা বাজারটা হস্তান্তরিত হওয়ায় 'এক্ষণে 
উহা বর্ধমানের মহারাজাদের সম্প্তি হইয়াছে । এ বাজারে অগ্যাপি 
পক্ষী ও ছোট ছোট বন্য জানোর়ারগুলি এবং মজবুত জুতা নকল 
বিক্রয় হয় বলিয়া! জনসমাজে ইহ। প্রসিদ্ধ আছে। এক্ষণে এই বাক্জার- 
টার দৌন্দর্ধয ধর্্মতলার মিউনিদিপাল মার্কেট যাহা! ৯০*০**- টাঁকা 
বায়ে মিউনিসিপাল কমিদনার মাননীয় হগ সাহেব স্থাপিত করেন, 
তথায় সংযুক্ত হইগ়্াছে। ইহার কিছুকাল পরে ক্রমে ১৭৯৯ খুঃ গভর্ণ- 
মেন্ট হাউনটা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই স্থানের শোভা শত গুণে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। ূ 

১৮০৪ খুঃ টাউন হল স্থাপিত হয়, তাহার পর ১৮২৩ খৃঃ কলি- 
কাতায় টাকশাল, সংঙ্কত কলেজ এবং. বেঙ্গল ক্লাব স্থাপিত হইয়া, সেই 
প্রাচীন নগরটী এক অপূর্ব সাজে সজ্জিত হইয়াছে । যখন ভারতবর্ষে 
সার চাল ১৮৩৫ খুঃ গভর্ণর পদে অভিষিক্ত হন, দেই সময় এখানে 
মুদ্রণস্বাধীনতা আইন প্রস্তত হয়, এবং এই মহাত্মার আদেশেই সাধা- 
রণ পুস্তকাগার স্থাপিত হওয়ায় জনসাধারণের বিস্তর স্থবিধা হইয়াছে। 
সার চালসেরই শাসনকালে প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইংলগ্ডের 
সিংহাসনে আরোহণ. করেন। ইহার কিছুকাল পরে যখন লর্ড অকৃলাণ্ড 
মহোদয় এখানকার গভর্ণর হন, পরী সময় তাহার ভ্বী, মিস ইডেনু, 
বর্তমান ফোর্ট উইলিয়মের সঙ্গিকটস্থ তাগীরধীতীরের উপরিভাগে 
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একট্ী বাগান স্থাপন! করিয়া, তাহরাই নামানুসারে উগ্ভানটা "ইডেন 
গার্ডেন” নামে খাত করেন। | | 
এই ইডেন উদ্ভানে সকল শ্রেণীর নরনারী অগ্ভাপি অবাধে বিচরণ 
এবং সিপ্ধ বায়সেবন করিয়া তাহার মহিমা প্রকাশ করেন। ইহার পর 
১৮৫১ খুঃ রেলওয়ে কার্ধ্য আরম্ভ হইয়া! বাণিঞ্জ্যের এবং খাত্রীদিগের দুর- 
দেশ গ্রমনাগঘনের পথ প্রশস্ত হইয়াছে, সঙ্গে সক্ষে ইহাই বৎসরকাল 
পর, ভাক্তার ওসানসি মহোদয় টেলিগ্রামের স্থষ্টি করিয়া আপন বৃদ্ধি- 
বলের পরিচয় প্রদান করেন, আবার এই সন হইতেই ডাকের জন্য স্বতন্ত্র 
কাধ্য বিভাগ স্থাপিত হইয়া পত্রাদি চালাইবার স্থুবন্দোবস্ত হয়, আরও 
স্থানে স্থানে প্রশস্ত রাজপথ প্রস্তুত করাইয়। সাধারণের গন্নাগমনের 
কত সুবিধা করিয়াছেন, উই! লেখনীর দ্বারা ব্যক্ত করা অসাধ্য। 

১৮৫৬ খুঃ লর্ড ক্যানিং মহোদয় ভারতবর্ষের গভর্ণর পদে নিযুক্ত 
হইলে, নানা সাহেবের মন্্রণায় দেশীয় সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়। বলা- 
বাহুল্য, ইহাতে তাহার শামন কার্যে নানারূপ বিস্ন উপস্থিত হইয়া- 
ছিল। তারপর বিদ্রোহী দল ইংরাজ রাজের আয়ত্ব হইলে, ওয়াকোপ 
সাহেব বাংলার ডাকাইত কমিশন পদে নিযুক্ত হইয়া, এখানকার 
ডাকাইতদ্িগকে উতৎসন্ন করেন, তৎসঙ্গে গোয়েন্দা বিভাগ স্থাপিত করিয়া 
ভারতবাসীদিগকে নিরাপদে বাস করিবার অবসর প্রদান করেন। এই- 
রূপে বৎসরক্কাল অতীত হইলে, ১৮৫৮ খৃঃ মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইষ্ট 
ইও্ড়। কোম্পানীর পরিবর্তে স্বর শ্বহন্তে ভারত সাম্রাজ্যের শাসন ভার 
গ্রহণ করেন এবং ১৮৫৯ খুঃ *ই্টার অব ইও্ডয়া” পদের স্ষ্টি করিয়া 
"ইনকম ট্যাক্স” নামক নৃতন কর স্থাপন করেন। এইরূপে কিছুকাল 
একভাবে “কাটিলে পর, ১৮৬২ থৃঃ লর্ড এলগ্িন্‌ মহোদয় এখানকার 
গভর্ণর হইলেন, তখন তিনি প্রজাবর্গের স্বিচারের সুবিধার নিমিত্ত 
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মদর আদালত ও স্ুপ্রীমঞ্গোর্টকে একত্র করাইয়া হাহকোর্টের স্থাপনা 
করেন। এই সন হইতে শিপালদহে রেলগাড়ী চলিতে আরম্ভ হুই- 
য়ছে। তৎপর ১৮৭৮ খুং মাননীয় লর্ড রিপন গভর্ণর পদে অভিষিক্ত 
হইলে, তীহারই শাসনকালে নৃতন রাইট বিল্ডং, ইডেন হাসপাতাল 
এবং এক পয়স! মুল্যের পোষ্টকার্ড প্রচলনের স্থষ্টি হয়। এই সদাশয় 
গভর্ণরের শাসনকাগে ভারতবাদী নানাপ্রকারে তাহার নিকট পাহাষ্য 
লাভ করিয়াাছলেন। বলা বাহুল্য, এই মহাত্মাই তুলাজাত দ্রব্যের শুক্ক 
উঠাইয়া দেন এবং ইহারই আদেশক্রমে বাঙ্গালীর সুসন্তান কারস্থকুল 
তিলক রমেশচন্ত্র মিত্র মহাশয় হাইকোর্টের চিফ জাষ্টিন পদলাভ করিয়া, 
শেষে আপন দক্ষতার সহিত স্থবিচারপূর্ধবক নন্তার” উপাধিতে ভূষিত 
হইয়৷ বাঙ্গালীমাত্রেরই মুখোজ্জল করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। এইরূপে 
পর পর অগ্তাপি এখানে যত গভর্ণর জেনারেল আসিগাছেন, তাহারা 
সকলেই কলিকাতার কিছু ন। কিছু শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন। 

নগরটার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গতিপন্ন গ্রামবামীদগের ধারণা 
জান্মল যে, চোর ভাকাতগণের অত্যাচার হইতে পধিত্রাণ পাইবার কলি- 
কাতাই উপযুক্ত স্থান) কেননা এখানে যেরূপ শান্তি রক্ষা হইতেছে, 
এরূপ আর কোথাও নাই। স্ুৃতরাং ধনী পল্লীবাসীর৷ দলে দলে সপরি- 
বারে আপন আপন গ্রাম হইতে এখানে আসিরা বসবান কারতে আরম্ভ 
করিলেন। ইহার ফলে ক্লিকাতাবাদী জমীদারগণের অর্থের স্বচ্ছল. 
হওয়ায়, তাহারাও পুথাতন গৃহগুলির সংস্কার করিতে মনস্থ করিলেন। 

বেণী দিনের কথা বলিতে চাহি না, গত দশ বংসরের মধ্যে এ 
সহরের যেরূপ পরিবর্তন হইয়াছে, তাহাতে বলিতে পার যায়- পূর্বে 
ধে সকল পল্লীবাপী কলিকাতায় আদিয়া তাহাদের আত্মীয়" 
্বঞ্জনের বাসাবাটাতে অবস্থান করিয়াছিলেন, বর্তমানকালে এ সকল 
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পভ করিকাতায় পুনরাগমন করিয়া তাহাদের বাপাবাটার সন্ধান 
করিতে হইলে নিশ্চয়ই তাহাদিগকে গোলক-ধাধায পতিত হইতে 
হয়। ইহার কারণ এই যে, কি চিৎপুর রোড, .কি মেছুয়াবাজার, 
কি বড়বাঞ্জার, কি ক্লাইব ই্ট্রী, কি ট্্াণ্ড রোড, কি চৌরম্গী রোড, 
প্রভৃতি স্থান, বে দ্বিকেই দৃষ্টিপাত হয়, সেই দিকেই নৃতন নূতন অট্টালিকা 
 সঙ্কল স্থাপত হইয়াছে দেখিতে পাওয়! যায় এবং অপ্রশস্ত পথগুলি 
যেরূপ নবকলেবরে অপূর্ব শ্রীধারণ করিয়াছে, তাহাতে যে এঁ সকল 
প্রাচীন বাক্তির ধাধণ লাগিবে, ইহা! আর বিচিত্র কি? 

১৯০১ খত বিদেশ হইতে সমাগত লোকদিগের সংখ্যা এখানে ধত 
ছিল, ১৯১১ খুং মেনপস্‌ দৃষ্টে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তদাপেক্ষা 
এক্ষণে এ সহরে ৮২ হাজীর ২০৯ জন অধিক হইয়াছে । ইহার মধ্যে 
৬৯ হাজার ৫২৩ জন পুরুষ । বলাই বাহুল্য যে বিদেশ হইতে যেরপ 
বনু লোক আপিয়া থাকেন, সেইরূপ আবার এথানে জন্ম গ্রহণ 
করিয়া বহু লোক বাহিরে চলিয়া যান। এই আমদানী ও রপ্তানী 
উভয়ের হিবাব দেখিলে জানিতে পারা যায় যে, ১৯*১ খুঃ অপেক্ষা! 
১৯১১ খুঃ মোটের উপর ৩* হাজার ৩৮১ জনের বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

আলোচা দশ বৎসত্ধে কলিকাতার লোকসংখা!। শতকরা ৫৭ 
হিসাবে বুদ্ধি পাইয়াছে সত্য, কিন্তু সহরতলীর লোকসংখ্যা শত করা 
৪:৫৩ হিসাবে বাড়িয়াছে। ইহার মধ্যে মাণিকলাতেই সর্বাপেক্ষা 
অধিক হইয়াছে, অর্থাৎ শতকরা ৬৬ জন হিসাবে বৃদ্ধি হইয়াছে । 
গাড়েন রিচে শতকরা ৬৬ এবং কাণীপুর-চিৎপুর শত করা ১৮২ 
ছিলাবে বাড়িয়াছে। পল্লীগ্রাম হইতে বু লৌক কলিকাতান্ন আসিয়া 
মধণিকতলা ও কাশীপুর অঞ্চলে বাস করিয়। থাকেন বলিয়াই এট 
সকল বিভাগে লোক সংখ্যার বৃদ্ধি এরূপ দ্রুত হইয়াছে । 
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গত দশ বৎসর কলিফাতার লোক শত করা ২৪ জন হিসাবে 
বাড়িয়াছিল, কিন্তু উহ্থান পরবর্তী দশ বৎসরে শত করা ৫'৭ হিসাবে 
বৃদ্ধি পাইরাছে। করপক্ষ ইহার কারণ স্থির করিয়াছেন। ইতিপূর্বে 
সহরতলীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল, তজ্জন্য বিদেশীয়গণ কলি- 
কাতায় আদি এঁ নকল অঞ্চলে বাস করিতে চাহিতেন না। কিন্ত 
বিগত দশ বৎসর হইতে ইহাতে পাক ড্রেণ, জলের কল গ্রভৃতি 
যোগে উন্নতি হইয়াছে বলিয়া এ সকল অঞ্চলের জল বাতাস, জনতা - 
পূর্ণ সহর অপেক্ষা ভাল হইরাছে। বিশেষতঃ সহরতলী অর্থাৎ কাশীপুর 
চিৎপুর, মাণিকতলা, আলিপুর, টালিগঞ্জ, বেহালা ও হাওড়া হইতে 
কলিকাতা থাতায়াের জন্য স্থলপথে যেব্ধুপ নূতন নূতন ট্রামপথের 
সষ্টি হইয়াছে, সেইরূপ আবার জলপথেও গঙ্গার উভয়তীরের অধিবাসী- 
দগের গমনাগমনের স্বিধার্থে খেক স্রীমার বহুবার যাতায়াতের বাবস্থ1 
আছে। অধিকন্ত তথা বাস করা হর অপেক্ষা অল্প ব্যয় সাধ্য, 
স্থতরাং অনেকেই কীঁলকাতা সহবের মধ্যে বাস করা অপেক্ষা এ সকল 
বিভাগে বাস করিবার পক্ষপাতী হইয়াছেন । ১৯০১ খ.ঃ সহরতলীতে 
যত বস্তি ছিল, এক্ষণে তাহা অপেক্ষা বহু পরিমাণে বুদ্ধ পাইয়াছে। 
একে কালকাতার মধাভাগে বস্তির সংখা] ক্রমশঃ হাস করিবার 
চেষ্টা হইতেছে, এই সকল কারণে সহর অপেক্ষা সহরতলীতে অপেক্ষা- 
কৃত দ্রুতবেগে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। 

কাীঘাটের আদি বৃত্তীত্ত-এক কাপালিক_ এই... কালী- 
ক্ষেত্রের অরশোর কোন এক স্থানে বাদ. কারতেন। একদা সৌতাগ্য- 
ক্রমে তীহার প্রতি শ্বপ্রাদেশ হয় যে, “তোমার বাসস্থানের সৃন্নিকটে 
তোমারই ইদেবী বিজ করিতেছেন, তথার গমুন করিলেই তুমি তাহার 
দর্শন পাইবে, ইহার ফলে তোমার বহুদিনের আশা! পূর্ণ হইবে ।” 
সপ পি শশী 
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*পরধিবন শ্রত্যুষে কাপাপিক স্বপ্লাদেশ মত [হংশ্রক জন্ত পরিপুণ 
সেই !বজন অরণোর নানা স্কান পাতি পাতি অন্বেষণ করিয়াও সমস্ত 
দিনের দধ্যে দেবীর দর্শন প্রাপ্ত হইলেন না, তথাপি তিনি এ স্বগ্রের 
প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন পূর্বক জীবনের আশা পারস্যাগ করিয়া, অমা- 
বস্তার তমসাচ্ছন্ন র্জনীতে দেই নিবিড় বনে উপবিষ্ট হইয়া, তাহারই 
উদ্দেশে স্তব স্তাত করিতে আরম্ত কর্রেলেন। কেন ন।, তাহার দ্ঢ় 
বিশ্বাদ সাধুদিশের স্বপ্ন কখনও িথ্যা হইবার নএ, পাপ হৃদয়ের স্বপ্নই 
অলী হইয়া থাকে। দেখাহ| হউক, যে অরণো 'দিবাভাগে মন্ুব্যগণ 
অস্ত্রশস্ত্র লইয়া দণবদ্ধ হইয়া প্রবেশ করিতে শঙ্কা বোধ করিত, আজ 
সেই ভঙ্কর স্থানে এই কাপালিক ভক্তিপূর্ণ হৃদনে নিরস্থ হইরা, তাহার 
ইষ্টদেবার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে মমণ্ত দিনের পর আ্মদ্ধ 
রজনীতে সাধুর নিদ্রাকর্ষণ হইলে, পুনর্ধার তাহার প্রতি আর একটা 
স্বপ্রাদেশ হইল, “হে ভক্ত! তোমার অচলা ভাক্ততে আমি মুগ্ধ হই- 
য়াছি, তোমার তপপ্তা স্থানের অনূরে আমি এক খণ্ড শিলারূপে অব- 
স্থান করিতেছি, তথায় উপস্থিত হইচ্লই আমার দরশবন পাঃবে।” এবার 
স্বপ্নে তান এইবূপ আদেশ পাইবাঙাত্র তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং 
প্রেমে পুলকিত হইয়! তৎক্ষণাৎ বনের নানা শ্ছানে অন্বেবণ করিতে 
. করিতে একস্থানে এক খণ্ড শিলার চতুস্পার্শে অদ্ভু* জ্যোতিঃ বহিগত 
হইয়া এ স্থানটা আলোকিত করিয়া রহিয়াছে দর্শন করিলেন, তখন 
তাহার আনন্দের সীমা! রহিল না। বল! বাহুল্য, সেই দণ্ডেই তিন 
শর নিদিষ্ট স্থানে উপবেশনপূর্বক ইষ্টদেবীর উদ্দেশে পুজাচ্চনা তপ, জপ, 
হোম প্রভৃতি করিতে আরম্ভ করিলেন। পুজা সমাপনান্তে তিনি 
দেখিলেন যে, এই জঙ্গলাবৃত অরণ্যের মধ্যভাগ দিরা পুণ্য সলিল 
ভাগীংথা কুলু কুলু শব্দে সাগরাভিমুখে প্রবাহিতা হইতেছেন। বণিক্গণ 
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পূর্বে বাণিজ্য উপলক্ষে সতত এই শ্রোতস্থিনী ভাগীরথীর উপর দিপা 
নৌকাযোগে আপনাপন গন্তব্য স্থানে যাত্র/ করিতেন । . 
একদ| এক বণিক্‌ বাণিজ্য যাত্রা উপলক্ষে এই স্থান অতিক্রম করি- 
বার সময় সহসা শঙ্খ ও ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ করিলেন । এই জঙ্গলাবুভ 
নির্জন স্থানে এন্প পৃজার্জনার শব এবং মাঙ্গলিক চিহ্ন সকল গুনিবা- 
এমান্র তিনি চমতকত হইলেন, স্থতরাং ইহার কারণ নির্ণয় হেতু তাহার - 
অধীনস্থ লোকদিগকে বাণিজ্যপোত খানি তথায় স্থগিত করিতে অঙ্ু- 
মতি করিলেন, অধিকন্ত মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, আমি বন্ধ- 
বার এই স্থান দিয়া গমনাগমন করিয়াছি-_কিস্ত কখনও এখানে এই- 
জপ সংগন্ধ বা! শঙ্ঘ ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ করি নাই। তিনি নানাপ্রকার চিন্তা 
করিয়া ইহার নিগুঢ় তত্ব সংগ্রহের জন্য সেই রজনী তথায় অবস্থান 
করিতে মনস্থ করিলেন । পরদিন প্রাতঃকালে সন্ান্ত বণিক্‌ সদলে এই 
'অবণ্যের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিতে করিতে এক স্তানে এক সাধু 
পুরুষকে ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছেন দর্শন পাইলেন । বহুক্ষণ পর সেই মহা 
পুরুষের ধ্যান ভঙ্গ হইলে তিনি ক্ৃতাঞ্জলিপুটে তীহার নিকট সবিনয়- 
পূর্বক জ্ঞাতব্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সাধু বণিকের অচলা! উক্তি 
দেখিয়া অকপটচিত্তে পূর্বাপর সকল বৃত্তান্তই তাহার নিকট প্রকাশ 
করিলেন । ততশ্রবণে মহাত্মা বণিক সেই দেৰ স্থানে এই মানত করিলেন 
যে, ষগ্ভপি এবার বাণিজ্যে আমার অধিক লাভ হয় এবং নিরাপদে বাটী 
প্রত্যাগমন করিতে পারি, তাহা হইলে আমি এরই স্থানে দেবীর একটী 
মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া দিব । এইরূপ মানত করিয়া তিনি আপন গন্তব্য 
হানে যাত্রা করিলেন । ক্রমে জনসমাজে এই ভাগীরধীতীরে বিষুণক্র 
বি সতীর পদান্থুলী পতিত এবং কালী মৃত্তির আবির্ভাব বিষয় গ্রহ্কা- 
শত ছইল। তদবধি বণিকথণ এখানে উপস্থিত হইবামা এই বেবী 
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ঈর্শন এবং মনের অভিলাষ প্রার্থনাপূর্ববক নির্দিষ্ট স্থানে যাত্রা করিতে 
লাগিলেন । কালক্রমে পূর্ব পরিচিত বণিক মায়ের ক্কপায় ব্যবসায়ে 
লাতবান এবং নির্বিদ্ে স্বীয় বাটাতে প্রত্যাগমন করিলেন। ইহার 
কিছুদিন পরে উক্ত বণিক এখানে এই জঙ্গলাবৃত স্থানে একটা মন্দির 
প্রতিষ্ঠা করাইয়। দেবী স্থানে তাহার পৃর্ব্ব অঙ্গীকার পালন করিলেন, 
এবং তন্মধ্যে দেই সাধু মহাপুরুষের অনুরোধে এ জ্যোতির্ঘয় প্রস্তর 
খণ্ডখানি স্থাপনপূর্ব্বক উপযুণপরি প্রস্তর গাথাইয়া তদোপরি অন্য 
একখানি প্রস্তরে নাসিকা, মার স্বর্ণের ছারা চক্ষুদ্বয় অস্কিত করাইলেন, 
তৎপরে জিহ্বা, অসি, মুকুট, হস্ত চতুষ্টয় ইহাতে সংযোজিত করিয়া মায়ের 
মনমোহিনী মুক্তি নির্মাণ করাইয়া! আপন কীন্তি স্থাপিত করিলেন । 

বণিক নির্ষিত এই কালী মুষ্টি প্রতিষ্টিত হইলে পর, স্থানীয় জমি- 
দার বড়িয়ার সাবর্ণ চৌধুরীদিগের উপর এঁ সাধুর অন্থরোধে দেবীর 
পুজার তারার্পণ হইল। তখন মায়ের কোন কিছুই আয় না থাকায় 
চৌধুরী মহাশয়ের বিরক্ত হইয়! তাহাদেরই কুলপুরোহিত হালদার- 
দিগরকে মায়ের সমস্ত স্বত্ব দান করিলেন। 

হালদিগের তাগযক্রমে ক্রমশঃ ভক্তদিগের শুভাগমনে মায়ের যথেষ্ট 
আয় হইয়াছে, এমন কি প্রতিদিন হাজার হাজার লোক এই তীর্থ 
হইতে দেবীর কৃপায় প্রতিপালিত হইতেছেন। কালক্রমে হালদার- 
দিগের পুষ্তি বৃদ্ধি হওয়াতে দেবী এক্ষণে সাধারণের ভাগে পড়িয়াছেন। 
এ তীর্থে ধনী তক্তগণ আসিয়া দেবীর উদ্দেশে যে পুজা! প্রদান করেন, 
পৃ্জারী হালদারদিগের মধ্যে ধাহার পালা থাকে, তিনিই এঁ পুজার 
ভব্য-সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কোন ভক্ত মানত করিয়। স্বর্ণের 
হাত, কেহ মুণ্ডমাল, কেহ বা দ্বর্ণের মুকুট প্রভৃতি মানতপূর্ববক দান 
কয়িক্' থাকেন, ইহারই ফলে দেবীর আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। বলাবাহুল্য, 


কালীঘাট দর্শন যাত্রা! ১৯ 


এই দেবী মুষ্তিপ্রতিঠিত হইবার পর হইতেই ক্রমে ক্রমে ভক্তসমাগম 
বদ্ধিত হইতে লাগিল। তখন ভাগীরথীর তীর হইতে জঙ্গলের মধ্যপথ 
: দিয়া দেবী স্থানে গমনাগমন পক্ষে ভক্তগণের অত্যন্ত অন্থুবিধা হয় 
দর্শনে, উক্ত বণিক কুপাপূর্র্ক ভাগীরথীতীরে একটা ঘাট বীধাইয়া, 
তথা হইতে পীঠ স্থানের মন্দিরে যাতানাতের নিমিত্ত জঙ্গল কাটাইলেন 
এবং একটা প্রশস্ত পথ নির্মাণ করাইয়া সাধারণের বিশেষ উপকার 
: করিলেন। তৎসঙ্গে নিজে কত পুণাসঞ্চয় করিলেন,তাহার ইয়ত্তা নাই। 
যে ঘাটটা বণিক প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন, এ ঘাটের নামান্ুসায়ে এ 
তীর্ঘ টা কালীঘাট নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । 

এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে পর এই প্রাচীন ফালিকাদেবার 
মন্দিরটী বেমেরামতি অবস্থায় ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছিল্‌, 
তদর্শনে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ দেওয়ান কাশীনাথ দাসের বংশধরের! উহা স্থানা- 
স্তরিত করিয়া ১২৯২ সালে বর্তমান মন্দিরটা নবকলেবরে প্রতিষ্ঠাপুষ্যক 
পুর্বপুরুষদিগের মান বজায় রািয়াছেন। 

হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন যে, মগরার যুক্ত ত্রিবেণী হইতে মধ্য- 
ভাগে গল।, পশ্চিমে সরস্বতী, পৃর্ধে যমুনা স্বতন্তরভাবে শ্রোতন্বতী হইয়! 
আধুনিক কলিকাতার উইলিয়ম ফোর্ট নামক দুর্গ স্থানের নিকট ঘুরিয়। 
বণিক নিম্মিত এই ঘাট স্থানের সন্মুখ দিয়! প্রবাহিত! হইয়! ক্রমে 
সাগরাভিমুখে পতিত হইয়াছেন। এই কারণে এই স্থানের মোতম্বিনী 
গঙ্গা বা নদীকে সাধারণে আগ্ঘিগন্গা নামে অভিহিত করেন। পাঠক- 
বর্গের প্রীতির নিমিত্ত আধুনিক এই কালীঘাট হইতে গীঠ স্থানের 
মন্দির পধ্যস্ত একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল। 

কালিকাদেবীর মন্দির এবং চতুষ্পার্বন্তী স্থান যাহা পুরীর অন্তর্গত, * 
উহার পরিমাণ প্রায় দেড় বিঘা হইবে। এই নব প্রতিষ্ঠিত মন্দিরটা দম 


নি 


হগ তীর্ঘ-ভ্রমণ-কাহিনী 





হইতে অতি কম পঞ্চাশ হস্ত পরিমাণ উচ্চ । মন্দিরের সম্মুখ ভাগেই 
নাটমন্দির সংস্থাপিত আছে । প্র নাটমন্দিরের উপর কি ধীক্ষণ, কি 
কত্রিয় ভক্তমাত্রেই দেবীর উদ্দেশে তপ, জপ, হোম প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি 
সম্পাদন করিয়া থাকেন। যে সকল ভক্ত এই দেবী স্থানে কোনরূপ 
মান্ত করেন, তাহারা এই নাটমদ্দিরের উপরিভাগে বসিয়া আপনাপন 


মানসিক ক্রিয়া__ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত বা আচার্ধ্য ছারা উদযাপান করাইয়! 


থাকেন। প্রত্যেক ভক্তকে এই মানসিক ক্রিয়া! নির্বাহ করিবার জন্ 
মায়ের নামে এখানে যে গদি আছে, উহাতে স্বতন্ত্র খাজন! জমা দিতে 
হ্য়। 

নাটমন্দিরের দক্ষিণাংশের নিয়দেশটী দেবীর উদ্দেশে ছাগ ও 
মহিষাদি যথানিয়মে বলি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ছুর্গোৎসবের সময় 
এই নির্দিষ্ট স্তানে যে কত বলিদান হয়, তাহার ইয়ন্তা নাই। এ ভীর্থে 
প্রত্যহই যাত্রীর দমাগম হইয়া থাকে,কিস্ত শনি ও মঙ্গলবার এবং অমা- 
বস্তার দিন আর ছুর্গোৎসব ও পৌষ মাসে যাত্রীদিগের অধিক সমাগম . 
হইয়া থাকে। 


নকুলেশ্বরদেব 
এই পীঠ স্থানের অনতিদূরে মন্দিরের ঈশানকোণে প্রীগ্রীনকুবেশ্বর 
মহাদেবের পৃজার্চনা করিতে যাইতে হয়। পথিমধ্যে ছুই পার্ে ইকত 
অন্ধ, খপ্র, গরীব, ছুঃথী লোকদিগকে ভিক্ষা করিতে দেখিতে পাওয়া 
বা, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সকল ভিক্ষুকিগকে কেহ কখন দান 
দিবা স্ধষ্ট করিতে পারেন না। এই নিমিত্ত সাধারণে অনেকের ব্যব- 


হারে আশ্চর্যাহিত হুইয়! ভাহাদিগকে *কালীঘাটের কাঙ্গালী” বলিয়া 
উ্লেখ করির! থাকেন। 


নঞ্ুতেযতপেৰ ক্১ 





যাত্রীগণ এ তীর্থের নিকটবর্তী হইবামাত্র স্থানীয় পৃজারী পাগ- 
দিগের নিয়ক্ত লোক সকল তাহাদিগকে বিশ্রাম স্থান দিবার নিমিত্ত 
ব্যস্ত করিতে থাকেন। এখানে প্রত্যেক বাসার অধিকারীর একটা 
করিয়া দেবীর পৃক্গ! দিবার ডালার নিমিত্ত-_ডাব,চিনি,ফুল ও সন্দেশের 
দোকান আছে দেখিতে পাওয়া যায়। যাত্রীগণ ইচ্ছান্ুযায়ী প্রথমে 
এখানে পাণ্ড। ঠিক করিয়! লইয়1 থাকেন, তৎপরে তাহার নিকট হইতে 
যথানিয়মে সাধ্যমত দেবীর পৃজ1 দিবার জন্ত ভালা প্রভৃতি থরিদ করিয়৷ 
পাঠাইয়া থাকেন। এ তীর্থে বাস! ভাড়া বা পুজ! দিবার কোন বাধ। 
নিয়ম নাই। যাত্রীর সমাগম অনুসারে বাস। ভাড়ার কম বেশ হইয়! 
থাকে, তবে ধিনি ষে বাসায় আশ্রয় লইবেন, তাহাকে সেই বাসার 
অধিকারীর দোকান হুইতে পূজার ডালাখানি থরিদ করিতে হয়। 
ইহাই নিম দেখিতে পাওয়া যায়। কালীঘাটে-_সময় সময় ছুই-একটা 
এমন সাধু সন্যাসীকে অবস্থান করিতে দেখিতে পাওয়! যায়, বাহাদের 
ব্যবহার দর্শনে নাস্তিকেরও প্রাণে ভক্তির উদয় হুইয়! থাকে । 

এই গীঠ স্থান ও নকুলেশ্বর মহাদেৰ ব্যতীত এখানে শেটাদিগের 
দোপার কান্তিকের দেবালয় এবং শ্রশানভূমি এই ছুইটা দর্শনীয় স্থান 
আছে, অতএব তক্তগণ এ তীর্থে উপস্থিত হইলে উপরোক্ত স্থানগুলি 
কর্তব্যৰোধে দর্শন করিবেন । 










রী দে 
খশানিতে.. 2 সৈই১৪১ 
ভান, নর রং ১৫ 
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শ্রীএীতারকেশখ্বরদেৰ দর্শন যাত্র! 


হাওড়া হইতে তারকেশ্বর ৩৬ মাইল দূরে অবস্থিত। ই, আই, 
রেলযোগে দেওড়াপুলী, তথা হইতে তারকেশ্বর লাইনের শেষ ষ্টেশন 
হইতে ভগবান তারকেশ্বরদেবকে দর্শন করিতে যাইতে হয়। ষ্টেশন 
হইতে প্রায় অর্ধ মাইল কীচ1 রাস্তা পদব্রজে গমন করিলে পর 
শ্রীমন্িরের পাদদেশে পৌঁছান যায়। তারকেশ্বর হিন্দুদিগের একটী 
প্রাচীন ও বিখ্যাত পূঁজনীর স্থান। 

ভগবান তারকেশ্বরদেবের ্েটের বিষয়-সম্পত্তি রক্ষিত ও পরি- 
চালিত করিবার জন্য একজন মোহান্ত বর্তমান আছেন। হিন্দু দেব- 
মন্দিরের অধ্যক্ষই মোহান্ত নামে খ্যাত। প্রকৃতপক্ষে তিনিই এই সমস্ত 
বিষয়ের মালিক। নানাপ্রকার উপায়ে ও ভগবানের স্টেটের আয় হইতে 
এই দেবের অতুল সম্পত্তি হইয়াছে, এবং ইহারই সাহায্যে তিনি ব্রিটিশ 
গভর্ণমেন্ট হইতে “রাজা* উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। 

কাহারও উৎকট গীড়! হইলে, কাহারও পুত্র না হইলে, কাহারও 
বা পুত্র ভূমিষ্ট হইয়া নষ্ট হইলে অসংখ্য নরনারী ভগবান্‌ তারকেস্বর 


শ্ীপ্রীতারকেশ্বরদেব দর্শন যাত্রা ২৩ 


স্পেস 





মহাদেবের নিকট হন দিয়া সাধ্যমত মানত করিয়া থাকেন। তক্তাধীন 
ভগবান -ভাঁরকেশ্বরদেব যথাসময়ে তক্তদিগের মনোরথ পুরণ করিলে 
পর, শ কল লোক মন্তষ্রচিত্তে দেব স্থানে তাহাদের মানতের পূজা 
দিয়া আপনাপন অঙ্গীকার পালন করেন 1 এইরূপে ভগবান তাঁরকে- 
শ্বরদেবের অতুল সম্পত্তি হইয়াছে, এতত্ডিন্ন দেবতার &্রেটের যে সমস্ত 
জমিদারীর আয় আছে, তাহা হইতেও বিস্তর খাজন। আদায় হইস্বং 
থাকে। মন্দিরের আশে-পাশে যে সকল পুঁজারীদিগের ভালার দোকান 
বর্তমান আছে, সকল দোকানের অধিকারী ব্রাঙ্মণদিগের প্রত্যেকেরই 
অধীনে ধাত্রীদিগের বিশ্রামের নিমিত্ত ৰাসাবাটা আছে, তগ্রিমিত্ত উহ্- 
দিগকে মোহান্ত মহারাজকে উচ্চ হারে খাজন। দিতে হয়। 

মোহাস্ত মহারাজ স্বরং কোন কিছু বিষয় কর্ম দেখিবার অবসর 
পান না, তিনি কেবল ভগবানের পুজার, যাহাতে কোনরূপ ক্রুটি না 
হয়, তাহারই উপর বিশেষ লক্ষ্য করিয়া থাকেন। মোহান্ত মহারাজের 
অধীনে ঘষে দেওয়ান আছেন, তিনিই বিষয় কর্ম সমস্ত পরিচালনা 
করিয়া থাকেন । দেব স্থানে ছুইটা প্রকাণ্ড হস্তী দেখিতে পাওয়া যায়। 
প্রবাদ এইরূপ-_ভগবান্‌ তারকেস্বর এ হস্তীগুলির পৃষ্ঠে আরোহণ- 
পূর্বক রাত্রিষোগে সমস্ত নগরটা পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। এখানে 
বেলপুকুর নামে যে স্ুবৃহৎ বাধান পুক্ষরিণী দেখিতে পাওয়! যায়, চৈত্র 
মাসে তারকেশ্বর মহাদেবের যাবতীয় সন্ন্যাসীগণ যথাসময়ে যথানিয়মে 
ইছার তীরে একত্র হইয়] ঝাঁপ থান। যাত্রীগণ এখানে উপস্থিত হইলে 
প্রথমে এই পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া! শুদ্ধকলেবরে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ 
করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । মন্দিরের সম্মুথেই নাটমন্দিরঃ 
তক্তগণ শর নাটমন্দিরে যথানিয়মে একচিতে ভগবানের শ্রীচরণ ধ্যান-, 
গুর্বক মানত করিয়। হন্ন। দরিয়া থাকেন। এই জাগ্রত দেব স্থানে সদা" 
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সর্বদা উৎকট রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা তাহাদের কোন্‌ পাপে ধ রোগ 
উৎপন্ন হইয়াছে এবং কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলে উহ! হইতে পরিত্রাৎ 
পাওয়৷ যায়, তাহা জানিবার জন্যই হন্না দিয়া থাকেন। 
এখানকার এই পবিত্র স্থানে উপস্থিত হইবার পূর্ব ভক্তগণ পথি- 

মধ্যে “জয় ভগবান তারকেশ্বর কী জয়”, “জয় হরপার্বতী কী জয়*। 
শবে নগর কম্পান্বিত করিতে থাকে ন,ইহাতে যাত্রীগরণের আগমনবার্ত! 
জানিতে পারিয়া স্থানীয় ভিক্ষুকগণ চতুদ্দিক হইতে একত্রিত হয় এবং 
তাহাদিগকে বেষ্টনপূর্র্বক ভগবানের মাহাত্ম্য প্রকাশ করতঃ ভক্তগণের 
অন্তঃকরণে ভক্তিব্রসের বীজ বপন করিতে থাকে, আরও আপনাপন 
জীবিকা নির্বাহের সংস্থান করিয়৷ লইয়া থাকে । অধিকাংশ ভিক্ষুক- 
গণ খঙ্ুনী বা এক তারার সাহায্যে নিম্নলিখিত দেব মাহাত্ম্যটা ধুর- 
বরে গান করিয়া থাকে ;-- 

শুন শুন ভক্তগণ হয়ে এক মন। 

অপুর্ব বাবার কথা করহ শ্রবণ ॥ 

বন্দিব জলার মধ্যে ক্ষেপা পশুপতি। 

চারিদিকে উন্ুু খাগড়া বেণার বসতি ॥ 

কৃষক কাটে ধান্ত, রাখালে কুড়ায়। 

আনন্দে শস্তুর শিরে ধান্ত তেনে খায় ॥ 

এইরূপে গেল দিন দ্বাদশ বৎসর। 

মহা গর্ব হৈল, হরের মস্তক উপর ॥ 

মাথার ব্যথায় শস্তু হুইয়ে কাতর। 

কহিলেন মুকুন্দ ঘোষে আমি তারকেস্বর ॥ 

তারকনাথ শিব আমি কাননে বসতি। 

অবনী ভেিয়ে বাছ। আমার উৎপত্তি & 
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তারকেশ্বরে শিবরূপ কানন নিবাসী । 
মোর পুজা কর ভক্ত হইয়া সন্ন্যাসী ॥ 
কপিল! দিতেছে দুগ্ধ এক চিত্ত হয়ে । 
দেখিলেন মুকুন্দ ঘোষ কাননে আসিয়ে ॥ 
কপিলার দুগ্ধে তুষ্ট, ভোলা মহেশ্বর। 
মৃত্তিক1 খুঁড়িয়া দেখে অপূর্ব পাথর ॥ 
কেহ ঘৌঁড়ে হস্তে, কেহ ঘৌড়ে দিয়! বাঁড়ী। 
পাথর দেখিয়া বলে হৈল ছেয়? গাড়ী ॥ 
জটাধারী ত্রিপুরারী দেখিয়ে নিজে রড়ে। 
ব্রা বলে লয়ে রাখি রামনগরের গড়ে 
শত কোড়া নিয়োজিল, কাটিবারে মাটি। 
যত ঘৌঁড়ে শু বাড়েন, যেন পুরীর জাটি॥ 
খু'ঁড়িতে ঘড়িতে শৃর অস্ত নাহি পায়। 
যত খোঁড়ে শঙ্তু তত পাতাল দিকে ধায় ৷ 
ভক্ত-দ্ঃখ পায়, শ্তু জানিয়ে আস্তরে | 
বসিলেন নিশি শেষে রাজার শিলপরে 1 
সন্লাসী হইয়া মূর্তি কহেন তখন। 
শুন রাজ! ভারামাত্র আমার বচন | 
অকারণে ছুঃখ পেয়ে মোরে কেন খোড়। 
গয়া গঙ্গা বারাণসী আদি মোর জড় 
শুনিয়া নৃুপতি হইলা আনন্দে অস্থির | 
জঙ্গল কাটায়ে দিল, এক অপূর্ব্ব ঘন্দির। 
আম জাম রুহিলেন গোয়া নারিকেল। 
ডানভাগে সরোবর সিদ্ধিমাথা জল॥ 
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পাথরে বান্ছিয়া দিলেন মরীচির গড়া। 

জলেতে কুম্টীর ভাসে, ডাকে কড়া কড়া ॥ 

নল দিনে সবোবৰ গঙ্গার জোয়ার । 

পানী তারিতে ভবে হৈলা অবভার ॥ 

মদাথানে ভাবকনাথ চারিদিকে জল । 

ভক্ষগণ দিবে পূজা কালাফুল মালা ॥ 

বাপিগণ্ড পশ্চিমে বিরাজে বিশ্রাম । 

পাতকী তরাতে প্রন ভারকেশ্বর নাম ॥ 

মনে হদ্প মুহাঞ্চয় একচল্লিশ সালে। 

রষধ্বান্জ পূজিলেন ফলের মুলে ॥ ইন্যা্দি। 

বর্তমূনকালে বে স্তাননে ভগবান তাএকেশ্বরের মন্দিংটা বিরাজ্মান, 
পৃর্নে & স্থানটা সিংহল_ দ্বীপ নামে কথিত ছিল। পুর্বে এহ্রাল! 
মগ্তের-এই স্থানের জঙ্গলের মধ্যে এক প্রস্তর মূর্ঠিতে অবস্থান, করি- 
তেন। স্থানটুস্রখোপবালারা উহাকে সামুান্ঠ প্রস্তরবোধে ভগবানের 
মন্াকের উপর ধান ভাঙ্গায়] টা টল প্রস্তুত করিত, এই কারণে অুগ্গাপি 
এই দেখের মস্তক. একটা গর দেখিতে পাওয়া যায়। 
মুকুপ্দ ঘোষ শামে কোন এক গোপ এখানে বাস করিত, সে আপন 

ভ্ঞাতীর বাবসাব দ্বারা জীবিকা নিব্বাহ করিত। যতগুলি গাভী 
তাহার বাটীতে বর্তমান ছিল, তন্মধো একটা সর্ব স্থলক্ষণযুক্তা' গাতী 
নিতা প্রাতে জঙ্গলের মধো যাইয়া হচিত্তে ভগবানকে দুগ্ধ খাওয়া- 
ইয়া আপন গোয়াল ঘরে প্রতাগমন করিত। এদিকে ঘোষজা এ 
গাভীর দগ্ধ না পাওয়াতে নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া অবশেষে ইহার 
«কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। একদা প্রতাষে যুকুন্দ ঘোষ বাহিরে 
অপেক্ষা করিতেছে, এমন সময় এ গাভীটী বাটী হইতে বাহির হই! 
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বরাবর এক জঙ্গল মধো প্রবেশপৃন্বক ভগবানকে দুগ্ধদানে তুষ্ট করিয়। 
সষ্ঠানে প্রত্যাবর্তন করিল। বলাবাহুলা,ঘোষজাও সেই সময় এঁ গাভীর 
পণ্চাৎ অন্তমরণ করিয়া! এই অলৌকিক ব্যাপার দশনপুর্বক আশ্চর্ধ্যা- 
স্বিত হই ইহার নিগুঢ রহস্ত জানিবার নিমিত্ত বান্ত হইল। তখন 
ভগবান্‌ তারকেশ্বর আপন লীল! প্রকাশ ছলে মুকুন্দের প্রতি সদয় 
হইয়া তাহাকে দশনদানে আত্মপরিচয় প্রদান কগিলেন, অধিকস্ত 
তাহাকে সন্ন্যাসধর্মগ্রহণপূর্ধক তাছারই সেবা করিতে উপদেশ দান 
করিলেন। 

মুকুদ্দ ভগবানের আন্রা শিরোধার্ধ্য করিয়া জীবনের শেষাংশ 
সন্ন্যাস; হইয়া তাহারই সেবায় নিযুক্ত হইলেন । মায়াময়ের লীল! নে 
কিরূপে হ্েদ করিবে--একদিকে মুকুন্দ ঘোষকে মন্ন্যাপী করিলেন, 
অপরদিকে বদ্ধমানের মহারাঙ্জকে স্বপ্নে দশন দিয়া আপন আগমন- 
বাত্। জ্রাপন করিলেন। 

বদঘানধিপূতি অতান্ত ধাম্মিক ও পুণ্যাত্মা ছিলেন, তিনি স্বপ্রাদেশ 
অন্বসারে যথা সময়ে সদলে এই জঙ্গলাবৃত স্থানে উপস্থিত হইয়! এক 
স্থানে এক লিঙ্গের সন্ধান পাইলেন । তখন এ লিগ মু নিজালয়ে 
স্ রিবার অভিলাষে অধীনস্থ রোকদ্রিগ্রকে মুত্রিক! খনন-করিতে 
আদেশ করিলেন। আস্তাপ্রাপ্তে মছুরগ্ণ দিবা হাত্র প্রাণপণে মুত্তিক| 
খুঁড়ি ৪-হাহার মস্ত পাইল না,এমন সময় মুকুন্দ ঘোষের নিকট তিনি 
জানিতে পারিলেন যে,এই দেব এক “অন[দি[ল্ঙ্গ”, ইহার অন্ত পাওয়া 
ছলত। ম্বতরাং তিনি মুকুন্দ সঙ্লামীর উপদেশ মতু এই..স্কানে 


দেবতার একটা মন্দির নিম্দাণ করাইয়] দিলেন এবং দেবসেলার নিমিত্ত 
লল্নযাধীর নিকট এরূপ বিষ্য়াদি দান করিলেন, যুদ্ধার তাছার, সেব| 


নর্ষির্নে চণিতে পারে। 
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মুকুন্দ ঘোষ দেবসেবায় রত হইলে ভগবান্‌ তারকেশ্বরের আদেশ মত 
তিনি প্রচার করিলেন থে, যাহার উৎকট পীড়া হইয়াছে, যে সকল 
রোগী চিকিৎসায় হতাশ হইয়াছেন, ধিনি অপুব্রক, যাহার যাগযজ্ঞে 
কোন ও ফলোদয় হয় নাই, এই প্রকার লোক লকল ভগবান্‌ তাব্রকে- 
শ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করুন। মুকুন্দ সন্ন্যাসী প্রমুখাৎ এইরূপ আশ্বাস- 
বাঁণী শুনিয়া অসংখা রোগক্রিষ্ট নরনারী কাতারে কাতারে ব্যাধির 
ঘন্ত্রণা ভইভে পরিত্রাণ পাবার আশে তারকেশ্বরের শরণাপন্ন হইতে 
লাগিলেন, এবং এই জাগ্রত দেবতার কৃপায় তাহারা সকলেই আসন্ন 
বিপদ হইতে যুক্তিলাভ করিতে লাগিলেন। ভারতের ঘরে ঘরে এই 
স্থুসমাচার প্রচারিত হইলে পর ক্রমে ভক্তগণের সমাগম বুদ্ধি হইতে 
লাগিল। এইন্পে যে সকল ভক্ত তথায় আশ্রয় লন, তাহারা সাধামত 
মাঁনতপূর্বাক দেব স্থানে হম্না দিতে থাকেন এবং মনোবাঞ্চ পূর্ণ হইলে 
আপনাপন মানসিক পৃজ1 দিতে থাকায় ক্রমশঃ এই দেবের অতুল 
উশ্বর্ধা হইয়াছে। 
কালের গতি কে রোধ করিতে পারে ? যথাসময়ে পরম বৈষ্ণব 
মুকুন্দ ঘোষ দেহ রাখিলে এশৃণ্ঠ স্থানে এক মোহাম্ত পদের স্টি 
হইল, যোহান্ত পদ অতি কঠিনব্যাপার। কারণ পিতা, মাতা বিষয়- 
সম্পত্তি সমন্তই জলাঞ্জলি দিয়া ব্রহ্মচারী ব্রত অবলম্বন করিতে হয়। 
এইরূপ আবার কোন স্কানের কোন মোহান্তের মৃত ঘটিলে যিনি 
তাহার প্রধান চেলা থাকেন, তিনিই এ শৃন্তপদে অধিষ্ঠিত হন। কোন . 
নৃতন ব্যক্তি মোহাস্ত পদের গদী প্রার্থির দিন অন্ত স্কানের বিখ্যাত দশ- 
জন উপাধিধারী মোহান্তেরা তথায় একত্রিত হইয়া বিচারপূর্কক 
। ফ্কাছাকে প্রধান চেল হইবার যোগা পাব্স্ত করেন, তিনিই এ শুন্ত 
পদে অভিষিক্ত হন। হহারু ফলে পরে আর কোনরূপ গোলযোগ হই- 


প্রাত্ীতভারকেশ্বরদেব দর্শন যাত্রা! ২৯ 








বার সম্ভাবনা! থাকে না। নচেৎ তীহার চেলাদিগের মবো সকলেখ 
প্রধান" চেল! স্বরূপ দগায়মান হইয়া গোলযোগ উপস্থিত করিতে 
পারেন। এই সকল মোহান্তদিগের আবার নানাপ্রকার উপাধি আছে, 
যথা ;১--কেহ ভারতী, কেহ গি'র ইত্যাদি । প্রমাণস্বরূপ দেখুন, 
স্তারকেশ্বরের মোহাস্তের উপাধি গিরি, আর ইহার সন্মিকটেই বৈদ্য- 
বাটীগ্ত কালীবাটার মোহান্তের উপাধি ভাব্রতী। 
বণ্তমানকালে এখানকার শ্রীমন্দিরের পার্থে যে একটা সমাজ 
দেখিতে পাওয়া যায়, কথিত আছে-_-এ সমাজটাই যুকুন্দ সন্ন্যাসীর। 
স্থানীয় পৃজারীদিগের নিকট উপদেশ পাইলাম, কোন যাত্রী এ তীর্থে 
উপগ্রিত হহয়া যদি তিনি পরন বৈষ্ণব স্বগীন্ন মুকুন্দ সন্নাসীর সমাজের 
উপর দুগ্ধ ও গঙ্গাজল প্রদানপৃর্ব্বক ভক্তি প্রদর্শন না করেন,তাহ1 হইলে 
তারকেশ্বরদেব তাহার প্রদত্ত কোন পুক্জাই গ্রহণ করেন না। এই 
নিমিত ভক্তগণ এথানে আসিয়া পুর্জারীদিগের উপদেশানুসারে সর্ধ- 
প্রথমেই বৈষ্ণব চুড়ামণি মুকুন্দ সন্ন্যাসীর সমাজের উপর ছৃগ্ধ ও গঙ্গা- 
ধারি প্রদান করিয়া থাকেন। 
এখানে শিবগঙ্গা নামে যে হুদ. আছে, তাহার পশ্চিমকোণে ষে 
স্বর অট্রালিক! দেখিতে পাওয়া যায়, স্টহার মধোই মোহাস্ত মহারাজ 
বাস করিয়া থাকেন । এই বাস ভবনটীর মধাভাগ যেরূপনভাবে সুসজ্জিত 
আছে, উহার শোভা দেখিতে কখনই ইহা মোহান্তের বাস ভবন বলির! 
অনুমান হয় না। কেন না মোহান্ত যে ব্রহ্মচারী মন্ত্রে দ'ক্ষিত। 
তারকেম্বরদেব-_-একটা অনাদি শিবলিঙ্গ । সকলেই তাহাকে 
আশুতোষ বলিয়া! সম্বোধন করেন, কেন না এ দেব এত অলতে সন্ত 
হন, অপর কোন দেবতা সেরূপ হন না। তারকেশ্বরের অপর নাম 
তোলানাথ, কারণ তিনি আত্মবিস্বত হইয়া যে পকল কর্প করেন, উহ্থা 
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তৎক্ষণাৎ তুলিয়া যান। এই জাগ্রত দেবতার যিনি মোহান্ত, তিনি 
অনেকটা সেইরূপ আদান প্রদান অনুসরণ কারবার চেষ্টা কার: 
খাকেন। | 

শ্রীযন্দিরের মধাস্থলে একটা গহ্বর আছে। এ গহ্বর মধ্যে ভগবা 
ভারকেশ্বর পুরাকাল হইছে বিরাজ করিতেছেন। গহ্বুরের উপরি 
ভাগটা স্পা নিন্মিত একটা ডেকের দ্বার! আবৃত, থাকে, যদি কো 
ভক্ত এই দেবের পূজারী ব্রঙ্গণ ঠাকুরকে পুজার দক্ষিণা ব্যতীত পৃথর 
ভাবে কিছু অর্থ প্রদান করেন, তাহা হলে তিনি এ ভক্তকে গহ্বর 
মধ্যে হস্ত প্রবেশ করিতে দিয়া ভগবানের পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করিতে 
অধিকার দেন। 

মোহান্ত মহারাজ প্রতাহই যথানিয়মে মন্দির মধ প্রবেশ করিল! 
তারকেশ্বরকে পূজাচ্চনা করিয়া থাকেন । যে সময় তিনি মন্দির মধো 
পৃজাচ্চনায় বাস্ত থাকেন, সে সময় অপর কোন যাত্রী ইহার ভিতর 
থাকিতে পান না। ইহার প্রধান কারণ স্থানীয় পৃজারীদিগের নিকট 
উপদেশ পাইলাম যে, পৃজার্চনার পর মোহান্তের সহিত ভগবান্‌ তারক- 
নাথের বিষয়াদি সম্বন্ধে অনেক গুপ্ত পরামশ হুইয়। থাকে। 

প্রত্যহ বেলা দেড় ঘটিকার সময় ভগবানের যথানিয়মে পায়সু ভোগ 
হুয়। এইরূপ আবার আড়াই ঘটিকার সময় চিরপ্রথানুসারে লুচি- 
মোগ্ডার ভোগ হইয়া থাকে, ততৎপরে শৃঙ্গার বেশ. হইয়া মন্দির দ্বার . 
বন্ধ হয়। শৃঙ্গার বেশ অর্থাৎ দেবতার শ্রীমঙ্গ চন্দন ও পুষ্পা'দর দ্বার! 
সুশোভিত হইয়! তক্তদিগকে দেখান হয়, তাহার পর সন্ধ্যা আরতি । 
এই সন্ধা আরতির পর পুজা সমাপনাস্তে রজনীকালে তারকেশ্বর- 
দেবকে গাজ! মিশ্রিত গন্ধ তামাকু খাইবার অবসর দেওয়া হয়। এই 
তামাকু সেবন ব্যাপার--এক অদ্ভুত ঘটন1! কারণ মন্দিরদ্বার বন্ধ 
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রয়া পুজারীগণ বাহিরে আসিবামাত্র গুড়গুডিতে টানের শব শুন? 
৷ মন্দিরের চতুর্দিকস্থ ভক্তগণ এই শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পান। 

এ তীর্থে সপ্তাহ মধো প্রতি সোমবার যাত্রা দিগের-সমাগ্ম. অণ্ধক 
1 চৈত্র মাসে এজন উপ্রল্রক্ষে এবং শিবটতুদ্দণীর রাত্রিতে ভক্ত- 
ঘর এত অধিক সমাগম হয় যে, তথন এখানে তিলাদ্ধ স্কান থাকে 
। চৈত্র মাসে কিন্বা শিবরাত্রির এই ভিরের সময়ও ভক্তগণ এখানে 
| দিয়া থাকেন। এই সকল ভক্তদিগের মধো অধিকাংশই শ্রীলোক- 
[কে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই জনতাপুর্ণ রঞ্জনীতে অনেক কুচরিজ্জ 
'ষ এখানে উপাছ্ত থাকে, তাহারা স্থন্দরী যুখতী দেখিলেই সুবিধা 
৷ নান1 বেশে নান। ছলে তাহাদিগকে ভুলাইয়া আপনাপন গন্তব্য 
নে লইয়া যায় । এইবপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, এ সকল পাষণ্ডের। 
রুয়। বসন পরিধানপূর্ব্বক দেই নিঃসহায়া! অবলাদিগের নিকট মধুর 
নে বলিয়া থাকে, তোমাদের অচল] ভক্তিতে ভগবান সন্তষ্ঠ হহয়া- 
ন এবং তোমাদের ভাগ্য ও স্ুপ্রসন্ন হইছে; স্থৃতরাং মামি চেলা- 
'নহ তোমাদের নিকট আসিয়াছি, আমার সহিত আসিণে আবশ্তক 
॥ তোমাদের অভাব পুরণ হইবে। এইরূপ ছলন৷ করিয়া তাহ- 
গকে ভুলাইয়া আয়ন্ত করে। 

এ স্থলে োহান্তই ব্বেসন্বা ৷ বলাবাহুলা, '্টাহার কৃপা বাত 
ধানে কেহ স্থুধে থাকিতে পারেন না। যে মোহাস্ট ব্রহ্মচারী, যিনি 
ক্ষাৎ তারকেশ্বরদেবের সহিত প্রয়োজনীপ বিষয়ের পরাণশ করিয়া 
কেন। সেই মোহাস্তের এখানে ধনৈশ্বধ্যাই কালন্বূপ হইয়াছে, 
ঘবাণস্বরূপ মাধবগিরির রাজত্বকালে এলোকেনার নিবয় স্মর হইলে 
ঘাপি প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। এই সকল পাবগুপিগের কথায়, 
ধান করিয়া এক! এলোকেণীর স্তায়, সময় মত কত আটির পধান্ত 


৩২ তীর্ঘ-ভ্রমণ-কাহিনী 


ভাগ্য প্রসন্ন হয়, তাহার ইয়ন্। নাই। ভোল! মহেশ্বর! তোমার 
পবিত্র স্থানে তোমার চেগ্পারূপ ধরিয়া তোমারই ভক্তগণের উপর না 
জানি পাষণ্ডেরা কত অত্যাচার করিতেছে, আর তুমি কেবল গীক্কার 
দ্রমে বিভোর হইয়া থাক, এই সকল উপদ্রব নিবারণের নিমিত্ত একবার 
কৃপা দৃষ্টি কর প্রভু! 

বদ্ধমানের অধিপতিই এই দেবের মন্দির এবং দেবসেবার বন্দোবস্ত 
করিয়! আপন মহত্ব প্রকাশ করিয়াছেন | এই নিমিত্ত সেই পবিত্র 
ব্াববংশের বিষয় এখানে কিছু পরিচয় দিব। 

ইতিহাদে দেখিতে পাওয়া ঘায়, প্রায় দুই শত বর্ষ পূর্বে আবুরাম 
ও বাবুরাম নামে পঞ্জাব প্রদেশসথ দুইজন প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় মহাজন, বন্ধ- 
মানে ব্যবসা করিতে আসেন । এই ছই পহোদরে মিলিত হইয়া বঙ্গ- 
দ্বেশের নান! স্থানে বস্ত্রাি বিক্রয় করিয়] প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন 
এবং কালক্রমে বদ্ধমানে প্রতিষ্ঠিত হন। বদ্ধমানের রাজার! উপরোক্ত 
এই ছুই সহোদরের বংশধর। সম্পদ ও সম্ত্রমে বদ্ধমানের রাজার! বাঙ্গল! 
দেশের লব্বপ্রধান। পাগডত্য ও বীরত্বে এবং দয়, দাক্ষিণ্য, দেশ- 
ছিতৈষিতা৷ প্রভৃতি বরণীয় গুণপুঞ্জে যে সকল মহান্ুভব পুরুষ ও রমণীরত্ব 
খই বংশের মধ্যাদা বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে মহারাজ প্রতাপ- 
চাদ রায় ও মহারাণী নারায়ণকুমারী এই দুইজনই সর্ধপ্রধান। মহারাজ 
প্রতাপচাদ বাস্বই সর্ব প্রথমেই ভাবত গভর্ণর কর্তৃক দেশীয় সভা নির্বা- 
চিত হুন। মহাতাপ বাহাছরের কীত্বিপুঞ্জের মধ্যে গোলাপ-বাগ, 
মহাতাপ-মঞ্রিল নামে বিভ্তালয়, দেলখোস, ইংরাজি-বিদ্ভালয়, দাতব্য- 
িকিৎসালয়, মতি-ঝিল, মাপ্রাশ। প্রভৃতি এই কটাই উল্লেখযোগ্য। 
এই মহাত্মার অনুমত্যান্থলারে এবং প্রতৃত ব্যয়ে সংস্কত মহাভারত ও 
য়াষারণ আরও বছবিধ হিনদুশাস্ত্ বঙ্গ 'তাবায় অনুকাদিত হুইয়! সাধা- 


প্রঞ্ীতারকেশ্বরদেব দর্শন যাত্রা তত 





বণকে বিনা মূল্যে বিতরণ করেন। এই মহাত্মার অসংখ্য কীন্তি ও 
ৰ্দান্যতার বিষয় যাহা আছে, উহা লিখিয়া কত জানাইব। 

কালক্রমে মহাতাপ বাহাছুরের মৃত্া হইলে মহারাজ আকতাপাদ 
খাহাছবরের রাজত্বকালে প্ৰলিক লাইব্রেরী, রাজকলেজ, অন্নছত্র, ছাত্রা- 
শ্রম এবং বহু সংখ্যক দেবালয় বদ্ধমানে প্রতিঠিত হয় । তিনি ছাব্বিশ 
বৎসর রাজত্ব করিয়। ষধাপময়ে পরলোক গমন করেন। তৎপরে রাজ. 
ৰংশের কোন উত্তরাধিকারী ন! থাকায় মহারাজ বিজয়টাদ পোষ্য 
পুজ্ররূপে গৃহীত হন। বর্তমান মহারাজ বঙ্গদেশের লেপ্টনাণ্ট গভর্ণর 
ৰাহাছরের স্থযোগ্য সদশ্ত লাল! বনবিহারুণ কপুর বাহ'ছরের পুত্র । 
নিও পুর্ব পুকষদিগের ভ্তার দয়া ও দাক্ষিণাদিগুণে ভূষিত । গৌসাই- 
গ্রামে তাহার জন্ম হয়, তীক্ষদর্শী এবং রাজকার্ষো তিনি অতিশয় প্‌, 
বাঙ্ছল! সাহিত্যে ইনি বিশেষ অন্ুরাশী এবং দরিদ্রের দুঃখ মোচন করাই 
ভাহার জীবনের একমাত্র মহাব্রত ছিল, এই মহাত্বার স্বতাবও অতি 
নিশ্মল । মোট কথা, এই বংশ ক্মানয়ে ধর্দ্দে মতি রায়! পূর্বপুরুষ- 
1দগের মান রক্ষা! করিতেছেন। 








তারকেশ্বর ষ্টেশন হইতে যে বেঃ প্রঃ রেল লাইন প্রসারিত হই. 
যাছে, এ লাইনের সাহায্যে মগরা যাইতে হয়, কিন্বা হাওড়া শন 
হইতে ই, আই, রেলযোগে বরাবর মগর1 ষ্টেশনে অবতরণ করিতে 
হয়। গন্ধ, যমুনা ও সরস্বতী নূদীর সঙ্গমূ স্থানকে ত্রিরে্ী ঝুলে। 
ভারতবর্ধ মুখে ছুই স্থানে ত্রিবেণী.আছে, অথাৎ এই. আগ্রা &শনের 
অনতিদূরে এবং যুক্তরাজ্য অর্থাৎ আলাহাবাদ_ সহরের অন্তর্গত প্রয়াগ 
তীথের সঙ্গম স্থান_-এই ছুই স্থানে ত্রিবেণীর দশন পাওয়া যায়। কথিত 
আছে, এই. ত্রিবেণী এস্সর-অরে_ তক্তিষহব্রারে অবগাহন বু] স্পর্শ 
করিলে নূরহ্ত্যা, বন্ষহত্যা, গুরহত্যা, ডিথা। কথা কথন প্রভৃতি মহ! 
পাপ হইতে যুক্ত হওয়! যায়। যোগ সময়ে যথানিরয়ে ইহাতে ম্লান 
করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাত হয়। হিন্দুদিগের চিরগত বিশ্বাদ 
মতে গঙ্গ1 ও যমুনা! নদীছয়ের সঙ্গম স্থল, প্রয়াগ তীর্থে-_-সরশ্তী নদী 
অন্তঃসলিলা হইয়! মিলিত হইয়াছেন। সেই কারণে এ স্থানের নাম 
শবরিবেণী”। এই নদীত্রয় সংযুকুভাবে দক্ষিণ পূর্বে প্রবাহিত। হইয়া 
নানা গ্রাম জনপদ ও নগরীকে ধোঁত ও পবিত্র করতঃ মুর্শিদাবাদের 
উত্তরে সুতি-নগরের অদূরে পদ্মা নামে একটা পূর্বববাহিনী শাখা বিস্তার 
করিয়া ভাগীরথী নামে দক্ষিণবাহিনী হইয়। মগরার অগিকট পুনরায় 


যুক্ত-ত্রিবেণী তু 


ধারায় বিভক্ত হইয়াছেন, তজ্জন্ এই স্থানের নাম ০্যুক্ত-ত্রিবেণী”। 


আও ঘুক্র-ত্িবেণী মধ্যে গলা বা ভাগীরথী, পশ্চিমে সরন্বৃতী, পূর্বে 
কজন, আবার শ্বতন্তভাবে ভ্রোতন্বতী হইয়া সাগ্রাভিুখে. পতিত 
প্হহছেন। 
ূ মগরার সন্নিকট ত্রিবেণীতে দুইটা বাঁধা ঘাট দেখিতে পাওয়1 যায়। 
ক্কটা টা্দনীমুক্ত অপরটী ছাদহীন। টীদনীযুক্ত ঘাটটা স্তানীয় মহাত্মা 
ক্রিরিমোহন মজ্মদার নামক এক ব্যক্তি ভক্তদিগের স্নানের স্থবিধার্থে 
ক্ষণ করাইয়া দিয়া কত উপকার এবং তৎসঙ্গে কত পুণ্য সঞ্চয় 
করিয়াছেন, উহ) লেখনীর দ্বার ব্যক্ত করা যায় না। আর চাদনী- 
ুবিহান এখানকার স্নানঘাট ও একটা শিবমন্দির, উড়িঘ্যার শেষ হিন্দু 
ক্লাজা মুকুন্দদেব বাহাছুর প্রতিষ্ঠা করিয়া আপন কান্তি স্থাপিত করেন ॥ 
এ মুকুন্দদেব বাহাদুর প্রতিিত প্রাচীন--ঘাটটা বহুকাল বেমেরামতি 
বসা ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইলে, ভান্তারার বিখ্যাত জমি- 
ষ্ার গভর্ণমেণ্ট উপাধি প্রাপ্ত মহারাজ ছকুলাল সিংহ বাহাছর নিজ 
চি ইস্থার সংস্কার করিয়া আপন মহত প্রকাশ করেন। কথিত 
[ছে, সাধ্বীসতী “বেছুলা* মনসাদেবীর রোষে পতিহীনা হইলে, তিনি 
সেই মৃতপতির জীবনদানের অভিলাষে কদলি-ভেলায় আরোহণ করা- 
য়া যখন ত্রিবেণীর এই চীদনীবিহীন ঘাটে উপস্থিত হন, তখন তিন্দি 
শ্ক্ষে দেখিলেন যে, এখানে নেতানামা কোন রজকপত্রী রোষ5রে 
পন পুত্রকে এক চপেটাঘাতে হত্যা করিয়া স্বীয় প্রতিভাবলে পুন- 
তাহার জীবন দান করিলেন। এই অদ্ভুত ঘটনা দর্শনে বেভলা 
তাহাকে নীচ জাতি জানিয়া-শুনিয়াও স্বীয় মৃতপতির জীবনের আশান়্ 
[ রজক পরীর আশ্রয় গ্রন্থণ করিয়াছিলেন। ত্রিবেণীর আশে-পাশের 
। অধিবাসীরা মৃতের উদ্ধারকল্পে বু দুর হইতে বিবিধ প্রকার কণ্ত 







৩৬ .. ভীর্-এন: ল্গাহিনী 








"্বীকার করিয়া এখানকার এই পৰি তীরে তাহাদের সৎকার করিয়া 
থাকেন। 

সঙ্গম স্থানের অনতিদরে মহারাজ মুকুন্দদেব বাহাদুর স্থাপিত 
শিবেশ্বর মহাদেবের যে লিঙ্গ মৃত্তি এক মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন, 
তাহার সন্নিকটে ভাগীরথীর একটা প্দহ* কালীদহ নামে প্রসিদ্। 
প্রবাদ আছে, মনসাদেবীর আক্ঞাপ্রাপ্তে মহাবীর হন্মান এ নিদিষ্ট. 
স্থানে চাদ-সওদাগরের সপ্ততরী জলমগ্ন করিয়াছিলেন । এই নিমিত্ত 
খঁ স্থানটী “কালীদহ*” নামে প্রপিদ্ধ হইয়াছে। 

কালীদহ ঘাটের সম্সিকটে ডুমুরদহ নাষে একটা স্থান আছে। 
কথিত আছে, এখানকার আবালবৃদ্ধ সকলেই ডাকাতি করিয়া জীবিকা! 
নির্বাহ করিত, এমন কি স্ত্রীলোকের! পর্য্যন্ত পুক্ষদিগের পাপ কাধ্যে 
সহায়ত! করিত। অর্থাৎ এই পল্লীর অধিবাসীরা দিনমানে যাত্রীদ্িগকে 
মিষ্ট বাকো তুষ্ট করিয়া নানাগ্রকার উপদেশদানে তথায় রাত্রি যাপন 
করিবার স্থান দিয়। হবধামত রজনীষোগে তাহাদের প্রাণসংহারপৃর্বক 
বথাসব্বস্ব আম্মসাৎ কিত। এই স্থানের পুরুষেরা দিবাভাগে মৎস 
জীবিকার ভা করিয়! মত্ন্ত ধরিত এবং রাত্রিকালে নিজ মৃদ্তিতে চতু- 
দিকে বোষেটেগ্িরি করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিত। ফলতঃ বগিতে হইবে, 
কি জলপথ কি স্থলপথ ডুমুরদছের কোন স্থানই নিরাপদ ছিল না। 

আমর! সংসারমাঝে বুড়াবুড়ির নিকট যে আশানন্দ টেকীর গল্প 
গুনিতে পাই, সেই বীর চৌকীদার এই স্থান হইতে এ "টেকী* 
উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রবাদ__একদ] এই আশাননদ আপন গ্রভুর 
জমিদারী হইতে খাজনা আদায় করিয়া যখন সদলে এই গানে জঠরানল 
নিবারণের উদ্ঘোগ করিতেছিল, তখন আশানন ও তাহার সঙ্গীরা 
ছানীয় ডাকাত কতৃক আক্রান্ত হয। আশানন্দ এই আসন্ন বিপা 
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তইতে উদ্ধার হইবার অভিলাদে স্তানীয় এক গৃতস্থের দুইটী ঢেকী' 
সংগ্রহ করিয়া তাহাদেরই সাহঘো আয় কাহবালর পরিচয় দিয়া ডাকাত 
দলকে সমূলে পিল করিল, পিক ভাহানের প্রধান দলপতি বিশ্ব- 
নাথ বাবুকে আপন বগলে চাপিয়া দায় নাববদ্ধে দশ ক্রোশ পথ অতি- 
ক্রমপূর্ববক রামপুর স্বীয় গতর নিকট হাঞ্জির হইয়াছিল। সেট 
অবধি আশানন্দ সাধারণের নিকট শঢেক্টী” নামে প্রদিদ্ধ হয়। 
বিশ্বনাথ বাবু এখানে এক দ্বিতল পাকা বাটাতে স্ত্রী পুত্র লইয়া 
ভদ্ববেশধারী জমিদারের ন্যায় বাগ করিভেন, তাহার বাড়ীথানি গঙ্গার 
তীরের উপত্র স্থাপিত থাকায় উচ্চ ছ!দের উপর হইতে গঙ্গাতীরে 
বন দূর পধ্যন্থ "লাকের গতাএধির উপর লক্ষ্য করিতে পারিতেন। 
 হাহার অধীনস্থ ডাকাঙগণ যগরা তীর হইতে ফশোহর পর্য্ত নৌকা- 
যোগে অবাধে হংকাজরাজের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করিয়া বোশ্বোটেগিরি 
_ করিয়া বেড়াহত। যে বিষয় উল্লেখ হইতেছে, উহ! প্রায় ৬০৬৫ বৎসর 
পরের কথা। বিশ্বনাথ বাবু জনসমাজে জমিদারক্ূপে অবস্থান কারয়। 
শেষ এহ আশানন্দ টেকীর নিকট ধরা! পড়িলেন এবং ইংরাঞ্জ রাজ- 
পু*ষের বিচারে অবশেষে ফাসীকান্ঠে ঝুলিয়া জীবন বিসজ্জন করিতে 
বাধ হহয়াছিলেন। 
এক সময় এই তিবেণী-তীর জনাকীর্ণ সরে পরিণচ ছিল, তখন 
উষ্ার শোভা সমুঙ্গির পরিরীম। ছিল না। সেই প্রাচীনকালে এখানে 
আতনকগুপি চতুষ্পাটা টোল থাকায় লোকজনের শিক্ষারও অভাব ছিল 
না। যন্তগ্ুলি টেপ এখানে বর্তমান ছিল, তন্মধো রুদ্রদেব তর্ক- 
বাগশের পুত্র স্বণায় জগরাধ তর্কপঞ্চাননের টোলটাই প্রলিদ্ধ ছিল। 
সহ মহাম্বা এমন স্মরণশক্তি সম্পর ছিলেন যে, কথিত আছে, একদা 
যখন তিনি স্নান সমাপনান্তে এই ঠিবেণা ঘাটে বদিয়া আহিক করিতে” 
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ছিলেন, ঠিক সে সময় ইংলও ও ফ্রান্স দেশীয় দুইজন সম্ভ্রান্ত ব্যস 
নৌকাধোগে এই ঘাটে উত্তীর্ণ হন এবং নানা প্রকার তর্কবিতর্কের € 
তাহারা কথাস্তর স্থত্রে উভয়ে দন্দযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন ; শেষে স্বপ্রিমকোট 
তাহার! অভিযোগ আনয়ন করিয়া এখানকার এই তর্কপঞ্চানন মহ 
শয়কে সাক্ষীন্বরূপ হাজির করান। তর্কপঞ্চানন মহাশয় বিচারালঢ 
হাজর হইয়। সরল অন্তঃকরণে বিচারপতির নিকট বলিলেন, “হুজুর, 
ইহার! কলহে প্রবৃত্ব হুইয়! যিনি যাহার পর যাহা তর্ক করিয়াছিদেন 
তাহ আমি যথাযথ প্রকাশ করিতে পারিব, কিন্তু তব সকল তর্কের অং 
কিছুহ বলিতে পারিৰ না--এই কথা বলিয়া তিনি আছ্ঠোপান্ত সম 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিচারপতি তাহার মুখে সমস্ত অবগত হুইন। 
সহজেই রায় লিথিয়াছিলেন। কথিত আছে, এই মহাজ্সা এক শঃ 
ত্রয়োদশ বংসর জীবিত থাকিয়৷ অবীনস্থ শিষ্যদিগকে শিক্ষাদান করিয়া- 
ছিলেন। শুনিতে পাওয়। যায়, তাহার জীবদ্দশায় কলিকাতা ও হুগলা 
হহতে বড় বড় সাহেবের! তাহার নিকট ত্রিবেণাতে আসিয়া নান' 
বিষয়ের পরামরশশ লইতেন। 
পুরাকালে এখানকার জল হাওয়া বঙ্গদেশের মধ্যে সর্বোৎকট্ 
ছিল। সেই সময় অনেক ধনী বাক্তিরা বছ দুর দেশ হইতে এখানে 
বামু পারবর্তনের নিমিত্ত আসিয়া দলে বাস করিতেন এবং প্রত্যাগমন- 
কালে এই স্থান হইতে এখানকার এই ধিখ্যাত নদীর পানীয় জল যত্বের 
পাঁহত সংগ্রহ করির! স্বীয় পুরে লইয়৷ গিয়া পান করিতেন । এ বিষয়ের 
সতাতা সম্বপ্ধে কবিকন্কণ স্বরচিত কাব্য মধ্যে স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশিত 
আছে, যথা ;__ 
সপ্ত গ্রামের বেণে সব কোথাও ন1 যায়। 
ঘরে বসে সুথে মোক্ষ নান! ধন পায় 
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তীর্থ মধ্যে পুণা তীর্থ অতি অন্ুপম। 

সপ্ত খষ শাসনে বলয়ে সপ্তগ্রাম ॥ 

কাণ্ডারীর বচনে করিয়া অবগতি। 

ত্রিবেণীতে স্নান করেন, সাধু ধনপতি ॥ 

নায়ে তুলে সওদাগর নিল মিঠা পানী । 

বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন ফরমানী ॥ 

কিন্তু হায়। কালের কুটাল পরিবর্তনে সেই জনপাদপূর্ণ স্থাস্থা রদ 

স্তানটা এক্ষণে অরণাপূর্ণ এবং মানববিহীন অবস্থায় অবস্থান করিতেছে। 
আবার উপরোক্ত বচন এবং মহাবীর হনুমান, যে এই স্থানেই সপ্ততরী 
ডুবাইয়াছিলেন, তাহ! প্রমাণ করাইবার নিমিত্ত অগ্যাপি এখানকার সর- 
স্বতী খালের তীবস্থ মৃত্তিক। খনন করিবার সময় সেই পুরাকালের বিস্ত 
গুপবুক্ষ, জীর্ণ নৌকার থণ্ড কাষ্ঠ, ভাঙ্গা তক্তা ও শৃঙ্খলাদি প্রভৃতির; 
চিহ্ন দেখিতে পাওয়! যায়। এই সকলগুপিরই দ্বার! সেই প্রাচীন- 
কালের ঘটনার বিষয় প্রমাণ পাওয়া যায়। সে যাঁ€া হউক, এইরূপে 
ত্রিবেণী গঙ্গাতে স্লান এবং শিবেশ্বর মহাদেবের দশন আরও দর্শনীয় 
স্তানগুলির শোভা সনর্শনপুর্ধক এখান হইতে বদ্ধমান সহরের 
শশ্রদ বমঙ্গলাদে বীর দর্শনের জন্ত প্রস্তত হইলাম । 








বর্ধমান 


বর্ঘমান--ই, আই, রেল কোম্পানীর একটা প্রধান ্টেশন 1 
এখানে বদ্দমানাধিপতির প্রাচীন কাঁস্ি বিস্তর দেখিবার আছে, হাওড়া 
হইতে বর্ধমান ৫৭ মাল দুরে অবস্থিত। সহরটা কাকানদীর উপরি- 
ভাগে আপন শোভা বিস্তার কবিয়া আছে। এখানকার রাজাদিগের 
বতগুলি কীর্তি বর্তমান আছে, তন্মধ্যে তাহাদের প্রতিঠিত শরীশ্রীসব্ব- 
মঙগলাদেবী ও গ্রশ্রারাধাবল্লতজীউর পবিত্র মু্তি দশন ফোগা। বদ্ধমানে 
কলের জল, আলোকমালা, পুলিসকোর্ট, জজকোট, দা ওয়ানীকোট, 
দেবমন্দির, মসজিদ, গির্জা এবং নানা ধরণের বিবিধ প্রকার দ্যান ও 
পুধরিণী, অস্থ-শালা, গো-শালা, গোলাপ-বাগ প্রভৃতির সৌন্দযা দে'বলে 
আনন্দে অধীর হইতে হয়। ভারতবর্ষ মধো অতি অন্ন স্থানহ আছে, 
ষথায় তাহাদের জমীদারী নাই। 

এ সহরে গাড়ী, ঘোড়া বা আহারীয় কোন দ্রবোর অভাব নাই। 
বদ্ধযানে বে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় হর, উহা ৬০২ টাকা ওজনের 
সের। সম্প্রতি কলিকাতা সহরের স্তায় ৮* টাকা সেরের ওজন প্রচলিত 
₹ইবার বাবস্থা হইতেছে। আমরা বদ্ধমানে সদলে উপস্থিত হই 

,েশনের অনতিদুরে এক পাহশালায় বিশ্রাম স্থান ঠিক করিস়া লইফ়| 
তথায় আগনাপন পোটলা-পুটলীওল রাখিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর 
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সহর পরিভ্রমণ করিবার অভিলাষে থান ঘোড়া গাড় ভাঙা করি 
[ম 1 গাড়ীতে উঠিণামাত্র গাড়ো হাতির আমাদিত লগা এখান- 
কার লালবর্ণের পরশ রাঙ্পথের উ৮» রি প্রায় এক মাইল পথ 
অতিক্রমপৃব্বক পরে এক পল্লীপথে: মধ্যে ভ্রীব্রীসব্বএ্লাদেবীর পাচ 
চূড়াবিশিষ্ট মন্দিরের পাদদেশে উপগ্ত হহল। এখানে প্রাতঃকাল 
হইতে বেল! ১২টা পথ্যন্ত চিরপ্রথান্ুদারে দেবীব পুঙ্ার্চনার নিমিত্ত 
দেবালয়টী থোলা থাকে, তৎপরে অপবাঙ্গ তিন ঘটক পর্বাস্ত মন্দির 
ছ্বার বন্ধ থাকে । এই নিদ্ধাপিত সময় জএখত হইলে ভক্তদিগের দর্শনের 
সুবিধার জ্ন্ত পুনরায় .দবালয়ের দ্বার খোলা হয়। 
এখানে গাড়ী হহতে অবতরণ করিয়া আমর! দেবালয়ের সিংহ- 
স্থাবর ভিতর প্রবেশ ক'রবামাত্র একটী বাগানবাটাতে উপস্থিত হই- 
লাম এবং তথায় কতকগু'ল শিবমন্দির দর্শন পাইয়া ভক্কিভরে এ স্থান 
হইতে শিবোন্দেশে প্রণাম করিলাম । এই স্থান হইতে আরও [কিঞ্চিৎ 
ভিতর দিকে অগ্রদর হতলে দা যায়, এক মন্দির মধ্যে জগচ্ছণনী 
সব্বমঙ্ষলাদেবী নানা অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়! বিরাজ করিতেছেন। 
সেই দেবী যুক্তি দর্শন করিয়া নয়ন ও জীবন সার্থক করিলান। মন্দির 
সন্ুখেই মুটুসন্দির শোভা পাইতেছে, হথায় দ্েখীর উদ্দেশে ছাগ বলি 
ভয়। এঠরূপে সন্ধমঙ্গলদেবাব দশনান্তে স্তানীয় লাজকুমারাএ প্রতিষ্ঠিতা 
নবখাদেবীর পরি মুটি দশন করিয়া এখান হইতে বহিাগে রাঙ্গার 
গোংসব ও সবন্বতী পূজার বাগীতে উপস্থত হইলাম। স্ত:এায় অধি- 
বাসাদিগের নিকট উপদেশ পাহলাম, গ্রাতি বৎসর এখান বাজার এই 
ঘহটা পূজা অঠি সমারোকে সম্পন্ন হয়। বদ্ধমানে যে ডুবে হলৰ হব, 
* উচ্ভা অপর স্তানের স্তায় প্রতিমা সাভাইয়া পৃভার পরিবর্ধে কেবল 
উদর্গীদেবীর প্রতিমুষ্ঠি- পটে চিত্রিত হইয়া বথানিয্নমে এ চিত্র-পট- 
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“খানির পুজার্চনা হয় এবং এ সময় দেবী স্থানে ছাগবলির পরিবর্ে 
চির প্রগান্তনারে মঠা্টমীর দিন কেবল একটা নারিকেল বলি দেওয়া 
তয়। উার পর গো-শালা ও মহ্িব-শালায় গ্র.বশ করিয়া “ছোট 
লালাজীউ৮ নামক বিগ্রহ মু্টির দর্শন করিলাম । ছোট লালাজীউর স্থায় 
ব্রচদাকার দেব দুষ্ঠি ব্দবান সহর মধ্যে আর দ্বিতীগ্ঘ নাই। তাহার পর 
পুর্বাভিমুখে সর্দমঙ্গলাদেবীর ঘাটে উপস্থিত হইলাম। এই ঘাটের 
পশ্চিম পার্শে একটা কামান পাতা আছে। অবগত হইলাম, প্রতি 
বংপর দুর্থোৎসবের সময় ম্হাষ্টমীর দিন সন্ধিপূজার নির্ধারিত সময় 
পৃজারীদিগকে জানাইবার জন্য একবার এই কামানটা দাগ হয়। 

এই স্থান হইতে ক্রমে অগ্রণর হইবার সময় পথিমধ্যে রাণীসায়ের 
গ্রকাণ্ড ঘাট নয়নপথে পতিত হইল । এই পুষঙ্করিণীর চারিদিকে 
সথদজ্জিত বাগান, তাহার অপরদিকে আর একটা সুন্দর পুষ্ষরিণী শ্ঠাম- 
সায়ের নাষে আপন শোভা বিস্তার করিয়া আছে। এই শ্তামসায়ের 
নামক পুষ্ষপ্রিণীটাও রাণীসায়েদের ঘাটের হ্টায় আয়তনে বৃহৎ এবং 
তাহারও চতুদ্দিকে অতি কম কুড়িটা বাধান ঘাট, অধিকস্ত তাহাদের 
আশেপাশে সুন্দর সুন্দর লতাগুল্স ও বাগান দ্বারা সঙ্জীকৃত। এই 
রষ্টা পুষ্ধগিত্রীর শোভা সন্দ্শন শেষ হইলে এখান হইতে শ্তামসায়ের 


শৌন্দধা দেখাইবার নিমিত্ত শ্তামপায়ের নামক পল্লীতে আসিয়! গাড়ী- 
খুলি উপস্থিত হইল। 


শ্যামসায়ের পল্লী 


এই পল্লীটাতে অনেকগুলি পাকা বাড়ী বর্তমান এবং স্থানে স্থানে 
বারাঙনাদিগের বাসস্থান থাকায় এই স্থানটা বেশ.সরগরম অবস্থান 


শ্যামসায়ের পল্লী ৪৩ 








অবস্কান করিতেছে । এ সমহ্রের অধিকাংশ স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ লঞ্জী- 
ভীনা, বোধঃয়__তাহাদের ব্যবহারে অসন্তষ্ট হইয়া লঙ্জাদেবী দরে অব- 
স্থান করিতেছেন:। বলাবাহুল্য, স্তামসায়ের নামক পল্লীতে সন্তান্ত ধনী 
ব্যক্ত, আদালতের উকীল, মোক্তার ও স্থানীয় উচ্চ পদস্থ কেরাণীগণ 
বাস করিয়া থাকেন। ইহার মন্বিকটেই জেলখানা_দৃষ্ট লোক দিগকে 
সংপথে চলিবার উপদেশ দিবার শিথিন্ত মন্তক উন্ভোলন করিয়। দণ্ডায়- 
মান রহয়াছে। জেলখানার অনতিদূরে সব্বমজলার পু্চণী নামে 
একটা কুদ্রাকারের জলাশয় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার জল অতি 
স্বচ্ছ, পাছে পুদ্ধরিণীর জল অপরিষ্কার হয়, এই আশঙ্কায় রাজাদেশে 
কাহাকেও ইহার মধ্যে সান ঝা বন্ত্রাদি ধৌত করিতে দেওয়! হয় না। 
অবগত হইলাম, স্কানীর অধিবাপীদদগের মধ্যে অধিকাংশ লোকই 
কলের জল সত্বেও আগ্রহের সহিত এই পুষ্করিণীর জল পান করিম! 
থাকেন। 

এই স্বচ্ছসলিল! সব্বমগ্গলার পুষ্ষরিণী স্থানে গাড়োয়ানেরা আমা- 
দিগকে বলিল,“ছুভুর! এবার আমরা আপনাদিগকে রাজার হাতীশালা 
এবং কৃষ্ণসায়ের নামক পুক্ধরিণীর শোভ। দেখাহয়া তৎপরে গোলাপ- 
বাগের সৌন্দরধ্য-_-ভাহার পর বাঙ্জ প্রাসাদ্ধের শোভা দেখাঠব, আপনা- 
দের “ক অনুমতি হয়।” কোন্টার পর কোন্টা দেখিলে স্থৃবিধ। হয়, এ 
ন্যয় আমাদের জানা না থাকায় অগত্যা তাহাদের প্রস্তাবেহই সম্মত 
হহলাম। তখন গাড়ীগুঁল রাজার হাতীশালার দ্বারদেশে উপদ্থিত 
হুইবামাত্র আমরা দূর হইতে কতকগুলি হস্তকে দেখিয়াই সন্ধষ্ঠ হই- 
লাম, জল্প সনয়ধশতঃ ইহার ভিতর প্রবেশ না করিয়া বরাবর কৃষ্ণ- 
সায়ের নামক পুদ্ধরিণার তারে আনিকা উপস্থিত হহপাম। 
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রুষ্দায়ের পু্ষরিণী 


কষ্ণসায়েরের গায় সুন্দর ও বুহ্‌দাকার পুষ্করিণী "এখানকার সমন 
সহর মধ্যে আর তীয় দেখিতে পাওয়া যায় না। এই পুষ্ষরিণীটী এত 
বৃহৎ যে, ইহার এক পার হইতে অপর পারে কোন ব্যক্তি দগ্ডারমান 
থাকিলে তাহাকে অতি ক্ষুদ্র বলিয়! অনুমান হয়। কৃষ্ণসায়ের তীরের 
চতুদ্দিকে নানাগ্রকার সুন্দর স্থন্দর বৃক্ষ সকল নানাবিধ ফলকুলে 
শোভা পাইতেছে । আবার ইহার তীরপথের উপরিভাগে এক স্থানে 
খুটি কত বুহদাক্ার কামান পাতা আছে। উপদেশ পাইলাম, এই 
সকল কামান হইতে প্রত্যহ পরাতে চারিটার সময় এবং রাত্রি এক 
প্রহরে স্কানীয় অধিখাসীদিগকে নির্ধারিত সময় জানাইবার নিমিত্ত ষথা- 
সময়ে ধখানিয়মে এই সকল কামান হইতে তোপ দাগা হয়। এট 
কামান স্থানের দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইঈবামাত্র একটী ব্রিতল চ'দনী- 
ুকক বৈঠকথান! বাডীতে উপস্থিত হইলাম । সেই বৈঠকথানা বাড়ীটাততে 
যে সকল গৃহ বিরাজিত, উহা নান! সাজে সজ্িত হইয়া আপন শোত। 
বিস্তার করিয়! আছে। স্থানীয় প্রহরীদিগের নিকট অবগত হইলাম 
কোন বিদেশী রাজা কিম্বা মাননীয জমিদার ব্ক্কি বর্ধমানে উপস্থিত 
হইলে প্মামাদের মহারাজ ফত্রপহকারে তাহাদিগকে এই স্তানে বিশ্রাম 
স্গান দান করিয়া গাকেন। প্রতি বৎসর শ্রীপঞ্চমীর সময় এবং রাত 
রাঁতীর শুভ জন্মে উপলক্ষে এই কৃষ্ণায়ের তীরে অনেক টাক্সার 
বানী পোড়ান হয়। এখানকার এই বৈঠ থান] কাটাটার হুল পতবশ্ত 
দেখিলে অন্যান হয় যে, ইঙাঁতে অনেকগুলি কশ্চারীর অন্পের সংঙ্গান 
হইয়াছে । কোন হিন্দুবেশধারী বিদেশী যাত্রী এই বৈঠকখানার শোভা 
দেখিতে ইচ্ছা কঈিলে_স্থানীয় কশ্চারীরা অতি যত্ের সাহত তাহা" 


গোলাপ-বাগ ৪৫ 








দগরকে ইহার সৌন্দর্য্য দেখাইয়। থাকে, এইরূপ সংবাদ পাইয়া আমর! 
হথায় অনুরোধ করিলে স্থানীক্ কম্মচারীর৷ আমাদিগকে সঙ্গে করিয়! 
উপরে উঠাইয়া লইলেন। ইহার উপর তালার স্থশোভিত কক্ষগুলির 
দৃশ্ত দেখিলে বিশ্বয়াবিষ্ট হইতে হয়। আবার হহার ভিতর-_মহারাজের 
ধে একটা মুগ্ননন প্রতিমুন্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, প্রথমতঃ সেই মৃত্তিটী নয়ন- 
পথে পতিত হুইলে যেন যথার্থ মহারাজ জীবিতাবস্থায় বসিয়। আছেন 
বাঁলয়। ভ্রম হয়। এইরূপ কৃষ্ণসায়ের শোভা! সৌনরধ্য দর্শন করিয়! 
এখান হইতে গোলাপ-বাগের শোভ। দেখিবার জন্ত প্রস্তত হইলাম। 


গোলাপ-বাগ 


কষ্ণসায়ের হইতে বহির্গত হুইয়। সহরের প্রশস্ত রাজপথের উপর 
প্রায় এক ক্রোশ রান্তা অতিক্রম করিলে পর, স্থানীয় গোলাপ-বাগের 
্ষটকের নিকট গাড়ীগুলি ধীরে ধীরে আসিয়! উপস্থিত হইল। 
গোলাপ-বাগের অপর নাম “দেলখোস-বাগ”, ইহা দীর্ঘে অন্যুন এক 
মাইল এবং চারিদিকে পরিখা দ্বারা বেষ্টিত। এই বাগের ভিতরে 
প্রবেশ করিবার এক পূর্ববদিক ব্যতীত আর অপর কোনদিকে দ্বিতীয় 
পথ নাই। সেই পূর্বদিকেই আবার হুইদিকে দুইটা ফটক শোভা পাই- 
তেছে। প্রত্যেক ফটক দ্বারে__শান্তি পাহার] নিযুক্ত থাকিয়া! রাজার 
মহ্মা প্রকাশ করিতেছে । সে যাহা হউক, আমরা সদলে এই পূর্বব 
দিকের একটী ফটক দ্বারের মধ্য পথ দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবামান্র 
কত রং বেরংএর পত্র পুষ্প, কত জীবজন্ত, কত পঞ্পক্গী দেখিতে পাই" 
লাম, তাহার হয়ত্তা নাই। অর্থাৎ এই গোলাপ-বাগের মধ্যে লেকুড়ে 
বাঘ হইতে পণ্ডরাজ সিংহ পর্য্যন্ত, এমন কি শুগাল, 4-.র, নান! ধরণেন 
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লাল, নীল, সাদা বানর, বনমান্ুষ, ভল্গুক, তালষাঁড়, রাজহংস, পাঁতি- 
হংস, বালি হংস, সর্প প্রভৃতির একত্র সমাবেশ দেখিলে আনন্দে অধীর 
হইতে হয়। ইহার মধ্যে একটা স্থান আবার গোলকর্ধী্ধা নামে খ্যাত, 
সেই গোলকণ্ধার্ধার নির্দিষ্ট স্থানে একটা সুসজ্জিত বৈঠকখানা বাটী-_ 
তাহার সম্মুখে একটা হ্বচ্ছসলিল! পু্করিণী,এ পুষ্করিণীতে বড় বড় মত্স্ত- 
গণ স্বচ্ছন্দ বিচরণ করিয়৷ করুণাময় পরমেশ্বরের নিকট মহারাজার 
দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিতেছে । গোলকধারধী নামক স্থান্টী অতি 
সামান্তমাত্র (এক কাট! জমীর উপর প্রতিষ্ঠিত)। এই নিদ্দিষ্ট স্থানে যে 
সকল লাল বর্ণের কাষ্টের রেলিং__যাহা পুষ্পপত্র দ্বারা আচ্ছাদিত আছে 
এবং তাহার চতুদ্দিকের গৃহ বা রাস্তাগুলি পুষ্প টবে এরূপভাবে সঙ্জী- 
কৃত আছে যে, সে সমস্তেরই দৃষ্ত এক রূপ। সুতরাং এইমাত্র ষে পথে 
পরিভ্রমণ করিলাম, ঘুরিয়া ফিরিয়া ভুলক্রমে আবার ঠিক সেই স্থানেই 
আসিতে হয়। এই স্থানটার আকৃতি ঠিক জিলিপীর প্যাচের স্তায় 
ফলত: ইহার গোলকধীধ1 নাম সার্থক হইয়াছে বলিতে হয়। 
গোলাপ-বাগের ভিতর এক স্থানে একটী পাতাল গৃহ আছে । অব- 
গত হইলাম, স্বয়ং মহারাজ গ্রীষ্মকালে সদলে বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত 
গৃহে অবস্থানপূর্বক বৌদ্রের প্রথর উত্তাপ হইতে শান্তিলাভ করিয়া 
থাকেন । এই পাতালগৃহটী ও উত্তমরূপে সঙ্জীরৃত দেখিতে পাওয়া যায়। 
দেলখোসের এক ধারে একটা লম্বাক্কৃতি দীঘি আছে, তাহার তীরে - 
কতকগুলি জালিবোট দেখিতে পাওয়া যায়। সময় মত মহারাজা 
সদলে তব সকল বোটে আরোহ্ণপূর্বক জলবিহার করিয়া আমোদ অন্থু- 
ভব করেন.। আবার এই দীঘি হইতে পাইপের সাহায্যে পম্পিং 
€মসিন দ্বারা জল সংগ্রহ করাইয়! চতুদ্দিকম্থ বুক্ষগুলিতে জল সিঞ্চন 
করার ব্যবস্থা আছে! সে যাহা হউক, এইবূপে আমর! সকলে 
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গালাপবাগের শোভা! সদর্শনপূর্ব্বক এখান হইতে রাজ প্রাসাদের শোভা 
শনের নিমিত্ত প্রস্তত হইলাম। 


রাজপ্রানাদ 


এই ত্রিতল প্রাসাদটা প্রশস্ত রাজপথের উপরিভাগে বহু দুর বিস্তৃত 
্রাকিয়া শোভা পাইতেছে। রাজতবনে প্রধেশ করিবার নিমত্ত 
ঈক্ষিণদিকে একটা বড় খিলানবুক্ত ফটক, এতত্তিন্ন অন্যদিকেও ভিতরে 
যাইবার পথ বর্তমান আছে। আমরা এই দাক্ষণদিকের ফটকের 
ভিতর দিয়া প্রবেশ করিবার সময় প্রাঙ্গণের স্ানে স্থানে নানাবিধ 
ারবেল প্রস্তর নির্ষিত প্রতিমুস্তি দেখিতে পাইলাম । ী সকল মৃদ্বি- 
গুলির মধ্যে অধিকাংশ ইংরাজ বীর রাজপুরুষদিগের প্রতিমৃন্তি দেখিতে 
পাওয়া যায়, এই বিস্তৃত প্রাঙ্গণভূমি পার হইলে পর প্রাসাদ তবনের 
হুন্দর দেওয়ালগুলি যেন আগ্রা সহরের দ্বিতীয় শীষমহল, অর্থাৎ চতু- 
(দিকে বৃহদাকার আয়ন! দ্বারা সঙ্জীকৃত দেখিয়া চমৎকৃত হইগাম। 
প্রত্যেক গৃহে বর্ধমান রাজবংশের পূর্বপুরুষদিগের এবং খ্যাতনাম! 
'ইংরাজ রাজপুরুষ, আরও কলিকাতার বিখ্যাত ভাগ্যবান ব্যক্তিগণের 
প্রতিমসতি প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে গৃহগুলি এক অপৃঝ্ব শ্রীধারণ করিয়াছে । 
আবার এই সমস্ত কক্ষগুণি এরূপ সুন্দরভাবে বহু মূল্য ভ্ব্য-সামগ্রী 
দ্বার! সজ্জীকৃত যে উহার সৌন্দধ্য একবার দেখিয়া কিছুতেই নয়ন পাঁর- 
তৃপ্ত হয়না। 
মহাতাপ মঞ্জিল-_-একটা স্থশোতিত কাছারী বাটা। প্রাতঃ- 
ত্বরণীয় মহারাজ মহাতাপটাদ বাহাছুর এই সুন্দর মঞ্জিলটা নির্মাণ 
করাইয়। আপন নামানুসারে ইহাকে “মহাতাপ মঞ্জিল” নামে খ্যাত 
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করেন। স্থানীয় কর্নচারীদিদেন নিকট উপদেশ পাইলাম, মহারাজ 
মহাতাপচাদ বাহাদুর জীবিতাবগ্ার এই অঞ্জিলটা গ্রস্তত হইলে, ইহাকে 
চিরশ্মরণী় করিবার অভিলাষে «হু অর্থ ব্যয়দকারে সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিত- 
দিগকে বশীভূত করেন এবং তাহাদের ছার! এই স্থানে প্রাচীন সংস্কত 
মহাভারতখানি বঙ্গভাষায় অনুবাদ করাইয়া! দেপ বিদেশে বিনা মূলো 
বিতরণপূর্র্বক অমরত্বলাত করিয়াছেন । মঞ্জিলের মন্নিকটে বারদ্ধারী 
নামক প্রকাণ্ড বৈঠকখান] বাড়ী আপন শোভা বিস্তার করিয়া! আছে। 
এই বৈঠকথান! বাটাটার সৌন্দর্য্য দর্শনপৃব্বক বাহির হইতে ব্রহ্গসমাজ 
দেখিলাম । স্থানীর সমাজটার ঘার জানালা এমন [ক মেজেটা পর্য্যস্ত 
বাজার আদেশ মত লালবর্ণে প্রস্তত হঈয়াছে ৷ এই সমাজ বাটাটা বুন্ধা- 
বনের শ্রুপ্রীগোবিন্দজীউর প্রা্ীন মন্দিরের অন্গুকরণীয়। তাহার পর 
শ্নারায়ণ মঞ্্রিল” অর্থাৎ অন্দর মহল। এদিকে কোন অপরিচিত 
লোকের প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। নারায়ণ মঞ্জিলের পরই 
আবার একটা কাছারী বাড়ী। এই কাছাড়ী মধ্যে রাজসরকারের 
াবতীয় আর বায়ের হিসাব হইন্বা থাকে । 

সরকারী কাছারী বাড়ীর পর ফ্ীপ্রীলক্্মীনারায়ণজীউর দেবা- 
লয়ে উপস্থিত হইলাম । এই পেব__রাজবংশের কুলদ্েবতারূপে অবস্থান 
করিয়া! ভক্তগণের পৃজা! গ্রহণ করিতেছেন । ভগবান লক্মীনা রায়ণজীউর 
যেমন রূপ, তেমনি বেশভূষা, দর্শনে নয়ন আর ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না, 
গাহার প্রথম দর্শনে মনে হুয়-_-যেন ভগবান্‌ সাক্ষাৎ রাজবেশে বৈকু$ 
হইতে এই স্থানে তক্তগণকে দর্শনদানে উদ্ধার করিবার জন্ত উপস্থিত 
হইলেন। এ মৃত্তি ধিনিই দর্শন করিবেন, তাহাকেই মোহিত হইতে 
হইবে, মন্দেহ নাই, আবার এই দেবের--সেবার স্থবন্দোবন্ত দেখিলে: 
দিবাজান উদর হয়। তগবান লাক্মীনারায়ণজীউর মন্দিরের চারিদিকে 
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লান, মধ্যে নাটমন্িির। নাটমন্দিরের এক দিকে রাপমঞ্চ ও এক- 
নে প্রকাণ্ড পিত্তলের রথ শোভা পাইতেছে। প্রতাহ এখানে ষথা- 
য়মে ব্রাহ্গণদ্দিগকে পরিতোষের সহিত ভোজন করাইবার ব্যবস্থা 
মাছে। সে যাহা হউক, এইরূপে রাজভবন এবং ও&ইটপশ্ীনারায়ণ- 
উর পবিজ্র মৃত্তিদর্শনপূর্বক মনের আনন্দে এবার এখান হইতে 
ভ্রিীমন্পূর্ণ। ও রাধাবল্লত জীউর শ্রীচরণ বন্দনা করিবার অভি- 
যে বহির্ভাগে আপনাপন গাড়ীতে আরোহণ করিয়া গন্তব্য স্থানে 
যাত্রা করিলাম । 

পথিমধ্যে এক স্থানে রেভারেন্ট জে, ওয়েরেট সাহেবের স্থাপিত 
অকজীপদিখ্যাত গির্জা, তিনি নিজে ইহা এখানে 'অকাতরে দশ সহ 
'মুদ্রা বায় করিয়া নির্্াণ করিয়াছেন। এই গিজ্জার শোভ। দেখিয়। 
আরও কিয়দ্দুর অগ্রসর হইলে ষে পরীতে উপস্থিত হইলাম, উহা পুরা- 
তন বদ্ধমান নামে খ্যাত। উতভিহাপ পাঠে জানা যায় যে, ১৬২১ থুঃ 
মুদলমান সমআাউদিগের প্রানুর্ভাবকালে তাহারা সসৈম্যে আসিয়া! এই 
স্থানটী আক্রমণপূর্বক সহর মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করেন. কিন্ত 
কতকাধ্য হইতে পারেন নাই। আবার ইহার কিছুকাল পর ১৬৯৫ খঃ 
সর্বাসিং নামে এক ছূর্দান্ত জমিদার ইংরাঁজ বলে বলীয়'ন হইয়া কোন 
সুত্রে বর্ধনানে বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়া! মহারাজকে হতা! করেন এবং 
অবসর মত তাহার অন্দর মহলে প্রবেশপূর্বক রাজপরিবারবর্গকে রুদ্ধ 
করিয়া ছুগলী নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন । ইহারই ফলে ইংরাজের! 
ননাবের আদেশে বিনা করে কলিকাতার পুবাতন কেল্লাটা মেরামত ও 
ভাঙার চত্রক্দিকে থাত খনন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। কথিত 
আছে, বিদ্বোহকারী সর্বাপিং এদিকে হুগলি হইতে বর্ধমানে প্রত্যা- 
বর্জন পুর্বক এখানে যথার রাজপরিপারস্থ লোকদিগকে রুদ্ধ করিয়া 
ক 









৪০ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 
02 রি নার 
(ছিলেন, ত্মধো যুবতী রাজকু্ারীর অপরূপরূপ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তি? 
শ্বশন্্র অবস্থায় তাচার সতীত্ব নষ্ট করিবার চেষ্টা করিলে রাজ কন্যা_ 
সতীকুলরাণী দর্গাদেবীর শ্্রীচরণ ধান করিয়া সেই পাপিষ্ঠের কি ঞ 
তরবারির সাহাযো তাহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন, অবশেষে নরহতা 
মহাপাপের গ্রায়শ্চন্তম্বরূপ তিনি স্বীয় জীবন বিসর্জনপুর্বকক-_বিপদ 
কালে সতী রমণীগণকে কিরূপে প্রাণ অপেক্ষা মহৎ "সতীত্ব বর 
রক্ষ! করিতে হয়, তাঠারই শিক্ষা দান করিয়াছিলেন 

পুরাতন বর্ধমানের এক স্তানে খশানকালীর পবিজ্র মস্তি দশন 
পাওয়া যায়। কথিত আছে, বর্ধমান সহরে বিগ্যান্ুন্দরের অভিনয়ক'তে 
রাজান্ঞায় সুন্দরের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইবামার, ্বাতকেরা ভাঙা" 
স্মশানভূমিতে লইয়। যায়। সুন্দর া্তম সময় তথায় তাহার আধা, 
কালীকাদেণীর স্তব করিলে দেবী ্ৃষ্টচিন্তে এই স্থানে মৃত্তিমতী ততয়া 
সুন্দরকে রক্ষা করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত  কাণীমৃদ্ধি এখান শ্বাশান, 
কালী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। এইরূপে এখানকার শ্বশানকালীর 
দর্শন করাইয়া গাড়োয়ানেরা আমাদিগকে মালিনা-পাতার সর স্থান 
দেখাইবার জন্য তাহাদের ঘোড়াগুলিকে কসাঘাত করিল। 


মালিনীপোতা 
মালিনীপোতা অথাৎ রাজভবনের মালিনীর বাড়ী। যে মালিনীর 
আশ্রন্বে ও সাহায্যে শ্রীমতী বিত্যান্ন্দরীর সহিত শ্রীমান সুন্দরের মিলন 
হইয়াছিল, উক্ত মালিনীর বাড়ীর এক স্থানে একী স্তরঙ্গ পথ আছে । 
প্রধাদ__-এ সুরঙ্গ পথ দিয়! রাজকুমার সুন্দর, যুবতী সুন্দরী বিস্তার 
কক্ষে গুভাবে যাতায়া্চ করিতেন; শেষে করণাময়ী কালিকাদেবীর 


মালিনীপোতা ৩১ 





পায় তাহাদের উভয়ের মিলন হইলে পর, রাজাজ্ঞায় এ সুরঙ্গ পথটা 
ধের সহিত রক্ষিত হওয়াতে অগ্ভাপি সেই অতাত ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য 
প্রদান করিতেছে । এইরূপে এখানকার উপরোক্ত স্থানগুলির শোভ। 
দন্দ্শন করিয়! সহর ত্যাগ করিবার পুর্ধে স্থানীয় বিখ্যাত সীতাভোগ, 
মিহীদানা, থাজ! ও সামান্য তামাক থাইবার জন্য টিক সংগ্রহপৃব্বক 
ভগবান বৈগ্যনাথদেবের দশনের জন্ত প্রস্তত হইলাম। 











রে 

শীঞ্জী বৈদ্যনাথজীউর দর্শন যাত্রা 

কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলযোগে কর্ড লাইনের সাহায্যে, 
বৈগ্যনাথ নামক ঠ্রেশনে নামিতে হয়, তথা হইতে পৃথক ছোট ব্রা 
লাইনের গাড়ীতে আরোহণপূর্ধক অক্লেশে দেওঘর নামক ষ্টেশনে 
উপস্থিত হওয়া যায়। হাওড়া হইতে দেওঘর ২০৫ মাইল দূরে অব. 
স্কিত। ঠেঁশন হইতে ভারতবিথ্যাত বৈদ্তনাথদেবজীউর মন্দির অন্যুন 
দেড় মাইল পাকা রাস্তার উপর দিয়! অগ্রসর হইতে হয়। 

দেওঘর &্টেশনের অনতিদুরে ক্যাষ্টারটাউন নামে এক স্বাস্থ্য গ্রদ 
নগর আছে। নগরটী রারদেশ অর্থাৎ বীরভূম-সিউড়ির অন্তগ্ত এবং 
গতর্ণমেণ্ট হইতে উপাধি প্রাপ্ত রাজ! সুরথমল কর্তৃক সংস্থাপিত। 
এখানে একটা দাতব্য চিকিৎসালয় এবং কয়েকটা ভিল্পেন্ারী আছে। 
অনেক স্বাস্থাহীন ব্যক্তি এই স্থানে বায়ুপরিবর্তনের জন্ত আসিয়া 
থাকেন। ক্যাষ্টার টাউনটা-সিল্ছিয়া ময়ূরাক্ষী নামক নদীর তীরে অব- 
স্কিত। বৈগ্তনাথ নামক ্টেশনের ২১টা ্টেশনের পর কানুজংশন নামে 
খকটা বিখ্যাত স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। স্থান হইতেই ই, আই, 
বেল কোম্পানীর ছুইটা শাখা লাইন ছুইদিকে পৃথকৃভাবে গ্রসারিদ্ব 
হুইর। কর্ড ও লুপ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছ্ে। 


& 


প্রীক্মী৬বৈদ্যনাথজীউব দর্শন যাত্রা ৪৩ 





দেবালয়ের চতুর্দিকে যাত্রীদিগের বিশ্রামের জন্য বিস্তর বাসাবাটা 
আছে। আমর এখানে উপস্থিত হইবামাত্র আমাদের পাণ্ড সুর্যা- 
নারায়ণ ঠাকুরের আদেশে শিবগঞ্জার উপরিভাগে একখানি দোতাল! 
কক্ষমধ্যে বিশ্রাম স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। পশ্চিম তীর্থে পাণ্ডাদিগের 
মধো একটী নিয়ম দেখিতে পাওয়৷ যায় যে, যগ্/প কোন যাত্রীর কোন্‌ 
পূর্ব পুরুষ তথায় গমন করিয়া কোন পাগডাকে তীর্থ গুরু বলিয়! মান্ত 
করিয়া থাকেন, হাহা] হইলে তাহার বংশধরদিগকে সেই পাণ্ডা বা উক্ত 
পাগ্ডার্‌ অবর্তমানে তাহারই বংশধর__ধিনি তথায় পাগ্ডাপদে নিযুক্ত 
আছেন, সেই ব্যক্তিকে পাগ্ডাপদে মান্ত করিতে হয়। তীর্থ স্থানের 
প্রতোক পাণ্ডার খতিয়ান খাত। থাকে, যিনি একবার ধাহাকে গুরু- 
পদে মান্য করেন, প্রত্যাবর্তনকালে পাগ্ডারা উক্ত যাত্রীর নাম, ধাম, 
বেশীর ভাগ তাহার সঙ্গে ধাহারা থাকেন, তাহাদের পর্যন্ত নাম স্বয়ং 
লিখিয়া ঝ স্বাক্ষর করাইয়৷ লইয়া থাকেন। ইহার ফলে যাত্রীদিগের 
পরিচয় লইয়] তাহাদের সন্দেহ ভগ্জনের নিমিন্ত এ সকল স্বাক্ষর দেখা- 
ইয়! নূন যাত্রীকে আপন শিশ্যুত্বে গ্রঠণ করিবার চেষ্ট। করেন। 

ভগবান বৈদ্যনাথজীউ-দ্বাদশ মহালিঙ্গের মধ্যে একটা বিখ্যাত 
লিঙ্গ। রাত্রিকালে এই দেবের সন্ধ্যা আরতি দর্শন করিলে ভক্তির 
সঞ্চব হইয়া থাকে । এই স্থান ৫১ পীঠের মধ্যে একটা প্রলিদ্ধ তীর্থ । , 
বিস্ুচক্রে বিচ্ছিন্ন সতীর হৃদয় এখানে পতিত হওয়ায়, জগজ্জননী জয়- 
ছর্গা নামে এই তীথে ভগবান ধৈদ্যনাথের সহিত প্রসন্ন মনে বিরাজ 
করিতেছেন । এই মহালিঙ্গ ও জয়দুর্গাদেবী ব্যতীত এখানে আরও 
কুড়িটা দেবদেবীর মন্দির গ্লাপিত আছে । পাঠক বর্গের প্রীতির নিথিন্ 
স্থানীয় মন্দির গুলির একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল। ণ 

এ তীর্থে উপস্থিত হইয়! সর্ব প্রথমে শিবগঙ্গ। নামে যে দীঘি আছে, 


৫ তীর্থভরমণ-কাহিনী 





উহাতে যথানিয়মে ভক্তিপুর্ববক সঙ্কল্প ও দ্নান করিতে হয়। এ সময 
পৈতা, শুপারি ও একটা পয়সা দানে, তীর্থ গুরু পাগুার সাহায্যে মু 
উচ্চারণ করিবার নিয়ম আছে । তৎপরে শুদ্ধচিত্তে শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান 
করিয়া যে দেবের দর্শনের নিমিত্ত এখানে আসিয়া থাকেন, সেই 
দেবের শ্রীমন্দিরে সিদ্ধি, গাজা, রক্তচন্দন, আতপ-তওুল, ছুগ্ধ, ধুতুর! 
ফল ও ফুল, গঙ্গাজল ইত্যাদি আরও সাধ্যমত স্বর্ণ বা রৌপ্যের বিব্বপত্র 
থাকিলে এই সমস্ত পূজার দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহপূর্বক লিঙ্গরাজকে 
ভক্তিসহকারে পুজার্চনা করিয়া তুষ্ট করিতে হয়। শেষ শ্বহস্তে দেব 
অঙ্গ স্পর্শ ও সহজ বিবপত্র ছারা সঙ্কল্প করিয়া দেবাঙ্গিদেবকে ভক্তিদান 
করা কর্তব্য-_-কেন না বিদ্বপত্রে এই দেব যত সন্তষ্ট হন, জগতের 
অপর কোন দ্রব্যে তাহাকে এত্ত অধিক তুষ্ট করিতে পার! যায় না। 
এই তীর্থ স্তানটা কম্বনাশ! নামক নদীর উপরিভাগে অবস্থিত। বলা- 
বাহুল্য, কম্মনাশা নদীর জলে কোন দেবদেবীর পূজা হয় না) কারণ 
কথিত আছে, এ নদীটা লক্ষেশ্বর রাজা দশাননের প্রশ্রাব হইতে উৎ- 


পন্প। শিবগঙ্গা নামে এখানে যে নদী আছে, উহ্াই কর্নাশ! নামে 
খ্যাত। 


যে নদী রাবণের প্রাআ্রাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই 
অস্তজ নদীতে নঙ্কল্প করিবার কারণ প্রকাশিত হইল +-- 

রাজা দশানন বর্ষার বরে বলীয়ান হইলে একদা পুষ্পক রথে 
আরোহণপুব্বক দিঘজয়ে বহির্গত হইলেন, পথিমধ্যে কৈলাল পর্বতের 
নিকটস্থ হইয়া তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, *ভূতনাথ 
মহেশ্বরকে কিরূপে তুষ্ট করিব,” তাহাকে সন্ত করিতে পারিলেই 
কনার সকল আশা পুর্ণ হয়। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হুইয়। রান্ধ! 
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রর তপন্তায় মনোনিবেশ করিলেন । এইরূপে বহুকাল তপন্তায় 
ত থাকিয়া যখন ভীাহার কামন! সিদ্ধ হইল না দেখিলেন, তখন স্তব 
ত করিতে প্রবৃত্ হইলেন। ইহাতে কোন ফলোদয় ন৷ দেখিনা 
বশেষে নানাবিধ সুগন্ধ পুষ্প দ্বারা তাহার পৃজার্চনা করিতে আরস্ত 
ডা কিন্তু ভাগাক্রমে তিনি কোনরূপেই তাহাকে প্রসন্ন করিতে 
্লারিলেন না) ফলতঃ তাহার হৃদয় সর্বস্ব একমাত্র ব্রহ্মাকে স্মরণ- 
পূর্নক দুঃখে ও অভিমানে হতাশপ্রাণে_যে গিরিতে ভগবান অবস্থান 
করিতেছিলেন, সেই গিরিরাজকে বাহুবেষ্টিত করিয়। কম্পান্বিত করিতে 
আরম্ভ করিলেন। ঠিক এই সময় এক আকাশবাণী শ্রুত হইল, 
“রাজন ! তোমার সকল চেষ্টাই বৃথা হইবে, ভক্তিপুর্বক সহত্র বিশ্বপত্র 
দ্বারা আশুতোষের অর্চনার প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে তোমার মনোরথ 
নিদ্ধ হইবে ।” 

লক্ষেশ্বর এ দৈববাণী অনুনারে সহম্র বি্পত্র হ্থারা ভোলানাথের 
অর্ঠনায় রত হহলেন। তখন ভগবান মহেশ্বর তাহার স্তবে তুষ্ট হইয়! 
প্রসন্নমনে রাবণের সন্তুথে অধিষ্ঠ।নপৃর্বক মধুর বচনে বপিলেন, “দশা- 
নন! তোমার সবে আমি তুষ্ট হইয়াছি, আর তপগ্তান্থ প্রয়োজন নাই, 
এক্ষণে অভিল:বত বর প্রার্থনা কর ।” 

রাজ! দশানন সেই পৃণকাগ্ি তেজোময় মভাপুরুষকে সম্মুখে দর্শন 
করিয়া করযোড়ে গদ্গদস্থরে গ্তবস্তাত করিতে করিতে বণিলেন," দেব! 
আপনি লিঙ্গ সমূহের মধ্যে সর্ব গ্রদ খিশ্বেশ্বর ! অন্তর্যামিন! কৃপা করিয়া 
বি সদয় হইয়া থাকেন, তাহ, হইলে মাশ্রিহতনকে এহ বর প্রদান 
করুন, যেন সহজে আমি আপনাকে স্বীৰ আবাসে পিগরূপে স্থাপনা 
করিতে সক্ষম হই এবং তথান্গ আপনাকে পুরী রক্ষার ভার্পণ কাযা , 
সকল বিদ্ব হইতে পারত্রাণ পাছ ।” ঠা 
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০০০৯১ 
ভক্তবৎসল ভগনান রাজার ককণ প্রার্থনায় এই চুক্তিতে য 
হইলেন যে, প্যদি ভুমি সরাসর এখান হইতে আমার স্কান্ধে করিনা নিও 
পুরে লঈয়া যাইতে পার, তাা হইলে তোমার বানা পূর্ণ করিণ।, 
কিন্ত পণিমধো যদি কোন স্থানে চু্তি ভঙ্গ কর, ভাহা হইলে এ স্থান 
হইতে আমি আর এক পদও অগ্রসর হইব ন1।» 
লক্গেশ্বর মনে মনে সন্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, আজ আম 
সৌভাগ্যের সীমা নাই, কারণ ধাহাকে কত শত বৎসর কত মহা খ্ধ, 
তপন্যা পূর্বক সন্ধট করিতে সক্ষম হন না, আজ আমি অকুেশে সেই 
দেবাদিদ্দব মহেশ্বারের দর্শন লাভ করিলাম। ব্রঙ্গা ও মহেশ এই উত্তয়. 
দেবের কৃপায় আমি এক্ষণে নির্কিঘ্রে ভ্রিভুবন জয় করিতে সমর্থ হইব, রর 
সন্দেহ নাই। এই সকল চিস্কা করিয়া গর্বিত রাবণ তাহারই চুক্তিতে রঃ 
সম্মত হইলেন এবং নিজ স্বন্ধে ভগবানকে স্থাপন করতঃ শীয় পুরা্তি- 
মুখে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এদিকে দেবগণ এই সমস্ত বিষয় অবগত 
হইয়া মহা চিস্তাম্বিত হলেন, সুতরাং সকলে পরামর্শ করিয়া এই স্থির 
করিলেন, ৰরুণদেবের সাহাষ্য ব্যতীত ইহার অন্ত গতি নাই। এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত্ত ভইফ্া) দেবগণ বরুণকে মধুর বচনে বলিলেন, “দেব! 
তুমি সত্বর দশাননের উদর মধ্যে বাসুবপে প্রবেশ কর এবং নিজ 
প্রভাবে ভাহাকে বিচলিত করিয়। আমাদিগকে আসন্ন বিপদ হইতে 
উদ্ধার কর।» 
দেবগণ কর্তৃক, আদিষ্ট হইয়া বরুণ মুহূর্ত মধো দশাননের উদরের 
! ভিতর মায়াগ্রভাবে গ্রিষ্ট হয়া রাবণকে অস্থির করিলেন। লক্ষেশ্বর 
দেব্চক্র ভেদ করিতে না প'রয়া সহসা] পরশ্রাব গীড়ায় কাতর হইয়। 
, পূর্ব অঙ্গীকার বিশ্বভ হইলেন এবং চত্ুদ্দিকে তৃষ্টিনিক্ষেপ করিবার 
সমর্ধ নিকটেই এক বৃদ্ধ ব্রদ্ধণকে (দরখিতে পাইলেন, পাঠক মহোদয়- 
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গণ স্থির জানিবেন-_এই ব্রাহ্মণ অপর কেহই নয়, তিনি ছদ্মুবেশধারী 
টন দেবতামাত্র। রাবণ তাহাকে সম্মুখে পাইয়া অতি অল্প সময়ের 
জন্ত তাঙ্ার স্বন্ধস্থিত ভগবানকে বৃদ্ধের মণ্তকে স্থাপন করিতে অনুরোধ 
' করিলেন, ব্রাহ্মণ তাহার মিনতিতে এই চুক্তিতে স্বীকৃত হইলেন যে, 
যদি তিনি মল্প সময়ের মধ্যে প্রত্যাবর্তন না করেন, তাহা হইলে 
শিশ্চয়ই ঠিনি তাহার “দবতাকে ভূমে স্থাপিত করিয়া স্বস্থানে প্রস্তান 
করিবেন? কেন না, তিন্নি বাদ্ধিকাবশতঃ শক্ষিহীন হইয়াছেন। রাজা 
দশানন তথন গ্রাশ্াব পীডায় এত কাতর হঈয়াছিলেন যে, তিনি কাল- 
বিলম্ব না করিয়া বৃদ্ধের গ্রস্তাবেই সম্মত হইলেন এবং তাহার আরাধ্য- 
দেবকে উক্ত ব্রাহ্মণের মন্তকে রাখিয়া যগাস্থানে গনন করিলেন। 

মলমুত্র ত্যাগের নিয়ম গ্রামে বা বাসস্থানে দেড় শত 
হস্ত দূরে এবং নগরে তাভার চতগ্রণ দুরে নৈখতকোণে মলমৃত্র ভাগ 
করা কর্তবা। দ্িবাভাগে ও সন্ধাদ্থয়ে উত্তরান্তে এবং রাত্রিতে 
দক্ষিণান্তে মৌনাবলম্বনপৃন্নক মলমুত্র তাগ করিতে হয়। পাছুক! 
পরিধান করিয়া জলপাত্র ম্পর্শ-পুণ্বক প্রাণীসংশ্লি্ট পদার্থোপরি উপ. 
বেশন করিয়া, দণ্ডায়মান হইয়া কিম্বা চলিতে চলিতে মলমূর ত্যাগ 
করিতে নাই ; এইরূপ আবার-__পথে, ঘাটে, গোষ্ঠে, কষ্টভূমিতে, 
চিতাতে, ভন্মোপরি, দেবালয়ে, বল্পীকে, জলে এবং পৃজ্য পদার্থের 
আ'ভমুখীন হইয়া মলমৃত্র ভাগ করিতে নাই। 

এদিকে বরুণদেবের প্রভাবে তাহার প্রশ্ীব আর শেষ হয়না, 
এমন কি রাবণের প্রত্রাবের শোতে নদী প্রস্তত হইয়া] তাহাতে ঢেউ 
খেলিতে লাগিল, তথাপি উহার বিরাম না । বৃদ্ধ স্থযোগ পাইয়! বার- 
স্বার তাহাকে ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন, ত্রাার বাকা দশাননের * 
কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলেও তিনি অচৈতন্ত অবস্থায় গ্রত্রাব-স্থখ অন্থৃভৰ 
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করিতে লাগিলেন, ইত্যবসরে বৃদ্ধ দেবকারধ্যসাধনের উপঘৃক্ক সময় 
পাইয়া রাবণের সন্মতিক্রমে এ স্কানে তাহার দেবতাকে স্থাপন কংরয় 
অনুগ ৬৪চলন। একরূপে দশানন বল সময় অপব্যয় করিয়া নিজের 
ধৃত বুঝতে পারিলেন,ভ্তরাং ক্রুটি মার্জনার নিমিত্ত শিব স্থানে উপ 
স্থিত ভহয়া যুকু কে ভগবানের স্তব কারতে করিতে বললেন, *দেব! 
আপান যজ্তপমুহের মধ অগমেধ,দানের মপধো অহয়দ[ন,লাভের মধো 
পুলা ₹, খ$সমুহের মধ বসন্ত খঠ, যুগ সমূহের মধ্যে সতাযুগ, তিথি 
সমূহের মধ্যে অমাবস্তা, নক্ষত্রুনোর মধ্য পুষ্যা, পব্ব লমুহের মধো 
২ক্রান্তি, এক্ষণে নিজ গুণে কৃপা করিয়া অধীনের প্রতি সদয় হন।” 

ভগবান মহেশ্বর তখন জলদগন্তীরম্বরে উত্তর করিলেন, “দশানন ! 
তুমি পুর্ব প্রতিজ্ঞা মরণ কর। আম এগ স্থান হইতে আর একপদ৭ 
অগ্রসর হনব না, যদি মাযার উপদেশ অগান্ত কর, তাহা হইলে 
তোমার সকল চেষ্টাহ বিফণ হহবে।” 

বাবণ রাজা তথাপি বিবিধ প্রকার চেষ্ট! করিবার পর যখন নিরাশ 
হইয়া লিঙ্গরাজকে উঠাইতে সম্মত করিতে পারিলেন না, তখন মর্মাহত 
হইয়া এ শিখালঙ্গের মন্তকোপাঁর এক বজ মুষ্টাঘাত পূর্বক এই কথ। 
বলিয়। প্রস্থান করিলেন, “যদি একান্ত না যাইবেন, তবে এই জঙ্গলাবুত 
স্থানে অনাহারে অবন্থান করুন 1” ফাতীগণ এষ্ঠ তীর্থে মালিয়। অগ্তাপি 
শিঙ্গরাজেদ মন্তকে থে ক্ষত চিহ্ন দেখিতে পান, উহাই দশাননের ুষ্টা 
ঘাতের |চহ্ধ বাঁলয়। কথিত; 

ভিভগণ যে হাদ সক্ষল্ল করেন, সাধারণে উহাকে রাবণের প্রস্রাব 
বলিয়। কীত্তন করিয়া থাকেন, বস্তুতঃ ইহা তাহা নহে-_সাক্ষাৎ বরুপ- 
দেব দেবগণের কাধ্্যসন্ধির অন্য সাললরূপে এখানে অবসান রিতে- 
ছেন। তিনি মালা প্রভাবে প্রশ্রাবন্ধপে রাবণের উদর হইতে বহির্গভ 


প্রী৬বৈদ্যনাথজীউর দর্শন যাত্রা ৪৯ 





ইয়াদ্"লন বলিয়া এই জল কোন দেবকার্ষো বাবহার হয়না। সে 

1ঠ হটক, রাবণ কর্তৃক ভগবান কৈলাসপতি এইরূপে মঙ্যধামে উপ- 

হ হয়া তক্তগণকে দর্শনদানে উদ্ধার করিতেছেন । 

বহুকাণ হতে এক সাধু পুরুষ এ জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে বলিয়া ভগবান 
মিহেশ্বরেরই ইচরণ ধ্যান করিতেছিলেন, এই অবসরে ভগবান তাহার 
ৃ 
মহেশ্বরের দর্শন.আশে এতাবৎকাল তপশ্তা! করিতেছিলেন, এক্ষণে 
সৌন্াগাক্রমে সেই দেবের সাক্ষাৎ প্রাপে আনন্দে অধীর হইলেন 
এ৭ং দিবারাত্র তাহার পুজার্চনায় রত থাকিয়া আপনাকে চরিতার্থ 
বোধ করিতে লাগিলেন। ক্রমে জনসমাজে মহেশ্বরের আগমনবার্তী 
প্রচারিত হইলে এক ধন্মাত্বা নিজ বায়ে ভগবানের মন্দির ও সপ্পিকটম্থ 
নন্দরসমূহ নিম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে দেবতাদিগকে প্রতিষ্ঠা, এবং 
নিঠা পুজার ম্ৃবন্দোবস্ত করিয়। আপন কাঁষ্ি স্কাপন করেন। শিব" 
চতঠদ্দশীর রাত্রিতে এখানে এত জনতা হয় যে, পরী সময় এখানে এক 
মহামেলায় পরিণত হয়। এ তীর্থে_ প্রভুর ঢাকিকে সাধামত কিছু 
দানে সন্ধ্ট করিতে হয় এবং স্থানীয় নিয়ম সকল সমাপনাস্তে দক্ষিণাসছ 
বাক্ণ ভোগ্রন, শেষে স্বীয় পাণ্ডার নিকট সুফল লইয়! ইচ্ছামত স্থানে 
যাথা করিতে হয়। 
এখানকার এই মন্দির স্থান হইতে পূর্বদিকে প্রায় তিন ক্রোশ 

দুরে তপোন বা পঞ্চকুট নামে একটা বন আছে। পুণত্রহ্ষ ভগবান 
রান বববাসকালে এই পঞ্চকূট বনে সীতাদেবী ও লক্ষণসহ কিছু- 
কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। অগ্তাপি যাত্রীগণ এই পবিত্র স্থানে 
আলিরা পাষাণময় সেই পবিত্র মৃষ্তিত্রয়ের দর্শন করিয়া নয়ন ও জীবন 
দার্থকবোধ করিয়া থাকেন। তপোবনের চহুধিকের পাছাড়বেইিত 


রী তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 


শা ছ 





প্রাকৃতিক শোভা এবং ভগবানের সদলে সেতু পার হইয়া 'আশ্র 
প্রবেশের দৃপ্ত অবলোকন করিলে ভক্তমান্রেরই এক স্বর্গীয় ভাবে 
উদয় হততে থাকে । এইরূপে এখানকার শোতঙা দশন করিয়া আম 


গয়াধামে গদাধরের পাদপদ্ম দর্শনের নিমিত্ত প্রস্তত হইলাম। 
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সহর কলিকাতা হইতে দূর-দেশস্থ তীর্থ স্থানে ট্রেণের 
মাহায্য ভিন্ন গমনাগমনের সুবিধা নাই । আরোহীদিগের 
চ্রবিধাথে এই স্থানে এই কারণে ইষ্ট ইগ্ডিয়ান রেলওয়ে 
কোম্পানীর কয়েকটী প্রয়োজনীর নিয়ম লিপিবদ্ধ হইল 3 


সময়-__-সকল ্টেশনেহ ষ্টাগ্ডার্ড সময়ানুরূপ সময় ধরা হয় ও 
তদন্ুপারে ঘড়ি মেলান থাকে । উক্ত লময় কলিকাতার সময়াপেক্ষা 
২৭ মিনিট কম, এলাহাবাদের অপেক্ষা ২ মিনিট ও দিল্লীর অপেক্ষা ২২ 

'মি'নট, আগ্রার অপেক্ষা ১৯ মিনিট, বোম্বে অপেক্ষা ৩৯ মিনিট ও 
মান্ত্রাজ অপেক্ষা ৯ মিনিট বেশী পরিলক্ষিত হয়। 

ভাড়া প্রথম শ্রেণীর ভাড়া প্রতি মাইল /১০ হিসাবে ৩** 
শত মাহল পর্যান্ত, তদৃদ্ধে প্রতি অতিরিস্র মাইল /* হিঃ ধাধ্য আছে। 

দ্বিতীয় শ্রেণার ভাড়া__প্রথম শ্রেণীর ভাড়ার ঠিক অদ্ধেক | 

মধ্যম শ্রেণীর ভাঁড়া_প্রথম ৩৭০ শত মাইল পরাস্ত ইংরাজী 
ও সাড়ে তিন পাই হিঃ তদতিরিক্ত প্রতি মাইল ইংরাজী ৩ পাই হিঃ 
দিতে ইয়। 

তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া প্রথম ১** শত মাইল পর্যান্ত ইংরাজী 
২/ আড়াই পাই হিঃ, তদতি্ক্ক ৩০* শত মাইল পর্যন্ প্রতি মাইল 
ইংরান্ী ছুই পাই, এইরূপ আবার ৩০* শত মাইলের উদ্ধ হইলে প্রতি 
মাইল ভংরাক্দী ১। দেড় পাই হিলাবে প্রতোক যাআীকে দিতে হয়। 

হাওড়া হইত যে মেলটেণ কর্ড লাইন দিয়া যাব্র! করে, তাহাতে 
রদ্ধমানের মধ্যবর্ধী কোন স্টেশনের ভূ তীয় শ্রেণীর টিকিট দেওয়! হয় না। * 

মাতায়াত (রিটরণ) টিকিটের মুল্য নাধারণ একবারের ত্কাড়ার 


শ্হ্‌ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 


-০শিশাাশিটাশিটিশিটিি শি িাাটািিশিশীশিসি 





উপর তিন তাগের এক ভাগ বেশী। বলাবাহুল্য যে, তৃতীয় শ্রে্ 
রিটরণ টিকিট দেওয়া হয় না। 
কন্সেসন টিকিট__হাওড়া হইতে ১৫ মাইলের অধিক দু? 
যদি শুক্রবারের মধ্যাঙ্তে টিকিট খরিদ করিয়া সোমবার রাত্রি ১২টা 
মধ্যে ফরিতে পারেন, তাহা হুইলে সকল শ্রেণীতেই কম ভাড়া 
যাতায়াত হয়। এইবপ যাতায়াত টিকিটের নাম “উইক-য়েগু-টিকিট”। 
এই টাকট আবার শনিবার খারদ করিলে রবিবারে ফিরিয়। আসি 
পারা যায়। এই স্থানে একটী কথ! বলিবার আছে-মধাম ও তৃতীয় 
শ্রেণী ভিন্ন এবং কোলিয়ারি ছাড়া প্রথম কিন্বা দিতীয় শ্রেণীর এরূপ 
কনসেসন টিকট পাওয়া যায় ন|। 
অডিনারী রিটরণ (যাতায়াতের) টিকিট-পচিশ মাই" 
লের নুন হইলে দুদিনের মধ্যে ১০* শত মাইলের নুন দূর হইলে 9 
দিনের মাধো, ৩০০ মাইলের নুন দূর হইলে ৬ দিনের মধ্যে, ৪৫০ 
মাইণের ন্যুন দুর হইলে ১২ দিনের মধ্যে, ৭৫* মাইলের নুযুন দূর 
হইলে ১৫ দিন, তদৃদ্ধে ১৮ দিনের মধ্যে ফিরিতে পারা যায় । রিটারণ 
টিকিট ক্রেতা ভিন্ন অপর কেহ ব্যবহার করিতে পারেন না, এমন কি 
উহ্থার ক্রয় বিক্রয় ও দণ্ডনীয় । 
(13740 09000 ) বা দূরের টিকিট লইয়া মধ্যে নামিয়া বিশ্রাম" 
পূর্বক অপর ট্রেণে যাওয়া যায়। (51010 190176% ) ব1 একবার 
যাইবার টিকিটে প্রত্যেক এক শত মাইলে একদিন করিয়া বিশ্রামের 
সময় পাওয়া বায়। যেস্থানে ইচ্ছা টেনে হহতে নামিতে ও থাকিতে 
পারা যায়, কিন্তু নিদিষ্ট সময়ের বেশী বিলঘ্ব হইতে পারে ন!, কেবল- 
*মাহ গয়া যাত্রীরা স্নানাথে পুনপুনে বা পামারগঞ্জ নামক ষ্টেশনে ২৪ 
ঘণ্টা বলব কাঁরতে পারেন। 
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আরোহীর আবেদন করিলে এ্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর আরোহী- 
|দগকে গাড সাহেব নিদ্রা হইাতে জাগাইয়া দিতে পারেন। 

টিকিট খরিদ করিয়া স্তানান্ভাব অথবা বিশেষ কারণবশতঃ যদি 
কেই সেহ ট্বেণে যাহতে না পারেন, তাথা হইলে ষ্টেশন মাষ্টারকে 
জানাহলে তিন তাহার টাকট ফেরৎ লছয়। মূলা ফেরৎ দেন। যদি 
স্কানাভাব বশতঃ উচ্চ শ্রেণীর টিকিট লহয়। নিম্ন শ্রেণীর গাড়ীতে যাতে 
বাধ্য হহতে হয়, তাহা হইলে টে ছাড়বার পুর্ধে সেই টেণের গাডকে 
জানাহলে, তাহার রিপোর্ট অন্ুযারী নামবার সময় এ শ্রেণার ভাড়। 
বাদে বাকি দাম ফেরৎ পাওয়াযায়। উপরোক্ত কারণ ব্যতীত [বশেষ 
কোন কারণের জ যাঁদ [সঙ্গেণ (51010) টাকট ফেরৎ দেওয়া হয়, 
তবে খাযা দামের উপর শত করা ১*২ টাক] বাদ যায়। 

বিন] টিকিটে রেলগাড়াতে গমনাগমনানধিদ্ধ। রেলওয়ে কোম্পা- 
নার নয়মানুলারে পথিমধো যদ্দি কোন টিকিট চেকার বা টাকট কলে- 
ক্র বা ফ্রাহংচেকার কোন আরোং]র টাকট দোখবার আবশ্তক 
ববেচনা করেন. তাহ ভ্হলে উক্ত বাক্তকে তাহার টিকিটখানি দেখ|- 
হতে হর, কিন্তু ষগ্তপি তনি উহা ন। দেখাহতে পারেন, তবে ক্কোম্প।- 
নীরনয়মান্ুসারে তাহাকে প্রথম যে স্থান হইতে ট্রেণখানি ছাড়া 
হইয়াছে, সেই নিলি স্থান কি পৃর্ববন্তী টিকিট পরাক্ষা করিবার 
ছ্শন হইতে পুর্ণ ভাড়া। ধরিয়া দিতে হয় এবং প্রায়ত্বিশ্চন্বপূপ কিছু 
অথ দওডও দিতে হয়; এইরূপ আবার যদি কেহ টিকিট দেখাহতে ন! 
পারেন, কিন্ব। প্রদ্ত ভাড়া ব্যহাত উচ্চ শ্রেণীর কামরাতে ভ্রমণ 
করেন, তাহা হহলে তাহাকে প্রথম শ্রেণাতে ৬২, দ্বিতীয় কিন্বা মধ্য 
শ্রেণীতে ৩২ এবং তৃতীয় শ্রেণীর নমিত্ত ১২ স্তায্য ভাড়। খাদে পার, 
মান। দিতে হুয়। যদ দৈবাৎ উপরোক্ত কোনবপ দুর্ঘটন! ঘটে, তখন 





৬3 তীর্থ-ভ্রমণ-কা হিনী 





আরোহীমারেরই তৎক্ষণাৎ উক্ত ট্েণের গার্ড কিন্বা স্থানীয় ঠ্েশং 
মাষ্টারকে জানাইতে হয়, অধিকন্ত তিনি যে কোন কুমভিপ্রায়ে রেল 
কোম্পানীকে ফীকী দিতেছেন না, তৎসঙ্গে উহাও প্রমাণ করাইতে 
হয়-__ইহার ফলে রেলওয়ে কোম্পানীর ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ইচ্ছা 
করিলে জরিমানার টাক! ছাড়িয়া দিতে পারেন কিম্বা সামান্যমাত্র দণ্ড 
করিতে পারেন, ইহা তাহার ইচ্ছাধীন । 
এক শ্রেণীর টিকিট খরিদ কিয়া তাহার উপরের শ্রেণীর সহিত্ত 
ৰদল করা যাহতে পারে, যদি অবশিষ্ট অতিরিক্ত ভাড়া ধরিয়া দেওয়া 
যায়। 
রিজার্ভ একমোডেসন-_হাওড়। হইতে আসানমোল, গয়া, 
মোগলসরাই, দানাপুর, এলাহাবাদ, কানপুর, টু'গুল', দিল্লী, আন্বালা, 
হাতরস কিন্বা কালকা প্রভৃতির গাড়ী ছাডিবার ৪৮ ঘণ্ট? পূর্বে ষ্টেশন 
মাষ্টারের নিকট আবেদন করিলে যে কোন শ্রেণীর কামর! রিজার্ভ 
পাওয়া যায়, কিন্ত মেল! সময় কিম্বা বিশেষ কারণবশতঃ যাত্রীসমাগম 
অধিক হইলে অর্থাৎ টেণে স্তানাভাব হইলে এরূপ রিজার্ভ কামর! 
ভাড়া পাওয়া যার না। 
রিজাভ গাড়ীতে ৩ বৎসরের কম বয়স্ক বালক বালিকাদিগের ভাড়া 
জাগে না, তদুপরি ১২ বৎসর পরাস্ত অদ্ধ মূলা দিতে হয়। 
ফ্যামিলী ক্যারেজ-_ছদজন প্রথম শ্রেণীর যাত্রী এবং ৪ জন 
তৃতার বাঁবার স্ান ও স্নানাগারসহ প্রত্যেক প্রথম শ্রেণীর পারিবারিক 
গ্রাড়ীব জন্ত ৭ জনের পুরা প্রথম শ্রেণীর ভাড়া দ্রিতে তয়। সাধারণ 
প্রথম শ্রেণীতে সমন্ত গাড়ীর জন্ত ৮ জনের ও এক কামরার জন্ত ৪ 
,জনের এবং সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর সমঘ্ত গাড়ীর জন্ত ১* জনের ও 
এক কামরার নিমত্ধ ৫ জনের ভাড়া দিতে হয়) এইরূপ আবার 


ট্রেণে যাতায়াতের নিয়মারলী ৬ 





[তক মধ্যবর্তী ও তৃতীক্ শ্রেণীর এক কামরার অন্ত ৮ জনের সম্পূর্ণ 
চাড়া দিতে হয়,। 
আল্রকাল যাত্রীদিগের সুবিধার্থে রেলওয়ে কোম্পানী তৃতীয় 
শ্রণীতে উপরোক্ত নিম্মম ব্যতীত “বগীক্যারেজ” নামে এক প্রকার ১৬ 
লন বসিবার কামরা প্রস্তত করিয়াছেন, ইহারই মধ্যে একটা পাইখানা 
হাছে। এইরূপ একথানি বগীক্যারেজ ১৩ জনের পুর্ণ ভাড়া দিলেই 
রিজার্ভ পাওয়া যায়। বলাবাহুল্য,যদ্দি কোন যাত্রীর দল মধ্যে ১৩ হ্বনের 
পরবর্তে ১৪:১৫ জন লোক থাকেন, আর যদি তিনি এর রিজার্ভ 
কামরার মধ্যে তাহাদিগকে লইন্ন! যাইতে ইচ্ছা! করেন, তবে উক্ত ১৩ 
সন বান্ধে বেশী আরোহীর পৃথক্‌ টিকিট থরিদ করিতে হয়। 
রেল কোম্পানীর কর্মচারীদিগের অমনোযোগীতা অথবা অন্তদ্র 
ব্যবহার দেখিলে ট্রাফিক ম্যানেজার কিন্বা ডিষ্রাক্ট ট্রাফিক হ্বপারি- 
'প্টে্প্টকে জানাইলে উহার প্রতীকার হয় । 
ধদি কোন যাত্রী রেল কোম্পানীকে প্রতারণা করিবার অভিপ্রায় 
ইচ্ছাপুর্বক টিকিটের তারিখ কিছ্বা নম্বর বদল বা! কোন প্রকারে অল্পঃ 
করেন, উহা প্রমাণ হইলে তাহার ৫*২ টাক পর্যন্ত অরিমানা হইতে 
পারে। 
চলন্ত ট্রেণে যদি কেহ উহার দরজা খুলিয়া! দেয়, অথবা! উঠা নামা 
করিবার চেষ্টা করে, তাহার ২০২ পর্য্স্ত জরিমানা! হইতে পারে। 
গাড়ীর মধ্যে যদি কেহ সহ্যাত্রীগণকে বিরক্ত করেন, কিন্বা কাষ- 
বাক ভিতরকার আলো নিবাইয়া দেন, অথবা বাহাতে অপরাপর 
আরোহীগণের শান্তি তঙ্গ হয়, এরূপ প্রমাণ হইলে তাহার ২*২ টাকা, 
কিন্ধ মাতলামী করিলে ৫*২ টাকা পর্য্স্ত জরিমান! হইতে পারে। 
যদি কেহ বিশেষ কারণ ব্যতীত স্ত্রীলোকদিগের কাদরাতে ব 
ঢ 


৬৬ তীর্ধ-ভ্রমণ-কা হিনী 





ষ্টেশনে ভ্্রীলোকদিগের বিশ্রাম গৃহে অনধিকার প্রবেশ করেন, তাহা 
হইলে কোম্পানীর আইনাহ্থসারে তাহার এক শত টাকা! পথ্যস্ত জরি. 
মানা হয়, বেশীর ভাগ রেলকর্ম্চারী তাহাকে তথা হইতে বহি 
করিয়৷ দেন। 

যে কামরায় পুরা লোক হইয়াছে, জোরপূর্বক তথায় থাকা অথবা 
ষেঘরে কম লোক আছে, সেথানে কোন আরোহীকে প্রবেশ করিতে 
বাধ! দেওয়া, উভয় পক্ষেই ২০২ টাকা জরিমানা হইতে পারে, এইরূপ 
আবার “রিজার্ভ” কর! গাড়ীতে বলপূর্বক প্রবেশ করিলে উক্ত দও 
হইয়! থাকে। 

রেল কোম্পানীর আদেশ মত তিন বৎসরের নান বয়স্ক শিশু দিগের 
ভাড়া লাগে ন| এবং হ্বাদশ বৎসরের নান হইলে তাহার অদ্ধেক ভাড়? 
দিতে হয়। 

ট্রেণের কামরাতে স্থান না থাকায় যদি কেহ উঠিতে না পারেন, 
তাহ! হইলে তিন ঘণ্টার মধ্যে ষ্টেশন মার্ঠারের নিকট আবেদন করিলে 
উক্ত টিকিটের মুলা ফেরৎ পাওয়া যায়। 

বদি কেহ সংক্রামক রোগাক্রান্ত হইয়| ছ্টেশন মাষ্টারেরর বিনামু- 
মতিতে টরেণে আরোহণ করেন, তাহা হইলে তাহার ২*২ টাকা অর্থ 
দও হয়, এবং তাহাকে গাড়ী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়, বেশীর 
ভাগ তাহার প্রদত্ত টিকিটের মূল্য ফেরৎ দেওয়া হয় না। 

ট্রেণের প্রতি কামরাতে যে সম্বেতহচক সিকল আছে, তাহার 
অপব্যয় করিলে ৫০২ টাকা পর্ধাস্ত জরিমানা হইতে পারে। 

রেল কোম্পানীর কোন কর্মচারীর কর্ধে বদি কেহ ই্ছাপূ্ক 


' বাধা দেয়,তাহা হইলে তাহার ১৭৯২ শত টাকা পর্যন্ত জরিমানা হইতে 
পারে। 


লগেজ বা! মালের ভাড়ার নিয়মাবলী ৬৭ 





বিশেষ দ্রব্য 


কলিকাতার উন্নতিকল্পে (0910065. 10000500090 901067)6 ) 
1গভর্ণমেপ্ট হাউস হইতে ৩* মাইলের দৃরবত্তী ছ্রেশনগুলিতে যাতায়াত 
'নিমিত্ত প্রতিবার প্রতি যাত্রীর নিকট ২* হিঃ আদায় হইয়া থাকে। 
ই, আই ও বি, এন্‌, রেলওয়ের নিযনলিখিত ষ্টেশনে যাতায়াতের উত্ত 
₹১৭ পয়সা দিতে হয় ন1। 

(ক) ই-আই-আরের মেন লাইনে তাওুল! পর্যযস্ত। 

(খ) নৈহাটী এবং তারকেশ্বর শাখা লাইনের ষ্টেশন সকল। 

(গ) বি-পি-রেলওয়ের ত্রিবেণী, স্থলতানগাছা, ভালুদাই, মহানদঃ 
দ্বারবািনী, গোয়াই-আমরা, কুদ্রানী ও তারকেশ্বর। 

(ঘ) বি, এন, রেলে-_হাওড়া হইতে দিউলতি পর্ধাস্ত। 

(৩) ই.বি-রেলওয়ের ইষ্টারণ সেক্সনে--ফীচড়াপাড়া পধ্যস্ত, 
সেপ্টাল সেক্সনে--শিয়ালদহ হইতে হাওড়া পর্য্যন্ত এবং নৈহাটা হইয়া 
তালা পধ্যস্ত। বলাবাহুল্য, তিন হইতে বার বৎসর পর্্যস্ত ছেলে- 
দের অর্ধেক টাক্স দিতে হয়। 


লগেজ ব! মালের ভাড়ার নিয়মাবলী 


লগেজ--প্রথম শ্রেণীর আরোহীর ১1 ষণ, দ্বিতীয় শ্রেনীর ॥* 
ত্রিশ সের, মধ্যম শ্রেণীর 1/* অর্ধ ষণ, তৃতীয় শ্রেনীর ।৫ সের পধ্যন্ত 
লগেজ বিন! মাণ্ডলে ট্রেণে লইয়! যাইতে পারেন, তৎপরে মধ্য ও তৃতীর 
শ্রেণীর আরোহীদিগের 7/ মণ পর্ধ্যস্ত মালের ভাড়! প্রতি ১৫ মাইল 
প্ধান্ত /০ আনা, তদুর্ধে ২৫ মাইল পর্যাস্ত %* আনা, অর্ধ ঘণের উপর 
১/ মণ পর্য্যন্ত প্রতি ১৫ মাইল 9* আনা, তদু্ধি ২৫ বাইল পর্যন্ত ।*। 


৬৮ তীর্ঘ-ত্রমণ-কাহিনী 





আনা, এক মণের উপর প্রতি ॥/ মণ প্রতি মাইলে আধ পয়সা, ৫, 
মাইল অবধি /৫ সের বা এক ফিউবিক ফুট ।০ আনা, দশ সের বা দুই 
কিউবিক ফিটে 1৮ আনা, অতিরিক্ত প্রতি /৫ সের /* আনা, ৫০ 
মাইলের উদ্ধে প্রতি ৫০ যাইলের ভাড়া চারি আন! হিসাবে ধার্য আহ্বে। 

(১) ছেলেদের অর্ধ মাগুলের টিকিট উক্ত অদ্ধ হার বাদ পাওয়া 
যায়। 

(২) জগেক্স ভাড়া অগ্রিম দিতে হয়। 

(৩) আরোহীর সহিত বিড়াল, থরগোস, পক্ষী প্রভৃতি থাকিলে 
পাশেলের হিসাবে ভাড়া লাগে। 

(8) দূরের যাত্রীর! যে ষে প্রেশনে নামিবেন, একেবারে সেই 
সেই ষ্টেশনে লগেজ পাঠাইতে পারেন। তাহাদের টিকিটানুসারে থে 
কয দিবস থাকিতে পারেন,মাল রাখিয়া পরে প্রতিদিন অথরা আংশিক 
দিনে প্রতি লগেজ।* আনা হিসাবে ভাড়া দিতে হয়। 

(৫) ছুরের যাত্রীরা নামিয়া যদি কোন মধ্যম ষ্টেশনে তাহাদের 
লগেজ আবপ্তক বিবেচনা! করেন, তাহা! হইলে উক্ত লগেজটী বুক রি- 
বার সময় ষ্টেশন মাষ্টার কিম্বা লগেজ ক্লার্ককে বলিবেন, নচেৎ প্রত্যেক 
দুরের গেজ গাড়ীতে চাবি বন্ধ থাকে, হঠাৎ পাইবার কোন আশ! 
নাই। 

(৬) ফেবমস্ত লগেন্ধের তাড়া দেওয়া হয়, তাহ1 স্বত্ত্রভাৰে 
ব্রেকভ্যানে পাঠান হয়, স্থতরাং যাহ! এলাউদ্স বা বিনা মূলো লইয়া 
ঘাওয়া যায়, উহা সঙ্গে লওয়াই স্থবিধা বিবেচন! করিবেন । 


পার্শেলের ভাড়ার দ্বার নিয়ম ৬৯ 





পার্শেলের ভাড়। দরবার নিয়ম 


বদি কোন পার্খেল ভাক্তিবার বা ন্ট হইবার সম্ভাবনা না থাকে, 
অথবা কোন বিপদন্রনক দ্রব্য উঞ্ত পাশেলে না থাকে, তাহ? হইলে 
ভাড়া আশ্রম দেওয়া ন! দেওয়া গ্রাহকের স্ুবিধাব্ব উপর শির কৰে। 

ডেযারেজ-_ই-আই-ব্রেণের কোন ষ্টেশনে পাশেল পৌছিলে উক্ত 
তারিথ বাদে ৭ দিন স্রেশনে পড়িয়া! থাকিতে পারে, তৎপরে প্রতি 
প্যাকেজে প্রথন দিনের 'অথবা আংশিক সময়ের জন্ত %* আনা,তষ্ছার 
পর।* হিপাবে ডেবাূর্রজ দিতে হয়। 

অন্ক্লেন_-যে ঠ্েশন হইতে মাল পাঠান যাক্স, যদি কেহ এক 
মানের মধ্যে উহা! ভিলিভারি ন। লন, তাহ! হইলে কোম্পানীর নিক্নমা- 
সসারে উহ৷ হাওড় বা এলাহাবাদে চালান দেওয়া! হয়। তথ| হইতে 
তিন হাস পরে উহা প্রকাহ্ঠ নিলাষে বিক্রর হইয়া থাকে । যাহার মাল 
এন্ধপ অবস্থায় তিন ষাস পর্যাস্ত পড়িরা থাকে, আর মালিক বদি এই 
তিন ঘাস মধ্যে উহা লইতে ইচ্ছ! করেন, তবে তাহাকে প্রতি মাসে বা 
কম ছিনের জন্তও প্রতি প্যাকেজে । আন! হিসাবে স্বতন্ত্র ভাড়া দিতে 
হয়। 

পার্শেল অথবা লগেজ হারাইলে কিন্বা কোন প্রকারে নই হইলে 
তৎক্ষণাৎ স্টেশনের কেরাণীকে জানাইতে হম এবং কোন্‌ জিনিস চারা- 
উল ধা কি ক্ষতি হইল, তাহাব্র বিশেষ বিবরণ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ডিষ্রাকট 
ট্রাফিক স্পারিপ্টেণ্ড টেকে অথব! কণিকাতায় জেনারেল ট্রাফিক 
য্যানেজারকে লেখা আবশ্যক, নচেৎ রেল কোম্পানী দায়ী হন না। 

দহ কলিকাতাবাসী-_দূরস্থ তীর্থ স্থানে উপাস্থিত হুইরা স্থানীয়" 
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ঘড়ির সহিত নিজের ভাল ঘড়িটীর সময় মিলাইবার কালে চমংরঃ 
ছটয়া থাকেন এবং মনে মনে স্থির করেন যে তাহার নিজের ঘড়ীঃ 
ট্েণে উঠা নামার জন্য থারাঁপ হইয়াছে, কিন্ত বস্ততঃ তাহ! নহে 
ভ্রষণকারীদিগের বিবেচনা কর! উচিত-_দেশাস্তর ভেদে লোকের 
'আচার-ব্যবহার যেরূপ বিভিন্ননূপ পরিলক্ষিত হয়, সময় ও মেইরূপ ভিঃ 
ভাব ধারণ করে, তাহাদের ম্ববিধার্থে আমার ভ্রমণ-কাহিনীর লিখিত 
নিয়ে কয়েকটা স্থানের সময় তালিকা! প্রদত্ত হইল। 

কলিকাতা দিব! ইংরাঁদী ১২টার সময়ে অপর স্থানে যে ময় হয়, 
তাহাই লিখিত হইল ;_- 


স্বান ঘণ্টা-__মি--সে 

ফ্টক ৪ ৮ লঃ ১১০৮৫০০৮৪ 

কাকী দি নি বক ১১-২৪২৪ 
গয়া 5০ ০ ৯ ১১-৮৪৬--৩২ 
গৌহাটী রা ১ নি ১২-+১৩--৪৪ 
গাজীপুর টি ১১-৮৪-7৫৩ 
উট্টগ্রা্ প্ লিঃ পি ১২০১৪-০ 

জয়পুর মা 5 রর ১১-৮৯-৫২ 

তাত্রোর ৯১ ক ভি ১১২২৪ 
ব্িচিনাপলী ৪ ১১২০৪ 
খানেশর (কুরুক্ষেত্র) প্ রর ১১০১২ 
দিল্লী তর ৪ প ১১-৫৩২৪ 
দেওঘর *৯৩ ৬ রিল ১১-১৫-৮০৩২ 
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নোমবাথ 
অযোধা। 
আগ! 
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কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলের গ্রাও কর্ড লাইনে গয়া যাত্র। 
করিলে পথিমধ্যে যাত্ীদিগকে আর কোথাও টে বদল করিতে হয় না, 
নতুবা বাকিপুর জংশনে গাড়ী বদল করিয়! গয়! নামক ঠেঁশনে যাইতে 
হয়। বাকিপুর হইতে ২৮ ক্রোশ 'এবং হাওড়া হইতে ২৯২ মাইল দুরে 
গয়া ষ্টেশন টা অবস্থিত। 
গ্রাণ্ড কর্ড লাইন প্রস্তত হইবার পৃর্বে--তীর্ঘবাত্রীদিগকে কর্ড 
লাইন দিয়! প্রথমে বীকীপুর, তৎপরে পানা, তথা হইতে ভিন্ন টরেণে 
আরোহণ করিয়া গর! যাইতে হইত । ইহাতে কত সময় এবং কত 
কষ্টভোগ করিতে হইত, উহা তৃক্তভোগীমাত্রেই অবগত আছেন। 
ধাকীপুর, পাটনা ও দানাপুর-__-এই কয়টা নগর পরম্পর নংলগ। 
এই নিমিত্ত এই তিন স্থানকে একটা সহর বলা যাইতে পারে। বীকী- 
পুরের পশ্চিমাংশ, ধানাপুর এবং পূর্ববাংশ পাটন! নাষে প্রসিদ্ধ। এই 
পাটনা আবার ছুই ভাগে বিভক্ত, যথা-__নৃতন ও পুরাতন পাটনা। 
পাটনা সহরের আদি নাম পাটলিপুত্র। কথিত আছে, পাটলিপুত্রতে 
মগধের রাজগণ--মহারাজ নন্দ, পুরুরাঞ্জ চন্ত্রগুপ্ত প্রভৃতি বংশাহ্থসারে 
স্াত্ব করিয়াছিলেন । এই পাটলিপুত্র নামক স্থানেই হারা বন্দ 
ংশের অভিনয় হয়) অর্থাৎ এই স্থানেই নুপ্রসি্ধ চাপক্য পিত 


গয়া ও 





ট্রাহার রাজনীতিজ্ঞতার ও অধ্যবসায়তার পরিচয় প্রদান করিয়া মহা রান 
লের বিখ্যাত মন্ত্রীকে বাকযুদ্ধে পরাস্থ করেন । এক সময় এই স্থানে 
বৌন্ধদিগ্রের প্রাহুর্ভাব হয়, কালের কুটিলগতিতে আবার মুসলমান 
ঘাজহকালে সেকেন্দর সাহার আমলে এই পাটলিপুত্রই পাটন! নাষে 
থ্যাত হইয়া বেহারের রাজধানীব্রপে প্রসিঘ্জ হইয়াছে; অধিকস্ত এই 
মময় হইতেই হিন্দু ও মুসলমান ভাষা এক হইয়। উদ্দ, ভাষার স্থষ্টি হহ্‌- 
মাছে । কাহার কাহারও নিকট এই গ্থান্টা আজিমাবাদ নামে শুনিতে 
পাওখা যায়। 
পাটনা সহরের অন্তিদূরে হাজিপুর নামে একটা বিখ্যাত স্থান 
আছে। কথিত আছে, পক্ষীরাজ মহাবীর গরুড় এই স্থান হইতে গঞ্জ. 
কচ্ছপকে পুন্তে,লহয়] গিয়া বহু দূর নৈমিষারপ্যে ভক্ষণ করিয়াছিলেন । 
এই হাক্জিপুরের সঙ্গিকট স্থানে যথায় সেই গন্রকচ্ছপের মহা! যুদ্ধ হুইয়া- 
ছিল, তাহাদের এ যুদ্ধক্ষেত্রটা এক্ষণে “হরিহরছন্র* নামে প্রসিদ্ধ হই- 
হাছে। এখানে হরিহরদেবের পবিত্র মূর্তি অস্তাপি বর্তমান থাকিয়া 
তগ্রদিগকে ঘর্শনদানে উদ্ভার করিতেছেন । রতি বৎসর এক নিদ্দিঃ 
মমন্বে এই ছুত্রে একটা মেলা হয়া থাকে, সেই মেলা সনয়-_-এখানে 
বিস্তর হাতীউঠ,)মগব, বকরী প্রভৃতি কিক্যারথ ক্ানীত হয় । 
গয়া-একটা জেল! মাত্র । এখানে ঘোড়ার বা এক্ক। গাড়ী প্রচ 
পরিমাথে ভাড়া পাওয়া যায় । সহরটী ছুই ভাগে বিভক্ত, বথা সিটিগর! 
গু সাহেবগঞ্জ । গা নামক ্টেশন হইতে গদাধবের পাদপ্ের মন্দিরে 
পৌছিতে হইলে সাহেবগঞ্জের মধ্যপণ দিয়! যাত্রী“দগকে তিন যাহল 
পথ অগ্রসর হইতে হয়। কার্য্যোপলক্ষে অনেক বাজালীকে এখানে বাদ 
করিতে দেবিতে পাওয়! বায়। এখানকার অধিকাংশ হিন্দু বসতি ফলপ- 
তীত্বে, জার দুসলমানগণ--জাছেবগ্ী অঞ্চলেই বাস করিগ্া থাকেন, 
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গল্লার লোক সংখ্য। অন্ন এক লক্ষ। সাহেবগঞ্জ একটী জনপাঁদপৃঃ 
পল্লী--এখানে হাট, বাঁজার, পুলিস, ষ্টেশন, হাঁসপাঁতাল এবং বিবি 
প্রকার পণ দ্রব্য সমন্তই পাওয়| যায়। গয্মার পাথরবাটি এবং তামাক 
চিরবিখ্যাত। 

পূর্ব এই গরায় বৌদ্ধদিগের প্রাহুর্ভাব ছিল, সুতরাং যে সকল 
দেবালয় ছিল, উহা! তাহাদেরই আঁমলের--কিন্তু শীকামুনির ধর্মের 
শ্রোত অন্তহিত হইলে পর, গর্ালী ব্রাহ্মণদিগের &ঁ সমস্ত দেবালয়গুনি 
অধিকারে আসে,ফলতঃ এক্ষণে গয়! তীর্থে যে সমস্ত দেবালয় ব1 মন্দির 
দুষ্টিগোচর হয়, সে সমস্তই গয়ালীদিগের দ্বারা নূতন কলেবরে প্রতি. 
ঠিত হইয়াছে। গ়! ভীর্থে ঠটাদচৌড়া নামক শ্থানটী অতি বিখ্যাত। 
গয়ালীদিগের এই স্থানে বিস্তর ঘর বাড়ী আছে। বলাবাহুলা, ধাত্রীগ 
এখানে উপস্থিত হইবামাত্র ষ্টেশন হইতে গয়ালী নিযুক্ত গোসস্তার 
তাহাদের পরিচয় লইবার জন্ত ব্যতিব্যস্ত করিতে থাকেন, এমন কি 
ট্েপধানি যদি অর্ধ রাত্রিতে তথায় উপস্থিত হয়, যে সময় সকলেই 
নিত্রাতিভূত থাকেন, সেই নির্জন সময়েও সার! রাত্রি এই সকল 
গৌমন্তার! আলোক হন্তে যাত্রী ধরিবার জন্ত পথের ছুই ধারে সারি 
মারি দাড়াইর়] অপেক্ষা করিতে থাকেন। এই সকল লোকদিগের 
মধো লকলকার মুখে একই বুলি গুনিতে পাইবেন, "আপনার নাম কি, 
নিবাস কোথায়, কোন্‌ জাতি, পাও! কে?” সুতরাং ইহাদের প্রশ্নের 
উত্তর দিতে দিতে যাত্রীগণকে হায়রাণ হইতে হয়। বাত্রীগণ তীর্থ 
স্থানে উপস্থিত হইলে এই সমস্ত গোমস্তারা যে সকল হাত্রী সংগ্রহ 
করেন, প্রায়ই তাহাদিগকে চীদচৌড়ার বাজারের উপর ভাহাদের 
আপনাপন গরালীদিগের যে সমস্ত বাড়ী আছে, উছাতেই বিশ্রাম স্থান 
স্থান করেন, ইহাতে হাত্রীদিগকে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হয়, কারণ গলপ! 


গয়া ৭৫ 





শ্রেষ্ঠ বলিপ্। কথিত, এ হেন গয়াতে ভক্তগণের অন্ততঃ ত্রিরাত্রি 
মকরিতে হয়। 
সিটিগয়াতেও এইরূপ গয়ালীদিগের অনেকগুলি প্রধান প্রধান 
উড আছে, ধাত্রীগণ এখানে আসিয়া তাহাদের প্রদণ্ত এ মকল 
সায় আশ্রয় পাইয়া থাকেন। এই স্থান হইতে প্রত্যহ ফন্তনদে স্নান 
দেবমন্দির সকল দর্শন করিতে হইলে অনেক দূর বৃথ। হাটিতে হয়, 
£ই নিমিত্ত আমরা আমাদের গঞ্পালী-_ন্বর্গায় কানাইলাল ঢেড়ির দেও 
ঘানের নিকট অন্থুরোধ করিয়া চাদচৌড়ার পরিবর্তে ফন্তুতীরে তাহাদের 
ঘ বাসাবাটা আছে, সেই স্থানে সুবিধামত একটা বিশ্রাম স্থান ঠিক 
ফরিলাম-_কেন না, এই স্থান হইতে দেবদর্শন ও নিত্যন্নানের পক্ষে 
[অনেক সুবিধা হয়, বিশেষতঃ এখানে বাজার ও পদারীদিগের দোকান- 
গুলি নিকটে থাকার, ঘাত্রীদিগের সকল বিষয়েই নুবিধা হইয়া থাকে । 
(গলার সমতল রাস্তা হইতে বিষ পাদপদ্মের মন্দিরে যাত্রাকালীন ক্রমে 
: উপরে উঠিতেছি এইব্ধপ মনে হয়। 
গয়াপ্রদেশ- পাহাড়ের উপর অবস্থিত। ইহার পুর্বে একমাত্র 
ফন্তনদ, পশ্চিমে প্রেতশিলা, উত্তরে রামশিল! ও দক্ষিণে বরহ্মমোহন 
পাহাড় বিরাজমান । এই সমস্ত অত্যুচ্চ পাহাড়ের উপর আরোহণ 
করিলে সমন্ত সহরটীর সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়! যায়, গলার চতুদ্দিকৃই 
প্রায় পাহাড়ে বেষ্টিত। এখানে সর্বশ্ুদ্ধ ৪৫টা তীর্থ স্থান আছে, ইহার 
কল স্থানেই পিওদান করিতে হয়, কিন্ত অধিকাংশ যাত্রী বিশেষতঃ 
বাজালী এই ৪€টা তীর্ঘের পরিবর্তে কেবলমাত্র কয়েকটা প্রসিদ্ধ 
তীর্থেরই সেবা! করিব থাকেন। 
যাত্রীরা গয়াতে উপস্থিত হইয়া প্রথমে এখানকার পদ্ধতি অনুসারে 
দ্ন্তনদে সল্প ও পৃথ্ার্চন৷ করিনা! পরে বথানিয়মে দান ও তর্পণ 


গা 


৭৬ তীর্ঘ-ভ্রমএ-কাহিনী 





কফরেন। বলাবাহুপ্য, প্বানের পর-শ্রীবি প্রীতিকামনায় দর্কং 
দীক্ষিত বাক্তিকে আপন অঙ্গে চন্দনলেপন এবং তিলকধারী হইয়া স্ব 
ইঞ্টদেব শ্রীতি কামনায় পুনশ্চ ক্গান করিতে হয়। তৎপরে মনে মঃ 
ছে কেশব, হে অনন্ত, হে গোবিন্দ, হে বরাহ, হে পুরুযোত্তম, হে শঙ্কা 
হে আমু ও আনন্দবর্ধক! এই তিলক আমার প্রতি প্রসন্ন হউক- 
আহি যে চন্দন ফোট1 ধারণ করিতেছি, ইহাই আমাকে কান্তি, জঙ্গ' 
মস্তোষ, ম্থথ ও অতুল সৌভাগ্য দান করুক বলিষ্বা প্রার্থনা কৰি] 
হন্ব। 

বাসাবাটা হইতে ফন্তুতে ধাইবার পথে তীরের উপরিভাগে দা 
যাঁরি বিস্তর নারিকেল, পৃষ্প-তুলসী, তিল ও ববের ছাতু এবং ছোর 
ভাঞ্জার দোকান সকল সঙ্ীক্কৃত দেখিতে পাওয়া যায়। এই ফন্তুতীরে। 
উপর্থিভাগে তথায় একটী বাধ! ঘাট প্রতিটিত আছে, গ্নানাস্তে ভক্ত 
দেই স্থানে পিতৃগণের উদ্দেশে পিগুদান করিয়া থাকেন। পূর্বে এ 
স্বাৰটী অনাবৃত ছিল, উহাতে পিওদানের সময় সকলকে নানা প্রকার 
ফষ্টভোগ করিতে হইত। সম্প্রতি এই দ্বাটটা পিওদানের ম্ববিধাথে 
প্রাঅন্থরণীয়া মহারাইীয়া। মহারাণী অহল্যা বাঈ দ্বার! নির্মিত হই 
ভন্তগণের কত উপকার হইয়াছে, উহ! লেখনীর দ্বার! ব্যক্ত কর! হায় 
না। তৎপরে অক্ষত বটবৃক্ষতলে, সর্বাশেষে__গদাধরের পাদপন্ধে পি 
ঘাঁন করিয়াই বাঙ্গালীগণ নিশ্চিন্ত হইয়| থাকেন। উপরোক্ত বিখ্যাত 
স্থান কটা ব্যতীত ফন্তুনদের পরপারে অর্থাৎ ীতাকুণ্ডের তীরে 
বালির পিগুদান করিবার ব্যবস্থা আছে। 

অক্ষর বটবৃক্ষতলে পিগদানকালে স্থানীয় নিয়যান্ছসারে যনোমত 
ফাযনা করিয়। একটী ফল দান করিতে হয় এবং জন্মের মত এ ফলটা 
ত্যাগ করিতে হয়, অর্থাৎ এই তীর্ঘে মনের যত মানত প্রার্থনা করিয়া 


গদাধয়ের পাদপত্সের মন্দির শ৭ 
5০22 
| ফলটা দান করিবেন, যতদিন জীবিত থাকিবেন, ততদিন উহার 
স্বাদ লইতে প!রিবেন ন1। মহধি গৌতম এখানকার এই ববৃক্ষ- 
ঢলে বসিয়া ৬০ হাজার বৎসর মহাদেবের আরাধন! করিয়াছিলেন। 
চথিত আছে, এই বটবৃক্ষতলে শ্রান্ধান্তে দক্ষিণাসহ একটা ব্রাহ্মণকে 
ভাঙনে তুষ্ট করিতে পারিলে বহু পুণ্য উপার্জন হয়। 


গদাধরের পাদপঘের মন্দির 


এই প্রস্তরময় চ্ন্দর মন্দির ও নাটমন্দিরটা ইন্দোরের ঘহারণণী 
অহলা! বাঈ কর্তৃক প্রস্তত হইয়াছে । দূর হইতে এই মন্দিরটীর দৃর্ত 
গন ঠিক একথানি কৃষ্ণবর্ণ পাথর দণ্ডায়মান রহিয়াছে বলিয়! অন্থমান 
হয়) মন্দিরের শিখরদেশে একটা স্বর্ণ নির্মিত চূড়া ও ধ্বজা শোভা! 
পাইতভেছে, ইহার সম্দুথেই নাউমন্দির আপন শোভ1 বিস্তার করিয়! 
আছে। নাটমন্দিরের চতুদ্দিকই প্রস্তর বাঁধান, মধ্যে একটী বৃহৎ ঘণ্টা 
দোহল্যমান থাকিয়া যেন ভক্তবুন্দকে ভিতরে প্রবেশ করিয়া! গদাধরের 
পাদপদ্ছে ভক্তিদাল করিতে আহ্বান করিতেছে । এই মন্দির ও নাট- 
মন্দিরটী কত কাল পূর্বে প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু দেখিলেই যেন নূতন 
বলিয়া মনে হয়। মন্দিরাভ্যন্তরে গ্রীশ্রীগদাধরের পাদপদ্ দেদীপ্যযান। 
তন্তগণ তথায় পিতৃপুরুষগণের পিওদান করিয়। াহাদিগকে উদ্ধার 
করেন এবং তৎসঙ্গে নিজে পূর্ব ্ুণ হইতে ুক্িলাত করিয়া থাকেন। 
এই পবিত্র পাদপন্ম-_ধিনি একবার হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, তিনিই 
ধন্টয, ্টাহার জন্ম এবং ক্রিয়াকল লমস্তই ধন্ত বলিতে হইবে; বলাবাহুলা, 
ভগবান গদাধরের কপ বাতীত কেহই ইহ হৃদয়ে ধারণ করিতে সক্ষম 
ছন না। পাঠকবর্গের প্রীতির লিমিত্ত গদাধরের সেই প্রাচীন মবিরের 
কটা চিত্র প্রদত্ত হইল। 
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শ্রীমন্দিরের চতুঃসীমার আশে-পাশে নান! দেবদেবীর দেবালা 
প্রতিঠিত আছে। তন্মধ্যে ্গ্রীপত্যনারায়ণজীউ ও মহীরাবণের কালী 
বাড়ীর সম্মুখে মহাবীর হনুমানের স্কন্ধে রাম লক্ষণ মুর্তি দর্শনে এক 
অনির্বচনীয়ভাবের উদয় হয়। শ্রীত্রীসত্যনারায়ণজীউর দেবালয়টী 
প্রামন্দিরের বহির্ভাগে সূর্যাকুণ্ডের সন্্রিকটে অর্থাৎ ক্লানঘাটের পার্শে, 
অবশ্থিত। বাঁসাবাটী হইতে গদাধরের মন্দিরে যাইবার সময় পথিমধ্দো। 
ষে প্রাচীরবেষ্টিত একটা বৃহৎ কুণও দেখিতে পাওয়া যায়, উহাই সুধা 
কুণ্ড নামে খ্যাত। বহু উত্তর-পশ্চিম দেশীয় যাত্রী এই কুগুতীরে পিতৃ- 
পুরুষদিগের উদ্দেশে পিগুদান করিয়া থাকেন, এই কুণ্ডের উত্তরদিকে 
উত্রীহুধ্যদেবের একটী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কথিত আছে, ভক্তি-' 
সহকারে এই দেবের পৃজার্চনা করিলে তাহার কৃপায় যাবতীয় ব্যাধি 
দুরে পলায়ন করে। হুর্ধ্যকুণ্ডটী সমতল পথ হইতে অনেক নীচে 
অবগ্থিত। 


সীতাকুণ্ড বা সীতাতীর্ঘ 


গয়ার ফল্তুনদের তীর্ঘঘাটের পরপারে এক উচ্চ পাহাড়ের উপরি- 
ভাগে যে দেবালয় প্রতিষ্ঠিত আছে, বাক্স রামচন্জের শোকে বত দশরথ 
ক্ষোভে ভরতের পিও গ্রহণ মা করিয়া ক্ষুংপিপাসায় কাতর হইম়্াছিলেন 
এবং শ্ীরামচন্্রের অবর্তমানে সীতাদেবীর নিকট যেরূপ প্রকারে বালির 
পিও গ্রহণ করিয়াছিলেন, ঠিক লেইরূপ একটা মৃত্ঠি বথায় স্থাপিত 
আছে, খর স্থানটাই সীতাতীর্থ নাষে খ্যাত। 

ভগবান শ্ররামচন্্র পিভূসতাপালন করিবার জন্ত বনগমন করিলে 
অজপুঅ রাজা দশর্থ এ পুত্রের অদর্শনে ক্ষোভে দেহত্যাগ করিয়া" 


সীতাকুণ্ড বা সীতাতীর্থ ৭৯ 


চুলেন, প্রী ভরত মাতুলালয় হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক এই সমস্ত ঘটনা 
বগত হইয়া ্বগগীয় পিতৃদেব ও প্রীরাম শোকে অধীর হইলেন,তৎপরে 
পুরোহিত বশিষ্ঠদেব ও গুরুজনের উপদেশ মত খানিয়মে শ্রাদ্ধ ও 
'পগ্ডাদি সমাপনাস্তে তীর্থে তীর্থে শ্রীরাম উদ্দেশে পরিভ্রমণ করিতে 
[াগিলেন ॥ এদ্দিকে দশরথ রোষভরে কৈকেম্ীর কুব্যবহারে অসস্ত্ 
ইয়া যথাসময়ে কৈকেরী-পুত্র ভরতের পিও গ্রহণ করিলেন না, 
মধিকস্ক পিশাচরূপিণী মধ্যম মহিষী বৈকেয়ীর কুব্যবহার ম্মরণ করিয়! 
মান্তরিক দুঃখে, তুদ্ধ মনে ধরার মধ্যম পুত্রের এই কথা বলিয়া পিও- 
গান রহিত করিলেন যে, অতঃপর আমার মনস্তাপের জন্য ধরায় 
কথন যেন কোন পিতৃপুরুষ কোন মধ্যম পুত্রের পিগ গ্রহণ না করেন ।” 
সেই স্বীয় দশরথ বাক্য শিরোধার্যা করিয়া অগ্তাপি কোন পিতৃপুরুষ, 
কোন মধ্যম পুত্র পিওদান করিলেও তীহার! উহা গ্রহণ করেন ন1। 
রামায়ণ পাঠে উপদেশ পাওয়া যায়, সীতাদেবী শ্রীরাম লক্ষণের 
অনুপস্থিতিতে যখন খেলাচ্ছলে এই ফন্তৃতীরে তাহার বাল্য সখিগণকে 
স্মরণ করিয়া কৃত্রিম রন্ধনপূর্্বক পরিবেশন করিতেছিলেন, সেই সময় 
দশরথ তাহার নিকট বালির পিও গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিগেন। 
দেবী শ্বর্গীয় রাজাকে তরতের পিওদানের বিষয় জিদ্াস। করিলে তদু- 
তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি মধ্যম মহিষী পিশাচিনী কৈকেম্ীর 
অসম্ভব বর প্রার্থনায় আন্তরিক দুঃখিত হইয়! ধরায়__মধ্যম পুত্রের 
পিওদান অগ্রাহথ করিয়াছি।” বলাবাহুল্য, তাহার আদেশ মত কোন 
জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্র ভিন্ন মধ্যম পুত্র পিগুদানের অধিকারী হন না। 
জীতরত প্রীরামচন্ত্রের অন্বেষণকালে ঘখন গয়্াতে উপস্থিত হঠয়! 
এই অস্ুত ঘটন! শ্রবণ করিলেন, তখন তিনি নন্ধষ্টচিত্তে তাহাদের 
আশ্রম স্থানের সন্নিকট অবিকল সেইরূপ একটা প্রতিমৃদ্ঠি স্থাপিত 
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করিয়া লীতাদেবীর সম্মান রক্ষা করিলেন । স্ত্রীলোকমাত্রেই অস্থা্ি 
এই তীর্থে আসিয়! সাধ্যমতে সীতাদেবীর উদ্দেশে পৃজার্চন1 করিয়া 
ভরতের প্রতিষ্ঠিত সেই সীতা মুত্তির কপালে সিন্দুর লেপন করি 
আ্বাপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিয়! থাকেন । ইহার নিক্লভাগে ফল 
তটে ্শরথ উদ্দেশে বালির পিও দিবার প্রথা মাছে । এই স্থানেই 
তাহাদের আশ্রম ছিল, উহ! প্রমাণ করাহবার জন্ত স্থানীয় পাণ্ডার 
অগ্যাপি যাত্রী্দিগকে নেই আশ্রমের নিক্নতাগে ঘথাম্ব একটা গভীর থাদ 
আছে, সেই [নি স্থানে দেবী ম্বান করিতেন বলিয়া কীর্তন করিয়া 
থাকেন । যাআরগণ ফলকে অন্তঃনলিলা স্থির জানিয়াও ঘন সীতাকু্ 
নামক গ্বানটীতে উপাস্থিত হইবেন, তথন এই নিদ্দিষ্ট কুও স্থানে সাব 
ধানের মহিত পারাপার হইবেন । কেন না, বান্তবিকই ই স্থানটাহে 
গভীব গহ্বর আছে। 


ফলত 

গয়া নুরের একমাত্র তরস। এই ফন্ত নদ। বর্ধাকাল ভিন্র সক 
সহরই হছা। প্রা শুষ্ক থাকে । আহাড় ও শ্রাবণ মালে ইহ! জলপূর্ণ 
হইয়া! প্রবল শ্রোতে নিকটবন্বী গ্রাম সমূহকে প্লাবিত করিয়া থাকে । 
হাজারিবাগের পাহাড় হইতে বহির্গত হইয়া ইহা! মোকামার নিকট 
গঙ্গণর মছিত মিলিত হুইয়াছে। পুরাকালে ব্রন্ধার প্রার্থনার শ্ব়ং হরি 
সালিলন্ধপে অবতীর্দ হনা। কথিত আছে, দক্ষিপামিতে বন্তকার্গে বঙ্গ 
[ষে আছাত প্রদ্ধান করেন, তাহাতেই ফন্তুর উৎপত্তি হইয়াছে । মহা 
ভাবুত পাঠে উপদেশ পাওয্ব! যায়্_যে গঙ্গা! তীর্থের এত মহিমা, সেই 
গজ! যে বিফুর চরপোদক, শ্রীহরি শ্বরং দ্রব হইয়া ফন্তরূপে ধরায় অব- 

তীর্ধ হইয়াছেন । এই হেতু গঙ্গা হইতে ফন্তুর মহিম। অধিক। 


ফন্তু | ৮১ 





মাধবীসতী সীতাদেবী অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন বলিম্না এই 
ছন্ত অন্তঃসপিল! হইয়া অবস্থান করিতেছেন । কথিত আছে, একদ! 
রাম ও লক্ষণ সীতাসহ এখানে অবস্থান করিবার সময় যখন উভয় 
ত্রাতায় ফলাহোরণে গিগ্লাছিলেন, বাল্যম্বভাববশতঃ সেই সময় সীতা- 
দেবী বিষ পাদপন্মের দিকে সহচরীদিগের উদ্দেশে আপন মনে থেল! 
করিততছিলেন, এমন সমন্ধে পরলোকগত দশরথ তাহার নিকট আমিদ। 
পিএ চাহিলেন। দেবী মনে মনে ভাবিলেন, *্প্রভূ আমার নিকটে 
নাই, কি প্রকারে পৃজনীয় শ্বগ্রুদেবকে আমি পিগুদান করিব,” দর 
ভাহাকে চিস্তান্বিতা অবলোকন এবং মনের ভাব অবগত হইয়া সীতাকে 
মধুর বন মন্ুমতি করিলেন, “বসে! এইমাত্র তুমি রুত্রিম রহ্ধন 
করিনা দেজরপে তোমার সখিগণকে পরিবেশন করিতেছিলে, সেইরাণ 
ই বালির পিগুই আমাক ব্রাহ্মণ দ্বারা মন্্পুত করিয়! প্রদান কর, 
হাতে* মামি পরিতৃপ্ত হইব, কারণ তরতের পিগড অগ্রাহা করিগু' 
আম অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়াছি।” দেবী তংশ্রবণে ভক্তিসহকারে বালিন 
পিগ প্রদান করিয্লা তাহার আল্তঞাপালন করিলেন। এদিকে যথাসমদে 
খুবাম ও লক্দ্ণ আশ্রমে প্রশ্যাবর্তন করিলে,সীতাদেবী হাহাদের নিজ্ ও 
বথাবথ সমস্ত ঘটন! প্রকাঁশ করিলেন এবং নিকটব্তধ ফল্তনদ, বটবুশ্গ 
এ ষে ব্রাহ্ধণ দ্বারা পিগুদান করিয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মণূক ইহার সভা! 
নতাতা৷ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে অনুমতি করিলেন। আন্ঞাপ্রাপে বর 
বালির পিগুদানের বিষয় সমস্থই লতা বলিগ, ব্রাঙ্গণটা পিগদান সঙ্গ 4 
কোন কথা না বলিয়া কেবল মৌনাবলম্বন করিলেন, কিন্ত ফ:-1. 
ভাৰে কোন্‌ ছলে বালির পিওদান, একেবারে মিথা। বপিঘ্া প্র; 
করিলেন__-এই নিমিত্ত সাধরীপতী লীতাদেবী কুক্ধ' হইল ফিক ৯১ 
সন্ত:সলিল! হও* বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিচলেন। প্রাঙ্গণে 25 
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হারে অসহষ্ট হইয়া আজ্ঞা করিলেন, "তুমি লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিলে 
ভিথারী হইবে”, আর বটবৃক্ষের প্রতি সন্তষ্টচিতে_আমার বরে তৃ'্হ 
“অক্ষয় হও” বলিল আশীর্বাদ করিলেন। এই নিমিত্ত অগ্তাপি বৃক্ষ 
সীতাদেবীর আশীর্বাদে চিরজীবন লাভ করিয়া! কেবল তাহারই শ্রীচর্ণ 
ধ্যান করিতেছে । যে ফস্ত-স্বয়ং শ্রীহরি বলিয়া খ্যাত, আজ সাপরী- 
সী সীতার্দেবীর শাপে তাহাকে অন্তঃসলিল! হইয়া অবস্থান করিছে 
ভইল। মায়াময় হরির অনন্তলীলাঁ_-তিনি লীলাবশে নান স্তানে নান: 
ভাবে নান। প্রকারে আপন লীলা প্রকাশ করিতেছেন, প্রমাণন্বন্ব* 
সাধবীসতী গান্ধারী ও সীতাদেবীর অভিশাপ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়া 
আপন মহত্ব প্রকাশ করিয়াছেন । 


রামশিলা 


রামশিল1__এই গিরিজাত নদীর সঙ্গম স্থলে পৃর্ণবক্ম ভগবান 
শ্রীরামচন্ত্র সীতাদেবীসহ ন্নান করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত ইহার নাম 
রামশিল! তীর্থ হইয়াছে । প্রীভরত-_নিরন্তর এই স্থানে পুণাবান লোক- 
দিগের সহিত বাস করিতেন এবং তৎকর্তৃক এখানে শ্রীরাম, সীতা, 
লক্ষণ ও বহুতর খাষি মৃষ্ি সংস্থাপিত হইয়াছে । পাহাড়ের উপরিভাগে 
একটা শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। পূর্বে এই পাহাড়ে উঠিবার কোন 
সোপান ছিল না, একদা! প্রতস্মরণীয় টিকারীরাজ রখ বানহুত্ব সিং এই 
স্থানে পাহাড়ে আরোহণ সময় যাত্রীদিগের কই দেখিয়া বারি হৃদয়ে 
তিনি নিজ ব্যয়ে ইহাতে তিন শত ধাপূ-িঁড়ি এ্রন্কও করাইপ্লা পাধা- 
রর বিশেষ নুুব্ধি। করিয়া দিয়াছেন। 
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শপ 





ব্রহ্ম যোনি পাহাড় 


গয়। মহর মধ্যে যতগুলি পাহাড় আছে, তন্মধো এই ব্র্চয়োনি 
পাহু্ডটা সর্বোচ্চ। ব্রহ্মযোনি পাহাড়টা সমতলভূমি হইতে ইহার 
শিথরদেশ পর্যা্ত সর্বগুদ্ধ.৩৫০টা প্রশস্ত সিড়ি আছে। স্থানীয় পৃজারীর 


1নকট উপদেশ পাইলাম, ধর্প্রাণা মহারাষীয়া মহারাণী অইল্য! বাঈ 
ক%ুক এই প্রশস্ত সোপানগুলি নির্শিতু হুইয়াছে। এই উচ্চ পাহাড়ের 
'শধ্রদেশে সাবিত্রী, গায়ত্রী ও সরস্বতী মৃষ্ঠি প্রতিঠঠিত আছে। ইহার 
মধধাতাগে এক, পার্থ একটা কুণড দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাকালে 
"দুরানন (ক্রন্ধ!)ত স্থানে যক্ত করিয়া যে গো-দান করিয়াছণেন, 
অগ্ভাপি যাত্রীরা সেই গ্রোষ্পদ চিহ্ন এখানে দেখিতে পাইয়া থাকেন। 
পাহাড়ের অপরু,পার্থে ব্রহ্গযো্ন লমে আক একটী গুহা আছে, প্রবা 
এইরূপ যে_যদি কোন ভক্ত & গুহাক়্ প্রবেশ করিয়া তদত্যন্তর হইে 
বাহগৃত হন, ইহার ফলে তাহাকে আর কথন জঠর যন্ত্রণা ভোগ 
করিতে হয় না, অধিকন্তু অস্তিম সময় তাহার পরম পদ লাভ হয়। 


ভীম পাহাড় 


এখানে একটা পাহাড়ের উপর এক স্থানে একটা গভীর গচ্ঘর 
দেখিতে পাওয়া বায়। কধিত আছে, দ্বিতীয় পাগুব ভীমসেন পিতৃ, 
পুরুষদিগের উদ্দেশে যে সময় এই পাহাড়ের উপর ৰলিয়! পিও প্রদান 
করেন, সেই সময় তাহার বাম হাটুর তরে পাহাড় স্থানটা এইকূপ 
গহ্বরে পরিণত হয়; স্থতরাং এই পাহাড়টী ভীম পাহাড় নামে এখানে 
ধ্যাত হইগাছে। 


৮৪ তীর্-জ্রমণ-কাঁছিনী 





গয়া তীর্থের উৎপত্তি 


ব্রিপুরান্থরের__গয়া নামে এক মহা বৈষ্ণব ও পরাক্রমশালী পুত 
ছিলেন। তিনি পিভৃসিংহাসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া একদা অমাত্যগণের 
নিকট অবগত হইলেন যে, দেবতারা] কৌশল বিস্তারপূর্বক তাহার 
পিভৃদেবকে বিনাশ করিয়াছেন। এই ভয়াবহ সংবাদে তিনি ক্ষোতে 
অধীর হইলেন এবং ক্রোধান্বিতকলেবরে পিতৃঅরি দ্বেবগণের বিরুদ্ধে 
তৎক্ষণাৎ সমৈন্তে যুদ্ধ বাত্র! করিলেন। বলাবাহুল্য, অমর দেবগণকে 
1ভূনি বারদ্বার যুদ্ধে পরাজিত করিয়। নানা প্রকার কষ্ট গ্রদান করিতে 
লাগিলেন; তখন দেবগণ গঞ্ান্থরের অমিতবিক্রম দর্শনে ত্রাসিত হই! 
ব্রদ্জার শরণাপন্ন হইলেন । চত্ুরানণ তাহাদিগকে ভীতচিন্ত অবলোকন 
এবং আস্ঘোপান্ত সমস্ত বিষয় অবগত হুইয়া বৈকু্ঠপতির আশ্রয় লইতে 
, আদেশ করিলেন, অধিকন্ত তাহাদিগকে আশ্বাম দিয় আরও বলিলেন 
যে, স্বম্ং আমিও তোমাদের গশ্চাদগামী হইব। 
বৈকুণ্ঠ-_্র্য্ের নিকট হইতে লক্ষ যোজন উর্দে চ্রমা পরিণৃট 
হইয়া থাকে, চন্দ্রম! হইতে লক্ষ যোজন উপরে নক্ষত্রম্গুল, নক্ষত্রমণ্ডল 
হইতে দ্িলক্ষ যোজন উপরে বুধ, বুধ হইতে ছুই লক্ষ যোজন উর্ধে 
শুক্র, শুক্র হইতে ছুই লক্ষ উর্ধে মঙ্গল, মঙ্গল হইতে নিযুতদ্বয় যোজন 
উদ্ধে বৃহস্পতি, দেবগুরু বৃহস্পতি হইতে ছুই লক্ষ যোল্বন উর্ধে শনি, 
শনি হহতে ছুই লক্ষ যোজন উর্ধে ফ্রব অবস্থিত। ফ্রব হইতে চতৃত্কোঠি 
যোজন উর্ধে মত্যলোক, সেই সত্যলোক হইতে এক যোজন উপরি- 
ভাগে বৈকু্ শোভা পাইতেছে। দেবগণ কৃতাঞ্জলিপুটে তথায় সেই 
বৈকৃষ্$পতির নিকট আপনাপন মনোবেদন! প্রকাশ করাতে, ভগবান 
ভাহাদে নর্বপস্চাতে বরন্গাকে অবলোকন কনিয়া চতুয়াননকে পক 
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প্ত আহুতি করিতে আদেশ করিলেন এবং এ বজ্ঞ পুর্ণ হইবার সমস 
তান স্বর বিশ্বস্তর মুক্তিতে অধিষ্ঠান হইয়া দেবতাদিগের ক্লেশ দূর 
করিবেন বলিয়! সকলকে সাস্বনা করিলেন, অধিকত্ত গয়ান্থরের পবিস্ত 
শরীরটীকে প্র যজ্ঞ স্থান নিদ্দেশ করিবার জন্য ব্রন্মাকে ইঙিত করিয়া 
দিলেন। ব্রন্গ। এইরূপ উপদেশ পাইয়া তখন দেবগণসহ বৈকুণ হইতে 
গয়ান্থরের নিকট আতিথ্য স্বীকার করিলেন । 

ক্ধকে দেবগণসহ অতিথিরূপে স্বীয় পুরে আগত দেখিয়া গয়ান্থর 
প্রথমে নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে দৈত্যপতির 
অমাত্যগণ ব্রহ্মা যে নিশ্চয় কোন দুরভিসন্ধি সিদ্ধি করিবার জন্য এই 
উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, উহ গপ্াস্থুরকে বারম্বার উপদেশ দ্বিভে 
লাগিলেন । পরম বৈষ্ণব গয়1--তখন স্থির করিলেন যে, ব্রহ্ম! ত্রিলোক- 
পৃত্য। ধাহার আদেশ পালন করিবার জন্য কি দেব, কি দৈত্য, কি 
দানব সকলেই লালায়িত, 'মাঞ্জ কিন! পুজ্যপদ সেই ব্রন্ধার আদেশ 
পালন কব্রিবার জন্য আমি অমাত্যগণের পরামর্শে পরাধ্মুখ ভইব? ইহ! 
আমার ভ্তার় ব্যক্তির কখনই শোভা পায় না। এইরূপ নানাপ্রকার 
চিন্তা কৰিয়া তিনি যুক্তকরে ব্রক্মাকে সম্বোধনপূর্ববক বলিলেন, “ছে 
ব্রাহ্মণ! যখন শ্বয়ং আপাঁন অতিথিকূপে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া” 
ছেন, হাতেই আমার জন্ম সফল বোধ করিতেছি । এক্ষণে আপনার 
কোন্‌ আজ্ঞা পালন করিতে হইবে, আন্ফা করুন ?” 

বঙ্গ! গল্ধার অচলা ভক্কিতে মুগ্ধ হুয়া বলিলেন, “বৎস গল্পা ! আহি 
একটা যক্ত করিতে মনস্থ করিয়াছি, পৃপিবীতে যে সমস্ত স্বান দেখি- 
হ্ছি, উহ্াপেক্ষা তোমার শরীরই পবিত্র জ্ঞানে এখানে আাতিথ্য 
স্বীকার করিয়াছি, অতএব বজ্ঞার্থে তামার পবিত্র শরীরটা দান করিয়া, 
জামার এই গুভ কর্মে সহায়তা কর।” 
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গয়াস্থুর কাহার সহায়ত করিবার মানসে তখন বিনা আপত্তিতে 
সম্মত হইয়া কোলহল পর্বতের নৈধত ভাগে শিরদেশ, যাজপুংর নাভি- 
দেশ এৰং চন্দ্রভাগাতে পাদদ্বয় বিস্তার করিয়। ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে ব্রহ্গাকে 
ঘলেলেন, “ভগবান ! আপনার শুভ যজ্ঞ কাধ্যের সহায়ত করিবার 
নিমিন্ত আমার এই প্রশস্ত শরীর আপনাকে দান করিলাম, এক্ষণে 
আপনি ইচ্ছান্থর্ূপ ইহার উপর যজ্ঞ আরম্ত করুন।” 
বিধাতা--ইত্যাবসরে আপন মানস হইতে যাজ্জিক ব্রাহ্মণগণের স্য্ট 
করিলেন এবং শুভ কার্য্যসিদ্ধির অভিলাষে তৎক্ষণাৎ দৈত্যপততিকে এ 
ঘন্তে আবদ্ধ করিলেন। এইক্নপে গয়ান্থর তথায় আবদ্ধ হইলে পর ক্রঙ্কা 
সেই যক্তে পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া বস্তায় যুপকাষ্ঠগুলি ব্রহ্মদরোবরে_ 
স্বাপন করিবার সময়, যদ্রভূমে গয়াস্থরকে চলিবার উপক্রম করিতেছে 
দেখিতে পাইলেন? স্থতরাং চিক্তিতমনে ধর্মরাজকে তর্দীয় গৃহস্তিত 
ক্রোশব্যাপী অতিভারশিল৷ ( শাপত্রষ্ট ধর্মব্রতা ) গয়ার মস্তকের উপর 
চ্যাপন করিতে আদেশ করিলেন। বলাবাহুল্য, আদেশমাত্র ধর্ম্রাজ 
উহা গ্রুতিপালন করিলেন | তদর্শনে মহাপরাক্রমশালী গয়াস্থর, বরঙ্মার 
বাষহারে অসন্ধ্ হইয়া সেই অতিভারশিলা থগুখানি মস্তকে স্থাপিত 
থাকিলেও চলিবার উপক্রম করিলেন, ফলতঃ বিধাতা সত্বর দেবগণকে 
স্ব স্ব বাছনে আরোহণপুর্বক এ শিলাথণ্ডের উপর অবস্থান করিতে 
অনুমতি করিলেন। রুদ্রাদি গ্লেবগণ অচলভাবে এ শিলার উপর অব- 
স্থান করিয়াও গয়াকে নিশ্চল করিতে সমর্থ হইলেন না। তথন ব্রহ্ম 
নিরুপায় হহয়। জগংচিস্তামণি শ্রীহরিকে স্মরণ করিলেন । ধনু) গয়ান্থর ! 
ধন্ত তোমার প্রেম ও ভক্তি! যেবিধাতার ইঙ্গিতমাত্র স্থিস্থিতিলয় 
* বয়, আজ তাহাকে-_-তোমার ন্তায় ভক্তবীরের নিকট পরাজয় স্বীকার 
করিয় ভ্রীহরির শরণাপন্ন হইতে হইল। ভৃক্তবৎসল ভগবান! এই: 
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ক্বপেই তুমি ভক্তের মান বৃদ্ধি করিয়! থাক। পুরাণে শুনিয়াছি, একদ! 
আপনি উপদেশচ্ছলে আপনার ভক্ত নারদ খষিকে বলিয়াছিলেন, 
*মকলে আমায় শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়! কীর্ডন করেন সত্য, কিন্তু স্থির 
ভ্তানিও, আমাপেক্ষা! আমার ভক্ত শ্রেষ্ঠ।” ভগবান! এই নিমিত্ত তুমি 
অপর নাম “হরি” গ্রহণ করিয়াছ, কেন না৷ তুমি সকল সময় সকল 
প্রাণীর সকল বিষয়ই সহজে হরণ করিয়া ভক্তের মান বৃদ্ধি করিয়! 
থাক-__উদাহরণস্বরূপ *্বরন্মার এই বজ্স্থল।” ব্রন্ধা যজ্তেশ্বর প্হরিকে 
মরণ করিবামাত্র তিনি বিশ্বস্তর মূত্তি ধারণপূর্ক ব্রক্গার যক্তন্থলে এ 
শিলার উপর এক পদ স্থাপন করিলেন। সেই শ্রীপদ ম্পর্শে গয্ান্ুর 
দিব্রাজ্ঞানল!ভে দেবতাদিগের ছলন! বুঝিতে পারিলেন এবং করুণন্থরে 
তাহাকে বলিতে লাগিলেন, *্যজেশ্বর ! তুমি কৃপাপূর্ববক যে এক পদ 
আমার মস্তকোপরি স্থাপন করিয়াছ, উহাতেই আমি সৌভাগ্যবোধ 
করিতেছি । অন্তর্যামিন্‌! তুমি বার হৃদয়ে পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করি" 
তেছ, তার আবার দ্বিতীয় পদের কিসের আবশ্যক ? কিন্তু হে শ্রীহরি! 
“আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনার আদেশমাত্র কি আমি নিশ্চল হইতাম 
মা, স্ুর্গণ বৃথ। যজ্ঞের আড়ম্ব্র দেখাইয়া আমায় এপ কষ্ট দিতেছেন 
কি নিতিত্ত ?” 

যে দেব সর্বসংছারকর্তা, ধাহার কৃপায় আমি সর্বত্র পলকে প্রলয় 
ঘটাইতে পারি,সেই দেব যখন প্১জ্ের ভার আমার ঘদয়ে বিরাজমান, 
তখন আমি কি কাহারও ছলনায় বশীভূত থাকিব? জাপনার আদেশ 
পাইলে এই দ্ণ্ডে আমি দেবগণকে হহার সমুচিত প্রতিফল প্রদান 
করিতে পারি ? ভক্তবীর গয়ান্ুরের বাক্োে সন্ধষ্ঠট হইয়া গদাধর 
তাহাকে অভিলধিত বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। বহ পূর্ব 
হইতে গদ্ধার হৃদয়ে একটা উচ্চ আশ! জাগিতে ছিল, এক্ষণে সেই বানন! 
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মি 
পূর্ণ করিবার স্থযোগ প্রাপ্ত হইয়া তিনি যন্তেশ্বরের নিকট এই বর 
প্রার্থনা কিয়! বলিলেন, "ভগবান ! যদি আমার প্রতি সদয় হই 
থাকেন, তাহা হইলে এই বর প্রদান করুন_ষতদিন পৃথিবী, পর্বত, 
নক্ষত্র, চন্দ্র ও হুরধ্য বর্তমান থাকিবে, ততদিন আমার এই মন্তকস্তিত 
শিলার উপর ব্রদ্ধা, বি, মহেশ্বর এবং অন্যান্ত দেবগণ বাহার এক্ষণে 
বর্তমান আছেন, তাহাদিগকে সদাসর্ধদ) প্রসন্ন মনে উপস্থিত থাকিতে 
হইবে। এই যক্ক্ষেত্রটী আমার নামানুসারে প্রসিদ্ধ করিতে হইবে 
এবং আমার অভিলাষ মত ইহাতে পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ সকল আগা! 
লোকহিতার্থে অবস্থান করুন, শ্রীচরণে আরও নিবেদন করিতেছি__ 
এই তীর্থে আপনার বরপ্রভাবে লোকে স্নান ও তর্পন করিলে যেন 
পিওদানের অধিক ফল প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হয়, শেষ প্রার্থনা এই-__. 
যাহারা পিওঁদান করিবে তাহারা সহআকুলের সহিত আপনি মুক্তিলা 
করিতে সমর্থ হইবে। হে গদাধর। আমার প্রীকান্তিক উচ্ছা স্বয়ং 
আপনাকে তাহাদের প্রদত্ত & পু্জ! গ্রহণ করিতে হইবে, শেষ বক্তব্য 
এই-যাহারা এই স্থানে পিওদান করিবে, প্রাণাস্থে তাচাদিগকে 
ব্রহ্ধলোকে স্থান দিতে হইবে, যে ভক্ত এই ক্ষেত্রে আসিয়! শ্ুদ্ধচিত্তে 
ত্রিরানত্র বাস করিবে, সে ব্রক্মহত্যাদি মহাপাতক হইলেও আমার এই 
ৰর প্রভাবে যেন মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। হে বভ্তেশ্বর । আমার 
আর একটা বাসনা বলবতী হইতেছে, যেদিন আমার মন্তকোপরি 
কাহারও পিওদান না হুইবেবা উপরোক্ত প্রার্থনার কোনরূপ ক্রট 
পরিলক্ষিত হইবে, সেইদিনই আমি আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গপূর্বক যেন 
পিতৃম্মরি দেবগণকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিতে সমর্থ হই।» 
ভক্তকংসল তগবান শ্ীহরি *তথাস্তর" বলিয়া ভক্তের সকল প্রার্থনাই 
পুর্ণ করিলেন। এইক্সপে পরোপকারী মহাবীর বৈষ্ঞৰ প্রধান শ্রয়৮ 


গয়াতীর্ে গয়ালীদের আদি বৃত্তান্ত ৮৯. 








স্থুরের মহতী ইচ্ছার গুণে এবং শ্রীচরির কৃপায় তীর্থশ্রেষ্ঠ "গয়াক্ষেত্রের” 
উৎপত্তি হইয়াছে । কথিত আছে, গয়ার পাগডাগণ এই বিষয়ের সত্য 
পমাণ করিবার অভি প্রায়ে একদিন এখানে পিগুদান করেন নাই; 
ঠিক সন্ধ্যার সময় শিলা বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল, তখন পাণগারা 
পি প্রদান করিয়া নির্ভননচিন্তে অবস্থান করিলেন। বিষুণপাদপন্সের 
বাগান বেদীমধ্ো যে দর্থারতি পদচিহ্ন পরিলক্ষিত হয়, উহাই গদা 
ধরের শ্রীপদচিহ্ন বলিয়া কথিত। 
যে সকল ভক্ত এই তীর্থে আনিয়া! গদাধরের শ্রীপদচিহ্ন নিজালয়ে 
ল্য আসিতে ইচ্ছা করিবেন, তাহার! স্বীয় গয়ালীর নিকট পূর্ব 
দিবুম ছুই আনা পয়সা জমা দিলেই নুতন কাপড়ের উপর গদাধরের 
চন্ষনে অস্কিত শ্রীপদচিহ্ন প্রাপ্ত হইবেন। প্রত্যহ দিবাভাগ এখানে 
ভকগণের পিগুদান লইয়া! অতান্ত জনতা হয়, স্্ভরাং নুক্্দূপে এ 
পবিত্র পাদপল্স দর্শনে অন্যন্ত বাঘা হয় কিন্তু প্রতি রাত্রিতে খন 
এই শ্রপাদপক্সের শৃঙ্গার বেশ হইয়া আরতি হয়তখন এ পবিত্র পাদপল্প 
চিন্কটী চন্দন লিপ্ত হয] এক অপূর্ব শ্রীর্ধারণ করে, অন্ত এব ভক্তগণ ! 
সকল কর্ম ত্যাগ করিয়া এই সন্ধ্যা আরতি দর্শন করিতে অবরেহ! 
করিবেন ন!। 


গয়াতীর্থে গয়ালীদের আদি বৃত্তান্ত 


যজ্তকালে বঙ্ধা আপন মানস হইতে যে সকল যাজক ব্াহ্মণ 
এখানে সৃজন করিয়াছিলেন, তাহাদের সকলকে €ই তীর্থ স্থানে বাস 
করিতে আল্ঞ। করিয়া পঞ্চাশখানি গ্রাম, পঞ্চক্রোথ গঙগাতে যেই উপ- 
করণ, সুন্দর সুন্দর গৃহ, কামধেম্, ঘ্বতপূর্ণ নদী, দরধিপূর্ণ সরোবর, অঙ্গ 
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পূর্ণ পাহাড় প্রভৃতি এইরূপ নানাপ্রকার দ্রব্যাদি দান করিয়া তাহাদে? 
জীবিকা নির্বাহের উপায় কয়া দিলেন এবং তীহাদ্িগকফে উপদে" 
দিলেন যে, আমি তোমাদের যাহা দান করিলাম, উহাতে তোঘাদের 
ভরণপোষণের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। অতএব আমার আদেশ মঙত 
তোমর! আর কাহারও নিকট কখন কিছু প্রার্থনা না করিয়া ইহাতেই 
সন্তুষ্ট থাকি ও.এইরূপ আদেশ করিয়া তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন: 
কিছুকাল অতীত হইবার পর এক সময় ধর্দারণা নামে এক মহৎ দ্র 
আরস্ত হইল। নলাবভলা, শী যজ্ঞে এই সকল ত্রাহ্গণগণও নিমস্িত 
হইলেন, ছর্ভাগাবশতঃ তাহারা লোভের বশবর্তী হইয়। ন্ধার পূর্ব 
আদেশ বিশ্মরণ হইলেন এবং যজ্রস্থিত ধন-রত্ব সকল দানস্বরূপ গুহ 
ফরিয়া দ্বীন পুরে উপস্থিত হইলেন । অন্তর্ধামিন্‌ বঙ্গ! তখন তাহা- 
দের ব্যবহারে অসন্তষ্ট হইয়া এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন 
যে, হে ব্রাহ্মণগণ! তোমরা! আমার বাকা অমান্য করিয়াছ, সুতরাং 
আমার আদেশে তোমাদের বিষয়-তৃঞ্! বলবত হুইবে, বিদ্াগীন হইবে, 
এ গ্বানে অল্নাধির পর্বত সকল পাষাণময় হইবে, নদী সকল জলমগ্র 
হইবে, গৃহ সকণ মৃত্তিকাময় হইবে এবং আমার ইচ্ছানুলারে কামধেনু 
লকল স্বর্গে গনন করুক। কোপাম্িত ব্রঙ্গার ঈদৃূশ কঠোর আদেশ 
শ্রধণ করিয়া তাহার! করুণ স্বরে বিলাপ করিতে করিতে চত্ুর+ননকে 
তাহাদের জীবিকা নির্বাহের উপায় স্থির করিতে অন্থরোধ করিলেন, 
তখন তাছাদের কাতর অনুরোধে তিনি কপাপরবশ হইয়া! এই অগ্মতি 
করিলেন যে-_বৈষ্ণবশ্রেষঠ গয়ানরের প্রার্থনায় এবং শ্রীহরির কপার 
এই ক্ষেত্র এক্ষণে তীথশ্রেক্ট হইয়াছে; শ্থতরাং যতদিন চত্্সুর্ধ্য বর্ত- 
যান থাকিবে; ততদিন ভক্তগণ এখানে পিভগণের উদ্দেশে পিওদান 
করিতে আলিবে, বে ব্যক্তি এখানে শ্রান্ধাদি সম্পাদনপূর্বক শেষে 
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তোমাদের পূজা! করিবে, আমার বরপ্রভাবে সেব্যক্তি নিঃসন্দেহে 
হক্ষালোকে স্থান পাইবে । বলাবাহুলা, সেই সকল শাপগ্রন্ত ব্রাহ্মগণের 
বংশধরগণ এক্ষণে এখানে গয়ালী নামে খ্যাত হইয়াছেন, এই কারণে 
ঘাতরীগণ গল! তীরে শ্রান্ধাদি সমাপনান্তে শেষে ইহাদের নারিকেল, 
পৈতা, স্থপারি ও টাক] দিয়া চরণ পৃক্গ] করিয়! থাকেন এবং সাধামতে 
'পণামীদানে হ্থুফল গ্রহণ করেন। চৈত্র মাসে মধুগয়া ও ভাদ্র মাসে 
সিংহগয়! করিবার জন্য বিস্তর যাত্রী এই তীর্থে আসিয়া থাকেন। 


বুদ্ধগয়া 

ফন্তুতীর হইতে প্রার ছয় মাইল পাকা বাধা রাস্তার উপর দিয়! 
ঘোড়ার গাড়ী বা এক। গাড়ীর সাহায্যে বুদ্ধগঞ্জাতে যাইতে হয়, কিন্বা 
পদব্রজেও গমন করা যায়। এই স্থান পুর্বে বুদ্ধদেবের তপন্াশ্রম ছিল, 
৬ই কারণে ইহার নাম বুদ্ধগয়া হইয়াছে । দেশপুজ্য মহাত্মা! শাক্য- 
সিংহ-যনি ধরায় বুদ্ধ অবতার নাষে খ্যাত, সেই দেব এখানে সাধন। 
কয়া সিদ্ধিলাভ করেন ; এই কারণে এই স্থানটা বুদ্ধগন়্া নামে প্রসিন্ধ 
হইরাছে। 

এখানকার বুদ্ধদেবের প্রাচীন মন্দিরটা পুরীর শ্রীমন্দির অপেক্ষা 
উচ্চ; আবার এই বুদ্ধ মন্দিরটীর কারুকার্য দর্শন কগগিলে দর্শকবৃন্দকে 
চদতকৃত হহতে হয়। মন্দিরের চতুঃসীমার মধ্যে নানাবিধ দেবদেবীর 
মৃঝধি, প্রাতংস্মরণীর়া মহারাধী অহল্য। বাঈয়ের প্রতিমূর্তি এবং পঞ্চপাণ্ডৰ, 
মাতা কুস্তীদেবীহ এক মন্দির মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, তাহাদের 
দন পাইবেন । অহল্য। বাঈয়ের কাধ্যকলাপ দর্শনে সাধারণে তাহাকে 
বেখীর স্টায় ভক্তি ও পু করিয়! থাকেন, এই নিত এই পবিশ্ব 
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স্থানে তাহার একটা প্রতিমূর্তি স্থাপিত হুইয়াছে। এতভিন্ন এখান 
বিস্তর প্রাচীনকালের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরের বহিউ' 
একটা দ্বিতল প্রশন্ত মঠ আছে--উহাতে যে সকল সাধু, সন্ন্যাদীগ 
বাস করেন, তাহাদিগকে দর্শন করিলে ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। 
বুদ্ধগয়ার মন্দির সীমানা ফটকের মধো প্রবেশ করিয়া পশ্চিম পার্গ 
এক কক্ষমধো বুদ্ধ অবভারের যে এবটা সুন্দর মর্খবরপ্রস্তর নিশ্িত হু 
ও অপর কক্ষে কাচমধাস্্থ যে স্ুবর্ণ্ময় প্রতিমৃর্ঠির দর্শন পাওয়া ফা, 
উহাতে চিন্তে পরম তক্কতির উদ্রেক হয়। বুদ্ধগয়ার বিখ্যাত মনির 
পশ্চাতে পদ্ম নামে এক পুণ্য পুক্ষরিণী আছে। কথিত আচে.ৃবন, 
অপুত্রক ইহার পবিভ্রবারি স্পর্শ করিলে ভগবু'-স্বুদ্ধদেবের কৃপ। কিনি 
পদের ম্যায় পুত্র বাঁ কন্তা লাভ করিতে সমর্থ হন। এই স্থানে একট 
কথা বলিবার আছে, কি গর! কি বুদ্ধগয়! সকল স্থানেই দোকানী 
৭২২ টাকা ওজ্রনের সের ব্যবহার করিয়া থাকেন। অর্থাৎ এখান 
একটী পের স্িকাতার সের অপেক্ষা ৮২ ভরি ওজনে কম। গয়াতী্ব 
স্বানের চত্ুঃসীমার মধো যে সকল হালুইকরের দোকান আছে, এ 
সকল গ্লোকানে ছানার পাকের মিষ্টান্সের পরিবর্তে কেবল ক্ষী্রে 
মিষ্টার পাওয়া যায়, এইরূপ দোকান এখানে অনেক থাকায় যাত্রী য 
বেশী হউক না কেন. কাহাকেও থাস্ভ-সামগ্রীর জন্ত কোনরূপ ক 
পাইতে তয় না, আর এক কথা--সকল দোকানেই সচরাচর আটার 
লুচি বিক্রয় হইয়া পাকে,কিন্তু যস্তপি কোন গ্রাহক সেই সঙ্গল দোকানে 
ময়দার লুচির জগ্ত আদেশ করেন, তাহা হইলে তাহারা তত্ক্ষণাং 
ময়দার লুচি ভাজিয়া দির! থাকেন। অনেকের £থানকার বাবন্গা 
জানা না থাকায় তাহার] মনে করেন, গণ্লাতে বেধ হয় ময়দার লু. 
পাওয়! যান্থ না। এইরূপ আর একটা বিষয় বালব, গয়াতে পাই অর্থাৎ 
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রাজি পাই, ঢেপুর। ও কলিকাতার পয়স| প্রচলিত আছে, কিন্ত 
পেকাহার পয়সা এবানে “ডবল” বালয়। প্রসিদ্ধ। কোন ভ্রব্য-সামগ্রা 
147 করিবার মনয় দৌকানীর! পাই হিসাবে দর চায়, কিন্তু বিদেশী 
সত যারার! তাহাদের নিকট ইংরাজী পাইএর দ্রব্য লইয়| একটী কলি- 
হ'ভ'র গ্রচালত পরস। দিয়া থাকেন, ইহাতে তাহাদের অনেক ক্ষতি 
ছয়, মতএব এক পয়সার দ্রব্য খরিদের সময় “্ডবল* বলিয়৷ চাহিবেন, 
ই&ার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না। 
গাম?! বুদ্ধগয়৷ হইতে তীর্থ স্থানে প্রত্যাবর্তনপূর্বক এখানকার 
মা নিরমগ্ডুলি পালনসহকারে-_ব্রাক্মণ, গয়ালভোজন, আরও 
গান তই, হন সুফল গ্রহণপূর্বক গয়া হইতে কাশী যাইবার 
ই গ্রস্থত হইলাম । গয়াতে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া তাহাদিগকে সাধা* 
নত দারা দানে সত্ব কারতে পারা যায়, কিন্তু একটা গঞনালী ভোজন 
করাছলে তিনি অভাব পক্ষে ॥৭ আনার কম দক্ষিণা গ্রহণ করেন না। 
দে যাহ হউক, আমরা এইক্ধপে তীখশ্রে্ঠ গয়ার নিদিষ্ট নিয়মগুলি 
পাণন কয় এবার এখান হইতে কড় লাইনের সাহায্যে বল্পার 
টেশনের মধাপথ দিয়! কাণীর বিশ্বেশ্বরের শ্রীতরণ বন্দনার নিমিত শুত 
যাত্র। করিলাম। পথিমধ্যে একবার এই বল্পারের জগছিখ্যাত ঞ্লোর 
রঃ [ও স্থাপতা কৌশল দেখিবার জন্য অল্প সময় ন্ট করিয়া বল্সার 
&শনে অবতরণ করিয়াছিলাম। 
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বক্সার 


বল্সার_-ই-আই-রেল কোম্পানীর একটী বিখ্যাত জংশন ষ্টেশন 
পুরাকাল হুইতে ইংরাজ রাজত্ব পর্যন্ত এখানে অনেকগুলি উল্লেখযোগ! 
যুদ্ধ হওয়াতে ভারতবাসীর নিকট ইহার নাম আরও প্রসিদ্ধ হুইয়াছে। 
হিন্দু রাজন্তবর্গের সহিত এই বক্সারে দ্বিতীয় যুদ্ধে যে সন্ধিস্থাপনা হয়, 
তাহাতে মোগল সম্রাট সা-আলমকোরা এলাহাবাদ ও দেয়ার। নবাব 
স্থজাউদন্দৌল| অযোধ্যা এবং ইংরাজেরা বঙ্গ, বেহার ও উড়িযবণ । 0 
লাত করেন। তৎকালীয় সেই প্রসিদ্ধ নবাব, নঈন্নমালি খার প্রাঈীন 
প্রাসাদ ভবনের ধ্বংলাবশেষ অগ্ভাপি এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। 
এই স্থানেই ক্ষত্রিরশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রের তপোবন ছিল। কথিত আছে, 
ভগবান শ্ররামচন্ত্র হরধনূু ভঙ্গ করিয়া সীতাদেবীকে বিবাহ করিতে 
যাইবার সময় স্বেচ্ছায় তাহার তপোবনে অবস্থান করিয়া খষির মনো, 
বাঞ্ছ! পূর্ণ করিয়াছিলেন, তৎপরে এখান হইতে মিথিলায় যাইবার পথে 
হাপরার সঙ্লিকট মহাসুনি গৌতমের আশ্রমে পদার্পণ করিলে সেই 
পবিত্র পাদস্পর্শে শাপত্রষ্টা গৌতম পত্বী “অহল্যাদেবী* আপন ন্বরূপত্ব 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

বক্সার ষ্টেশনের অনতিদুরে মহাকার! মহা-মারাবিনী তারক! 
রাক্ষসীর বিহার স্থান ছিল। ভগবান শ্ীরামচন্ত্র এক শরে তাহাকে 
বিনাশপূর্ববক উদ্ধার করিলে যে স্থানে তাহার মৃতদেহ পতিত হয়, সেই 
নি্গি্ট স্থানটী অস্তাপি এখানে “তারক! নালা” নামে প্রসিদ্ধ হইয়া 
অতীত ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই মায়াবিনী তারক! 
রাক্ষপীকে বিনাশ করিবার পর রঘুখীর, নিটস্থ শ্রোতগামা গঙ্গাতে 
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ঈান করিয়। এখানে যে লিঙ্গমৃত্ি গ্রতিষ্টাপূর্নক পৃজ! করেন,সেই রামে- 
ঘরদব অগ্তাপি বক্সারে বর্তমান থাকিয়া তক্তগণকে দর্শনদানে উদ্ধার 
ভ'্রতেছেন। যাত্রীগণ এ স্কানে এই রামেশ্বরদেবের দর্শনের কাঙ্গাল 
হসঠয়াত নিয়া থাকেন। স্থানীয় পৃজারীদিগের নিকট উপদেশ পাই- 
লাম, যদি কোন স্ত্রীলোক ভক্তিসহকারে এই শ্রীরামচন্ত্র প্রতিষটিত শিব- 
স্কোর মন্তকে গঙ্গাবারি প্রদান করেন, তাহ! হইলে তিনি 'অবার্থ 
+াহার কৃপায় শ্রীরাম-পত্ধী মীতাদেবীর ন্তায় মনের মত পতি রত্লাভ 
কছিতে সমর্থ হন। ং 
ধারে ইংরাজ গভর্ণমেন্টের একটা প্রকাণ্ড অশ্বশালা স্থাপিত 
হছে, পাটা যু অশিক্ষিত বন্য অশ্বগুলি যত্বের সছিত সুশিক্ষিত 
যাবিথিধ দেশে দ্ধাথে প্রেরিত হইয়। থাকে । বংসরের মধো ছুই, 
বর এখানে ছুটী মেলা হয়, ইহার প্রথমটা মাঘীমংক্রান্তিতে অপরটা 
চেত্র সংক্ান্তিতে মহ] সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে । কর্মমোপলক্ষে 
বন্সারে বিস্তর বাঙ্গালীদিগকে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 





গা ্েশন হইতে অবিমুক্ক ক্ষেত্র বা কাণী যাইতে হইলে ই-মাই, 
ফেলযোগে মোগল লগ্লাই নামক প্েশনে নাময়া আউদ-রহিবুরও 
পেলের পৃথক্‌ লাইনে কাশী বাবেনারস ক্যাণ্টন্বন- স।দক পুনে 
অবতরণ করিতে হয়। কলিকাতা হইতে কানা ৪২৯ মাইল দূরে অব- 
স্থিত, কিন্ত গ্। হইতে কাণীর দূরতা ১৩৭ মাইল মাত্র। আমরা গল 
হইতে বল্সার তৎপরে কাশী যাত্রা করিয়াছিলাম, কাণী সহরটী গঙ্গার 
উত্তরতীরে ছুই ক্রোশ স্থান মধিকার করিয়া আছে, কিন্তু ইহার পরিধি 
পঞ্চ ক্রোশ, সহরের সন্মুখেই গঙ্গা অর্ধ চন্দ্রাকৃতি অবস্থায় অবস্থিত । 
এই স্থানের কৃপ, মৃত্তিকা, নদ ও মন্দির এমন কিযে মকল ভক্ত 
এখানে বাল করেন, স্থান মাহাত্মযগুণে সে সমস্তই পবিত্র। এ তীর্থে 
গঙ্গাতীরবন্তী ৭* ছাত উচ্চ একটী পাহাড়ের উপরিভাগে কাশী সহরচী 
প্রতিষ্ঠিত। যে সকলযাত্রী কাশী নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিবেন, 
তাহারা অশ্বযান বা জলযানে ত্তীরে উপস্থিত হইতে পারেন। জল. 
যানে ধাত্রাকালীন পাহাড়ের উপরিভাগ হইতে গঙ্গাতীর পর্যান্ত 
পাথরের ধাপযুক্ত বাধান ঘাটগুলির মনোহর দৃষ্তাবলি নয়নপথে পতিত 
হইলে জান অধীর হুইবেন-_ আর ধাছারা বেনারস ক্যান্টনমেন্ট 
নামক ছ্টেশনে অবতরণ করিবেন, তাহারা! তথ! হইতে অস্বযানে সহরের 
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(ধ্য পথ দিয়া তীর্ঘতীরে যাত্রা করেন। এ সহরটা কেবল মন্দির, 
মস্ভিদ ও সুন্দর সুন্নর পাচতালা, ছয়তাল! অন্টাপকা, এতত্তিক ষাড় 
ও দিড়ীতে পরিপূর্ণ । যে সকল যাত্রী কাশী নামক ষ্টেশন হইতে 
গঙ্গার এক টান। স্রোতে নৌকায় উঠিয়। তীর্থতারে যাইবেন, তাহারা 
সহরের প্রতি একবার দৃষ্টি করিলে প্রথমেই মোগল সব্রাট ওরঙগজেবের 
অত্যুচ্চ স্থন্দর স্তন্তযুক্ত মসঙ্জিদটী দোখতে পাহবেন। পাঠকবর্গের 
প্রতর নামন্ত কাণীর একটা পাধারণ দৃত্তের চিত্র প্রদত্ত হইল। 

পুণ্য স্থান কাশী-_পুব্বে এত পরিষ্কার ও পারচ্ছর ছিল না, ইহার 
অধিকাংশ স্থানই বনজগলে পরিপূর্ণ ছিল,তথাপি তক্তগণ কারী মাহাম্থা 
অথগত হইয়া সেই এর্গম পথে ক্ত্রীপুর্ সমভিব্যাহারে দলে দলে উপস্থিত 
হইতেন এবং ভগবান বিশ্বেখরের দর্শন ও তাহার প্রতিষ্ঠিত মণি" 
কণ্িকাতে স্নান করিয়া মাপনাপন মুক্িপথ পরিষ্কার করিতেন । তৎ- 
পরে ১৭৭৫ খুঃ বথন নখরলটী ইংরাঙ্জদিগের নধীন হয়, তদবধি ইহার 
শ্ীনৃদ্ধি হইতে লাগিল। সেই প্রাচীন বনজঙ্গলাবৃত কানী বর্থমানকালে 
একটী বিধ্যাত পহরে পরিশত হইয়াছে । এখানে কলের জল, গ্যাসের 
আগো, পুলস, আদালত, জজকোর্ট প্রভৃতি আরও অশ্বযান, গো-যান, 
এক্ক। গাড়া ব৷ আহারাীয় কোন দ্রব্যেরই অভাব নাই। কাশীতে নকল 
ধন্মাবলঘায় লোকদ্দিগকে অবস্থান করিতে দেখতে পাওয়। যাস। 
কাশী- হিন্দুদিগের একটী প্রাচীন মহাতীর্থ স্থান; এখানে 
্ীবগণ শুভাপ্ডভ সমস্ত কর্ম ক্ষ করিয়া পরম ব্রন্ধে লীন হইতে বমর্থ 
হয় বপিয়া ইহার নাম কাশী হইয়াছে । কাশীতে হিন্দুদিগের প্রতিষ্ঠিত 
বত দেবালগ আছে, অপর কোন তা্থ স্থানে এত অধিক নাই। কাশী 
পথগ্ুযল অতি বক্র এবং কতকগুল রাড এত সঙ্কার্ণ যে গাড়ী চলে না, 
০ যাহা হউক, এখানকার গলিপথে প্রবেশ করিলে নৃতন বাত্রাত্িগকে 
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সহজেই ভ্রমে পতিত হইতে হয়, কারণ সমস্ত গলি পথগুলির আকৃতি 
প্রায় একই রূপ। অধিকাংশ বাটীগুলি প্রস্তর নির্দিত, এই গলি পথের 
সু পারে যে সকল বাটা নির্মিত আছে, তাহার অনেক স্থলে ছয়তালা 
উচ্চ অষ্রালিকাগুলি পরস্পর সংযুক্ত থাকাম্ন যেন একটা বাটী বলিয়াই 
অনুমান হয়। সকল প্রকার পণাদ্রব্য এখানে পাওয়া যায়, নানা 
ধরণের পিতলের বাসন, চুরি, জরির সাড়ী ও কিংখাপ এই সমস্ত দ্রবা, 
সামগ্রী এখানকার বিখ্যাত। 

যারীগণ কাশীর তীর্থতীরে উপস্থিত হইয়া প্রথমে স্ব স্ব পাও মনো. 
নীত কৰিয়। লইবেন, ততপরে তাহাদের প্রদত্ত বাসা বাটীতে আপন 
ভ্রবা-সামগ্রী স্থাপনপৃববক কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর যে দেবের দর্শনের 
কাঙ্গাল হইয়া কত কষ্ট কত অথব্যর স্বীকার করিয়। এই পুণা স্থানে 
উপাস্থত হইলেন, এক্ষণে পাপ্ডার সাহাযো ধুলা পায়ে সেই ভগবান 
বিশেশ্বরজীউর পবিত্র লিঙ্গমুত্তি একবার দর্শন করিবেন। আমরা 
কাশাতে উপস্থিত হইয়া রামঠনাঠন লক্ষমীনারায়ণ নামক এক ব্যক্তিকে 
পাঙাপদে মান্ করিয়াছলাম। তাহার ঠিকানা--দশাশ্বমেধ ঘাটের 
উপরিভাগে । 

পথম দিবসেই চক্রতীর্ঘ বা মণিকণিকাতে স্নান করিবার নিয়ম। 
কাশীতে এই প্রথম দানের সময় পৈতা, গুপারি বা হরিতকী, পঞ্চরত্ব, 
নারিকেল ও পুণ্পের আবশ্তক হইবে। সর্ব প্রথমে বথানিয়মে এই চক্র- 
ভীর্থে সন্কল্পপূর্বক হ্গান, তর্পণ সমাপ্ত করিবার পর স্থানীয় তীর্থঘাটের 
উপরিভাগে ৬তারকত্রদ্ধ তারকেশ্বর ও ঈশানেশ্বরদেবকে ভক্তিপুর্ববক 
অর্চন। করিয়া দর্শন করিবেন। কেন না, এই প্রভূ কাশীবাসীগণের 
আন্তিঘ সময় স্বীয় দক্ষিণ হত্ত ছারা তারকত্রদ্ম নাম প্রদান করিয়া 
_ জীবগণকে তবযস্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়। থাকেন; প্রমাণস্বরূপ দেখিতে 
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পাওয়া যায় যে__কাশীস্থ জীবগণ মৃত্তাকালীন তাহাদের দক্ষিণ কর্ণ 
উত্তোলন করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। এ হেন কাশীতে কাহার না 
বাস করিতে ইচ্ছ! হয়? তৎপরে ভগবান বিশ্বেশ্বরের দর্শন পথে দুপ্ডি- 
রাঙ্গ গণেশজীউ, দণ্ডপাশি, শুলপাণি, মহেশ্বর ও মহাবিষু, গ্রভৃতি দেব- 
গণকে দর্শন ও অর্চনা করিবেন। এই সমস্ত পবিত্র বিগ্রহ মুত্তির 
দর্শনান্তে দেবাদিদেব ভগবান বিশ্বেশ্বরের শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইয়া 
মানামত মানত প্রার্থনা করিবেন এবং ভত্তিসহকারে ভক্তিদানপূর্ববক 
তাসথার পৃজার্চন। করিবেন । পুজার শময় গঙ্গা জল, পুষ্প, বিন্বপত্র, 
জগতপ-তুল, গাজা, সিদ্ধি, দুগ্ধ, রক্তচন্দন, সাধ্যমতে ন্বর্ণ বা রৌপ্য 
নির্মিত বিবপর দক্ষিণাসহ নৈবেগ্য প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ভক্তিপুর্ব্বক 
ৃক্ধার্চনা করিতে হয়। পূজা সমাপনান্তে মন্দির প্রদক্ষিণ করিবার 
বিধি আছে। 

মহাদেবের প্রণাম-ননস্তভাং বিরূপাক্ষ নমন্তে দিবা চক্ষধো নমঃ 
পিনাক হন্তায় বধ হস্তায় বৈনমঃ। নমঃ তিশৃল হস্যায় দণ্ডপাণি 
পাপয়ে। নমঃ ব্রেলোক্য নাথায় ভূভানাং পাতয়ে নমঃ। নমঃ শিবায় 
শান্তার কারণত্রন্নছেতবে, নিব্দেয়ামি চাশ্মানং তংগণ্তি পরমেশ্বর । 

অন্তার্থঃ__ছে পরমেশ্বর ! তুমি মঙ্গলন্মরূপ, তুমি শাস্গমূ্ি, জগতের 
কারণ, যে সত্ব, রজঃ, তমঃ__এই তিনের কারণ তুমি, আমি তোমাকে 
আত্মসমর্পণ করিতেছি, কেন না তুমিই জগতের একমাত্র গতি; থে 
দেবাদিদেব মহেশ্বর ! তুমি সকল লোকের গুরু ও ঈশ্বর এবং যে সকল 
ব্কির ইচ্ছ। পূর্ণ হয় না, তাহাদের ইচ্ছা! পূরণ করিতে তুমি কল্পতরুর 
স্কায, হৃতরাং আমি তোমাকে অন্তরের সহিত প্রণাম করি। 

তৎপরে দক্ষিণ হন্তের অঙ্ুষ্ঠ ও তর্জনী স্বারা দক্ষিণ গত আতাত 
করিয়া “বম্‌ বম্‌* শবে মুখবাস্ত করিতে হয়। 
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বিশেষ দ্রে্ব্য-_পুজান্তে দেবতাকে নিশ্মাল্যে রাখিতে নাই, 

কি দিবা, কি রাত্র সকল সময়েই উত্তর মুখে শিবপুজা কর্তব্য । 
বিশ্বেশ্বর মহাদেবের স্বর্ণ মন্দিরই এখানকার সর্বপ্রধান, অর্থাৎ 
কাশী সরে ছোট বড় অন্যন ১৫০* শত মন্দির আছে, তন্মধ্যে ভগ- 
বান বিশ্বেশ্বর ও কেদারেশ্বরজীউর মন্দির__-এই ছুইটীরই মান্ত অধিক। 
বিশ্বেশ্বরজীউর মন্দিরটা প্রদক্ষিণ করিবার সময় ইহার চতুর্দিকে বিবিষ 
প্রকার শিবলিঙ্গ মুঝ্রর দর্শন লাভে কত মানন্দ অন্ভুভব করিবেন, উঠা 
লেখনীর দ্বার] ব্যক্ত কর! যায় না, কেন না, মোগল সম্বাট ওরঙ্গজেব, 
বিশ্বেশ্বরের আদি মন্দিরটা ধ্বংস করিবার আদেশ প্রদান করিলে এই 
সকল বিগ্রহ মৃষ্তি তথ। হইতে আনীত হুইয়া এই নবপ্রতিষ্টিত মন্দিরের 
চতুদ্দিকে যথানিয়মে স্থাপিত হুইয়াছে। পূর্বে এই মন্দিরটী সামান্তরূপে 
নিন্মিতছিল। কোন এক সময় মহারাজ রণজিতসিংহ বাছাছুর সাংঘাতিক 
পীড়াক্রান্ত হইলে,তিনি দীর্ঘ জীবন ও আরোগ্যলাভের আশায় ভগবান 
বিশ্বেশ্বরের নিকট মানত করেন যে, "ভগবান আমায় রোগমুক্ত করুন, 
আমি আরোগা হইলে আপনার শ্রীমন্দিরটা নৃতন কলেবরে নির্মাণ 
করাইয়া ইহা বর্পপাতে মণ্ডিত করিয়া দিব।” বিশ্বেশ্বরের কৃপায় তিনি 
অল্পদিনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিলে পর, রাজ! নিজ 
ৰায়ে বর্তমান মন্দিরটা নির্্াণ করাইয়। পূর্ব প্রতিজ্ঞা পালন করেন। 
এই মন্দিরটী সুন্দর কারুকার্যাবিশিষ্ট এবং হস্ত দ্বারা যত দুর স্পর্শ হয়, 
তাহার উপর হইতে উচ্চ চূড়া পর্যাস্ত সমন্তই স্থবর্ণ পাতে আবৃত। 
চূড়ার শীর্ষদেশে ত্রিশূল ও তৎপার্থে একটা স্বর্ণের পতাকা বাযুভরে 
আন্দোলিত হইতেছে, ইহার এই সকল সৌন্দর্য দর্শন করিলে চমৎকত 
হইতে হয়। সন্মুথেই নাটমন্িির, তথায় এক শ্বেত প্রস্তর নির্টিত তগ- 
হানের বাহন *বৃষমৃত্তিটা' এখানকার শোভা বিস্তার করিয়া আছে। 


কাশী ১০১ 








অন্গিব চত্বাবের উপরিভাগে এক বৃহৎ ঘণ্টা দোছুলযমান-__ভক্তগণ ইছাঁতে 
ঘা দিঘ্লা আপনাপন আগমনবার্তী ঘোষণ1 করিয়া থাকেন। নাট- 
মন্দিরে এই বুষমূত্তি ব্যতীত আরও অপরাপব বিস্তর লিঙ্গমৃদ্ঠি প্রতিঠিত 
আচ । এ তীর্থে উপস্থিত হইয়া সাধামত দেবতা, ব্রাহ্মণ ও অতিথি- 
দিগকে তৃপ্থিসাধন করিবার চেষ্টা করিবেন, কখন কাহারও সহিত 'অনৎ 
বালচার, কলহ বা পাপ কাধ্যে মন দিবেন না, কারণ কথিত আছে, 
মহ্াদেবই কাশীর স্থাষ্টিকর্তা ও রাজা__এ রাজাটা তাহার ত্রিশুলের 
উপরেষ্ট অবস্থিত । এই অবিষুক্তক্ষেত্রে অগণা ছোট ছোট দেবালয় 
বাহীত বিস্তর প্রসিদ্ধ মন্দির ও ২০০ শত মসজিদ শোভা পাইতেছে। 
হিন্দুরা যেন্ূপ শেষ অবস্থায় কাশীবাদ করিতে ভালবাসেন, মুসল- 
মানেরাও সেইক্সপ মক্কায় বাস করিতে বাসনা করেন। 

তক্রমাত্রেই কোন পবিত্র তীর্থ স্থানে উপস্থিত হইয়া মত্ন্ত ভক্ষণ 
করেন না। ইহার প্রধান কারণ এই যে মতশ্য--সকল গ্রাণীর মাংস 
আহার বা ভক্ষণ করিয়! থাকে, সুতরাং মতস্ক ভক্ষণ করিলে সকল 
প্রাণীর মাংসই তক্ষণ কর! হুয়) এই কারণবশতঃ তীর্থ স্থানে মতস্ক 
তক্ষণ নিষিদ্ধ। কণিত আছে, ভগবান মহেশ্বর মত্হ মাংসাহারী ব্যক্তি- 
গণের নিকট হইতে দুরে অবস্থান করেন। 


যাহারা সতত মৎস্য ভক্ষণ করেন, তাহাদের জান! 
আবশ্যক,কোন্‌ স্থানের কিরূপ মৎস্তের আস্বাদ করিলে 
পরিণামে স্বাস্থ্যের গুণ কিরূপ উৎপক্ন হয় ;__ 


সরোবরজাত মত্ম্য- মধুর, ্িপ্ক, বাযুনাশক ও বল- 
কারক। 


১৩২ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 
পি শীর্ শীচছ 
নদী মৎন্তের গুণ- মধুর, পুষ্টিকর, শ্লেম্বাস্ঞ্চারক ও যদ 
বিরেচক। 
নির্ঝরজাঁত মৎস্য-_শুক্র, বল এবং চঙ্ষুদীন্ত বৃ কর । 
কৃপজাত মৎস্য-_ শুক্র, শ্লেম্মা ও মলমুত্র বৃদ্ধিকারক। 
লবণীক্ত এবং অল্পজলের মংস্য-_নিস্তেজ । 
বৃহৎ মৎস্থ-_শুক্র বৃদ্ধিকর, মলবৃদ্ধিকারী ও গুরুপাক। 
ক্ষুদ্র মতস্য-__বলকারক, লঘু ও ধারক। 
শুক মতস্য-_কফনাশক, বিরেচক ও অত্যন্ত গুরপাক। 
পচা মতস্য___বাযু, পিত্ত, কফ বৃদ্ধিকর। 
পোড়৷ মৎস্য-_মাংস, শুক্র ও বলবৃদ্ধিকারক। 
ভাঁজ মতস্য__গুক্র ও বলবুদ্ধিকর। 


লোনা মৎস্য __সারক, রোচক, কফ ও পিত্ত বৃদ্ধিকর এবং 
৭ গুকুপাক। 


শাক মতস্য অর্থাৎ (মতস্তের দম )__অত্যন্ত পুষ্টিকর ও 
সুক্রবৃদ্ধিকর। | 

আইসযুক্ত মৎ্ম্যমাত্রেই__বল, বীর্য ও পুষ্টিকর। 

যতস্য ডিম্ব-_মেহনাশক ও অতিশয় শুক্রবৃদ্ধিকর, পুটিকর, 
বলকারক, কফ ও যেদবৃদ্ধিকর, কিন্তু ইহা অস্বাস্থ্যকর ও গুরুপাক। 

প্রতি সন্ধ্যার পর কাশীতে বিশ্বেশ্বরের বখানিরমে আরতি হইয়া 
থাকে । ভক্তগণ এই.পবিত্র স্থানে উপস্থিত হইয়া সকল কর পও 
করিয়া সন্ধ্যার পর তগবানের এই আরতি দর্শন করিতে অবহেনা 
করিবেন না, কারণ ঘণ্টাবাপী এই আরতির সময় মহারাই্ীর ত্রাহ্মণ- 
গণের সরিৎসার বেদপাঠ ও সুমধুর মন্ত্র উচ্চারণ, ভক্তদিগের কর্ণকুহরে 
প্রবেশ করিলেই এক অনির্বাচনীয স্বগী তাবের উদ হা জনকে 


কাশী ১০৬ 
232555882ল 
যেন আরতি বাগ্তের সিত “হর-ছর বোম্‌-বোম্‌* শবে আনন্দিত করিয়া 
তাহারই ধ্যানে নিমগ্র করিতে থাকে । ইহা দর্শনে মহ! পাপীর পাধাখ 
হয়ও তক্তিরসে দ্ব হয়। 
সন্ধ্যা_-ধিনি গায়ত্রী, তিনিই সন্ধা! । একই দ্বিধ! হইয়া ভিন্ন 
নাষে অবস্থান করিতেছেন, সুতরাং এই সন্ধ্যার উপাসন। কগিলে 
বিষুটর উপাসনা কর! হয় এবং এই নিমিত্ত যাবতীয় দেবাণয়েই যথা" 
নিরমে যথাসময়ে সন্ধ্যা আরতি হইয়া থাকে। 
অন্নপর্ণাদেবীর মন্দির-_তগবান বিশ্বেশ্বরের শ্রীমন্দিরের 
পশ্চিমপার্থে এই দেবালয়টা অবাস্থত। এই দেবী-মান্দরের চতুদ্দিকই 
ভিক্ষুকে পরিবৃত । ইহা বিশ্বেশ্বরজীউর মন্দির অপেক্ষ। কিঞিং বৃহ- 
দায়তন বলিয়া অনুমান হয়, মন্দিরাভান্তরে নানালঙ্কারে ভৃধিত। ম! 
ঘেন তুবনমোহিনীরূপে পুরী আলোকিত করিয়া তক্তগণকে দর্শনধ।নে 
উদ্ধার করিবার জন্ত বিরাজ করিতেছেন। এখানকার পুজারী ব্রাঙ্মণকে 
প্রণামী ব্যতীত পৃথক্‌ কিছু অর্থ দান করিলে তিনি মন্ধষ্টচিত্তে ভক্ত 
গণকে মায়ের শিণাপোরি আদি মুস্তি দর্শন করাইয়া থাকেন। আমর! 
বাটা হইতে দেবার পৃজার্চনার নিমন্ত যে দিনদুর, কপুর, সাজলমেত 
সিনুর-চুব্রী, লালপাড় সাড়ী, সোণার নখ, লোহা, থালা, গেলাম ও 
মললা প্রভৃতি সাধ্যমত সংগ্রহ করিয়া লহ! [গয়া(ছলাম, এ সমগ্ত 
জব্য-সামগ্রী দেবীপ্বানে হথানিরমে প্রদদানপুব্বক আপনাপন ব্রত উদব1- 
পন করিলাম। জগজ্জননীর এক পার্থ ভগবান হুর্যদেবের শরীমূষ্ঠি 
বিরাজমান থাযাকয়। মোহান্ধ মানবর্দিগকে সেই দেবামৃতির পচরণ ধ্যান 
করিতে উপদেশ দিতেছেন। 
জঙপূর্ণাদেবীর মন্দিরের উত্তর-পশ্চিমদিকে ঢুিযাজ গণেশজাউয় 
দেবালর এবাস্থত। এহ দেবের পৃ্/চ্চন। একাস্ত কব, কেন না, 
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স্পপ্পীপীাশশি 








সিদ্ধিদাতা গণেশজীউর কুপায়ু ভক্তের সকল বাসনা সিদ্ধ হট! 
থাকে। 
কালউভৈরবনাঁথের মন্দির-__এই দেবালয়ে গ্রীবেশ করিলে 

সর্বগ্রথমে তৈরবনাথের রৌপ্যময় দুইটা চক্ষু ও পার্খে তাহার বাহন, 
কুকুরের মৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায় । ভৈরবনাথ কাণীর কোতয়ালরূগে 
কাশীবাসীদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। 

একদ] «অবায় কে?” এই বিষয় তর্ক করিতে করিতে বন্ষা ও 
বিষুঃ উভয়ে বিবাদ উপস্থিত হয়। বিবাদ স্থলে মৃষ্তিমান চারি বেদ 
উপস্থিত হয়! মহ্াদেবকে “অবায়” বলেন, তথাপি তাহার! বিবাদ 
কষ্িতে থাকেন,এমন সময় পাতাল হইতে এক জ্যোতিঃ উখিত হইল; 
সেট জ্যোতির্ধার মৃদ্তি মধো শৃলপাণি কদ্রকে দেখিয়াই ব্রহ্ধা কহিলেন, 
প্রুদ্র! আমি তোমার পিতা, তুমি আমাকে প্রণাম কর ।» 

কড্রদেব তত্শ্রবণে কুপিত হইলে, তাহার ললাট হুইতে এক ভয়ঙ্কর 
পৃরুষ বাহির হটল--তিনিই কালউভৈরব। রুদ্রদেবের আজ্ঞায় সেই 
ভয়ঙ্কর পুরুষ মৃষ্তিব্রক্মার উর্ধাদিকের এক মস্তক ছেদন কন্িলেন ; তদ্- 
শনে বন্ধা ও বিষুর উভয়েই তাহার স্তব করিতে লাগিলেন, তাহাদের 
স্তবে তু হয়! তিনি শাস্বমৃত্তি ধারণ করতঃ বিবাদে ক্ষান্ত হইলেন সত্য, 
কিন্ত বঙ্ধার ছিন্ন মন্তক হত্ত হইতে স্ঘলিত হইল না) সুতরাং উবার 
প্রতিকাধকল্পে তিনি নান! তীর্থ স্থান পর্যটন করিয়া অবশেষে কাশীতে 
গুবেশ করিবামাত্র সেই কম্তসংলগ্র দির মস্তক স্থিত হইয়! পড়িল, 
তখন কালটৈরব বলিলেন, “মাহা, কাশী কি মহ্থাতীর্থ। আমি আজ 
হইতে এই কাশী সহরের প্রতিহারী রঠিলাম।» এই নিমিত্ত যাত্রীগণ , 
কাশীতে আসিয়া কালতৈরবদেবের পুঁজ! করিয়া! পাকেন। কেন না, 
এই দেবকে সন্তুষ্ট করিতে না! পারিলে কাশীবাসের বিশ্ব বটে। 
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জ্ঞানবাগী__গণপতি কৃত একটা পবিত্র কূপ। বাপীর তলায় 
যাইবার সোপান আছে, ইহার নিয়দেশ কাশীর উত্তরগামিনী গঙ্গার 
সহিহ সংলগ্র। স্থানে নন্দীর একটা প্রতিমূর্তি আছে, অর্থাৎ সম্খুখে 
প্রকাণ্ড গ্রস্থরময় বুষ স্থাপিত হইয়াছে । কথিত আছে. গজানন-_ 
ভগবান বিশ্বেশ্বরকে স্নান করাইবার জন্য তাহার আদেশ মত তাহারই 
তিশলের দ্বারা এখানে এই কৃপটী খনন করেন এবং বিশ্বেশ্বরকে উহাতে 
স্লান করান । বিশ্শেশ্বর এই কুপজলে স্নান করিয়া সত্মষ্ট হইলে গণেশকে 
বরপ্রার্থনা করিতে মাদেশ করিলেন, তখন গণেশ সুযোগ উপস্থিত 
দেখিয়! এই প্রার্থনা করিলেন যে, ভগবান! আপনার বর প্রভাবে এই 
কুণ্ড ষেন কাশীর সর্ব তীর্থাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয় ।” 
বিশ্বেশ্বর “তথাস্ত !” বলিয়া এট কূপের নাম পজ্ঞানবাপী” রাখিলেন 
এবং বলিলেন, যে ব্যক্তি কাশীতে আপিয়া তোমার নির্শিত এই বাপীর 
সেবার্চনা করিবে, সে আমার কৃপায় দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়! আস্তে সবর্গী- 
রোহণ করিতে সমর্থ হইবে। এই হেতু ভক্তগণ কাশীতে আসিয়া 
মুক্তি কামন৷ করিয়া জ্ঞানবাপীর পৃজ্ার্চনা করিয়া থাকেন। যেরূপ 
খুরুণীক্ষ। বাতীত কোন কর্খশুদ্ধ হর না, সেইরূপ কাশীতে আসিয়! 
এই জ্ঞানবাপীর পৃজার্চনা না করিলে তাহার কোন কর্শাই শুদ্ধ হয় না। 
শীতলাদেবীর মন্দির-__জ্ঞানবাপীর সন্লিকটেই শীতলাদেবীর় 
মন্দির বিদ্যমান । এই প্রশস্ত মন্দির মধ্যে শীতলাদেবীসহ তাহার সপ্ত 
ভগ্বীর দর্শনলাভ করিতে সমর্থ হইবেন। ভক্তগণ এই দেবালয়ে প্রবেশ 
কণিয়। শীতলাদেবীর কপালে নিন্দূর দান করিয়া আপন্যাদগকে চরিতার্থ 
বোধ করিয়া থাকেন। 
নবগ্রহের মন্দির_কালটৈরব ও দণ্ডপাণির মন্দিরের দাঝা- 
যাবি স্থানে নবগ্রহদেবের মন্দিরটী অবন্থিত। মন্ুষ্যমাত্রেরই এই নব- 
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গ্রহকে পুজার্চনা করিয়া সন্তষ্ট রাখা কর্তব্য, কেন না-মানবণেহ ধারণ 
করিলেই তাহাদের ফলভোগ করিতে হয়। এই সকল গ্রহগণকে সব 
রাখিতে পারিলে সকলেই ন্ুখে থাকিতে পারেন । 

মনুষ্যমাত্রেই এই নখগ্রহ কর্তৃক পরিচালিত হুইয়৷ থাকেন, স্থতরাং 
প্রতাহ শ্যাত্যাগের পৃব্ধে গ্রহগণের যথানিয়মে স্তব করিতে পারি 
উক্ত ব্যক্তির দিন শ্বচ্ছন্দে ভালয় ভালয় অতিবাহিত হয়, কিন্তু তাহা- 
দেবের ফলভোগ করিতে হয়। বলাবাহুল্য যে, গ্রহগণ তুষ্ঠ থাকিলে 
তাহার। ভক্তগণের প্রতি শান্তঙাবে ফলদান করিয়া থাকেন, অতএব 
গ্কুধীব্যক্তির প্রত্যহ নবগ্রহের শ্তব কর উচিত। কথিত আছে, স্বয়ং 
খুরুকেও তাহাদের ফণ্ভোগ করিতে হয়, এবিষয়ে একটা প্রাচীন 
উপাখ্যান প্রকাশিত হইল। 

পুণাস্থান নবন্বীপের অন্তর্গত কোন এক পল্লীর প্রাস্তভাগে দেব- 
নারায়ণ নামক জনৈক আচার্য বান করিতেন। তথায় তাহার প্রতি- 
স্টিত একটা চতুষ্পাটা টোল ছিল, শ্বং দেখনারায়ণ উক্ত টোলে সাধা- 
মত ছাত্রদিগকে ।শক্ষা্দান করিতেন এবং তাহাদের গুণানুসারে উপাধি 
প্রদান করিতেন। ভাগাক্রমে যেকোন ছাত্র তাহার নিকট “মহ: 
মহোপাধ্যান্ঠ” উপাধি প্রাপ্ত হইতেন,তাাকে চির প্রথানুসারে দিখিগরে 
বহির্গত হইতে হইত। আচাধ্য দেবশারারণ মহাপয়ের অলাধারণ 
ক্ষমতার ওপণে কখন কোন ছাত্র কোথাও পরাজয় স্বীকার করিয়! 
প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন এরূপ শুনিতে পাওয়। যার নাই। দেবনারানণ 
এই কারণে ত্রিতৃবন বিখ্যাত হইয়াছিলেন, এমন কি হ্বর্গেও এই 
যহাত্মার কীর্তি তত ঘোষিত হহত। 

একদা গ্রহগণ পরাক্ষা করিবাঃ অভিলাষে নকটা স্ত্রী কুমারবেশে 
হধ)ধাষে এই মাচার্য্য মহাশয়ের নিকট [খণ্ড(ঙ্যান কাগবার আছলাহ 
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অতিথরূপে উপস্থিত হইলেন। এতাবংকাল দেবনারার়ণের কোন 
সন্তান সন্তণ্ত না থাকায় এবং এই মকল বালকন্পী গ্রহগণের ভক্তি ও 
রস্থাতে মুগ্ধ হইপা তিনি মাগ্রহের দহিত ঠাহাদের ভিলাবপূর্ণকরিতে . 
স্বকৃত হইলেন। এইরূপে তাহারা আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে ত্রাঙ্গণীও , 
বাংদলাভাবে উক্ নয়টা বালককে স্বী॥ পুত্রের সায় পালন করিতে 
লাগিলেন । এদিকে অল্পদনের মধ্যে তাহারা টোলের যাবতীয় ছাত্র- 
দিগের মধো শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিলে মকলেই আশ্চর্ধ্যান্বিত হইয়! 
তাহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাল্যন্বভাববশতঃ 
অপরাপর ছাত্রের! ঈর্ষান্বিত হইয়া যাহাতে তাহারা তথায় আর ন! 
থাকেন, এই অভি ্রায়ে & সকল বাপকরিগের প্রতি কুব্যবহার করিতে 
লাগিলেন । গ্রহগণ সহপাটীদ্দিগের মনোভাব অবগত হইয়া! সকলে পরা" 
মর্শপূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিতে মনস্থ করিলেন। 

পর দিবস প্রত্যুষে যথানিয়মে যথাসময়ে হারা সকলে কৃতাঞ্জলি- 
পুটে গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া আপনাপন বক্তব্য বিষয় জ্ঞাপন 
করিয়া বলিলেন, পগুরো! ম্মাপনাদের আশীর্বাদে আমর! সকলেই 
এখানে নিরাপদে অবস্থান করিয়! পরম সুখে দিনাতিপাত করিয়াছি এবং 
আপনার কৃপায় যাহা শিক্ষালাত করিয়াছি, উহাতেই নিজের! গৌরবা- 
স্বিত বোধ করিতেছি, এক্ষণে সবিনয় প্রার্থনা-_-আপনি স্বেচ্ছায় আমা- 
দের নিকট হুইতে দক্ষিণা গ্রহণপর্রবক বিদায়ের অনুমতি প্রদান করুন।” 

আচার্য মহাশয় তাহাদের মায়ায় অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং 
এত অল্প সময়ের মধ্যে তাহারা যে তাহার নিকট বিদায় প্রার্থনা করি- 
বেন, তাহা তিনি পুর্বে একবার স্বপ্নেও কখন তাবেন নাই, সুতরাং 
এই মর্্রভেদী বাক্যে গুরুতীকে আন্তরিক ছঃখিত হইতে হুইল। বলা- 
রাহুল, মায়ার মাহছিনীশক্তিতে তিনি বহক্ষণ এই সকল চাদমুখ নিরী- 
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ক্ষণ করাতে গুক্ুজীর হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় "ভাবের উদয় ভইল। 
তখন তিনি বালকগুলিকে মধুর সম্ভাষণে বলিলেন, “বৎসগণ ! তোমা" 
দের ভক্তিতে আমি অতিশয় সন্ত হইয়াছি । আমি এক্ষণে তোমাদের 
শিক্ষাপ্তরু,অভএব আমার নিকট অকপটচিত্তে তোমাদের সঠিক পরিচয় 
প্রদানপূর্ক সাধ্যমত দক্ষিণ প্রদান কর।” গ্রহগণ তাহার আদেশ 
শিরোধার্ধা করয়া তখন আপনাপন যথার্থ পরিচয় প্রদান করিলেন। 
এই অসম্ভব ব্যাপারে গুরুজী আশ্চর্ম্যান্বিত হইয়! স্বীয় পত্ীর নিকট 
আগ্ভোপাস্ত সমন্ত বিষর জ্ঞাপন করিলেন এবং তাহাদের মধ্যে কাহার 
নিকট কিনপ দক্ষিণ! গ্রহণ করিবেন, ইহাই বহুক্ষণ বাদানুবাদের পর 
স্থির করিয়া বলিলেন, প্দেবগণ ! বহু পুণ্যফলে আপনাদের দর্শন পাই. 
স্বাছি, এক্ষণে সদয় হইয়া আপনাদের আটজনের মধ্যে ধাহার যাহা 
ইচ্ছা, সেইরূপই দক্ষিণ! প্রদান করুন|” শনিঠাকুরকে অন্থুরোধ করি- 
লেন, “দেব! 'মাপনি সদয় হইয়া! কেবল আপনার কোপদৃষ্টির ভোগ 
হইতে পরিত্রাণ করিলে আমি পরমানন্দ অশ্ভব করিব ।” 

ছল্পুবেশী শনি--তখন গুরুর বাক সন্ত্চিত্তে বলিলেন, “গুরে ! 
আপনি সকল শান্্ই অবগত আছেন, আপনাকে অধিক বলিবার 
আমার কিছুই নাই। দেখুন, পার্ধতী পুত্র "গণেশ" আমার ভাগিনের 
হইয়া আমারই কোপ ঢৃষ্টিতে মন্তকহীন হইয়াছিলেন, শেষে দেবগণের 
পরামর্শে শ্বেত হস্টীর গুওষুক্ত মুখ সংযোগে তাহাকে অবস্থান করিতে 
হইগ্রাছে। অতএব স্থির জানিবেন, জীবমাত্রকেই আমার ফলভোগ 
করিতে হত্ব। আপনি অবগত আছেন যে, মানব হৃদয়ে আমার পূর্ণ- 
ফাল ভোগের সময়__চৌদ্দ বত্সর, চৌদ্দ মাল. চৌদ্দ দিন, চৌদ্দ দণ্ড 
নির্ধারিত আছে, কিন্তু আমি আপনার পক্ষে সেই শেষ নান সংখ্যা 
চৌদ্দ দও সময়ই ধার্য করিলাম, এক্ষণে আশা করি, আপনি ইহাতে 
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আর কোনদূপ আপত্তি করিবেন না।” আচাধ্য মহাশয় তখন অগা 
উহ্বাতেই সম্মতিবান করিলেন। 

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইবার পর একদ! অবসর মত শনি- 
ঠাকুর এই গুরুসার প্রতি ক্কপাদৃষ্টি করিলেন। তাহার কৃপামান্র 
আচার্য মহাশয়ের মৎস্তের ঝোল আম্বাদ করিতে বাসনা হইল, সুতরাং 
ভিন তংক্ষণাৎ স্বীয় পত্বীকে ইহার উদ্ভোগ করিতে অনুরোধ করিয়! 
মস্ত আনিবার নিমিত্ত বাঞ্জারে গমন করিলেন এবং তথায় শনির 
কুপায় একটা বৃহৎ রুই মত্স্তের মুণ্ড পাইয়া পরমানন্দ অন্ুভব করি- 
লেন। এদিকে এই শনিদেবের দৃষ্টির ফলে স্থানীয় সুসজ্জিত রাজ- 
পুত্রের ঘুওড-দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! নিরুদ্দেশ হইল। মহারাজ এই 
বদয়ব্দারক দৃশ্ত অবলোকন করিবামাত্র আন্তরিক ছুঃখিত মনে 
কোটালকে সেই পাষণ্ড হত্যাকারীকে ধৃত করিতে আদেশ করিলেন। 
আজ্ঞা প্রান্তে তাহার অনুচরবর্গ নহরের নানা স্থান পাতি পাতি সন্ধান 
করিবার লময় পথিমধ্যে এই আচার্য মহাশয়ের হস্তে রাজকুমারেব ছিঙ্ন 
মস্তক অবলোকন করিম! তাহাকেই হত্যাকারী সাব্যস্ত করিলেন এৰং 
বন্ধনপৃর্বক রাজনমীপে হাজির করিলে__শোকাতুর রাজা ষ্ঠাঠাণ নৃশংস 
আচরণে তুন্ধ হইয়া কারাগারে আবদ্ধ রাখিতে অনুমতি করিলেন। 
বলাবাহুল্য যে, শনির কৃপায় এখানে তাহার পলকে প্রলয় ঘটল অর্থাৎ 
আচার্যের হস্তস্থিত সেই মংস্তমুণ্ডের পরিবর্তে রাজপুত্রের ছিন্ন মন্তক 
শোত1 পাইতে লাগিল। এদিক্ষে মহারাজ, কি অভিপ্রায়ে ঠাহার 
একমাত্র স্নেহের পুলি সেই কুমারকে বিজ্ঞ মাচাধ্য হা) করিরাছেন, 
তাহার নিগৃড় তৰ মংগ্রছের নিমিত্ত সুযোগ্য কর্শাচারা নিযুক্ত করিলেন। 
ওরুজী এই অন্ভুত ঘটনায় আশ্চর্ধাযান্থত হইলেন এবং অকম্মাৎ বিপথে 
ছুতবুদ্ধি হইয়! কেবল শ্রামধুসথদনকে স্বরণ করিতে লাগিলেন । 
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আচার্যের এই গহিত হত্যাকাণ্ডের বিষয় মুহূর্ত মধ্যে গ্রতি নগরের 
পল্লীতে পল্লীতে প্রচারিত হইল। অপরদিকে আচার্ধ্য-পত্রী স্বামীর 
বিলম্ব দেখিয়! মতস্তের নিমিত্ত পথপানে চাহিয়া! অপেক্ষা করিতেছেন, 
এমন সময় এই ছুঃসংবাদে তাহাকে কাতর করিল, কিন্ত সেই বুদ্ধিমতী 
আসন্প বিপদে ধৈর্য্য ধারণপূর্বক কেবল এই বিষয়ই চিস্তা করিবার সমর 
শনিঠাকুরের বিষয় স্বতিপথে উদ্দিত হইলে, তিনি অবিলম্বে বাটা হইতে 
নিষ্কাস্ত হইয়া কোনরূপে এই রাজমাহধীর অন্দর মহলে উপস্থিত হই: 
লেন এবং বিনীতভাবে তাহাকে অন্থরোধ করিতে লাগিলেন, যাহান্ে 
কাজা__মাত্র চৌদ্দ দণ্ড পরে তাহার স্বামীর প্রতি বিচারপৃর্বক দপ্ডা্ঞা 
বাছাল করেন। রাজ্জী শোকাতুর। হইলেও ব্রাঙ্গণীর কাতর প্রার্থনায় 
পুত্রশোক সম্বরণপূর্বক রাজসমীপে আশ্রিতার প্রার্থনা মঞ্জুর করাইয়া 
আপন মহত্ব প্রকাশ করিলেন। 

এইরূপে শনির চৌদ্দ দণ্ড ভোগ অন্তীত হইলে পর মহারাক্তা সহসা 
তীঙ্গার সেই একমাত্র ন্গেছের কুমারকে জীবিতাবস্থায় তাহারই সম্মুখে 
নির্ষিদ্বে পাদচারণ করিতেছে দেখিতে পাইলেন। বলাবানলা, এই 
অদ্ভুত ঘটনায় তিনি পুরকে স্বক্ষে দর্শন করিয়াও যেন স্বপ্রবৎ বোধ 
করিতে লাগিলেন । রাজা কৃমার:ক নিরাপদে দেখিতে পাইয়া পৃজনীয় 
বন্ধ আচার্ধা মহাশয়কে বৃথা কারাক্লেশ ভোগ করাইবার নিমিত্ত নানা- 
প্রকার অনুতাপ করিতেছেন, ইত্যবসরে ব্রাহ্গণী তথায় উপস্থিত হইয়া 
শনিঠাকুরের বিষয় আস্মোপাস্ত সমস্ত ঘটন। যথাযথ প্রকাশ করিলেন । 
রাজা তখন দেবচক্রের বিষয় স্থির অবগত হইয়া তাহাকে মুক্ষিদান 
করিলেন। এইরূপে নিষ্কৃতি পাইয়া বৃদ্ধ আচার্য্য মহাশয় মনে মনে 
তাবিতে লাগিলেন, শনিঠাকুর । তুমি ষাার প্রতি পূর্ণমাত্রায় ভোগ 
প্রদান কর, ন। জানি তাহাকে কত ছুঃখই সম্থ করিতে হয়? ঠিক এই 
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াস্পশপিপসস 
সময় শূন্যে গ্রহগণ শ্বরূপে তাহাকে দর্শনদানে অভয় প্রদান করিলেন, 
তধন আচার্য মহাশয় নবগ্রহের শ্তবে মনোনিবেশ কা্রলেন। 


গ্রহগণের স্তব 


রবি। জবাকুম্থম শঙ্কাশং কাশ্ঠপ্রেয়ং মহাভতিং। 
ধানস্তারিং সর্ব-পাপদ্রঃ গ্রণতো হন্মি দিবাকরং 
চন্দ্র। দিবাশ্জ 'তুষারাভং ক্ষীবদার্ণব সম্ভবং । 
নমামি শশিনং-ভক্কা শস্তোমুকুট ভূষণং ॥ 
মঙ্গল। ধরণীগর্ড স্ভৃতং বিদ্যুৎপুঞ্জ সম প্রভং। 
কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমামাহং ॥ 
বুধ। প্রিয়ঙ্ কলিকান্তামং বূপেন! 'গরতিমংবুধং। 
সৌম্যং সর্ব-গুণোপেতং নমামি শশিনঃস্থৃতং ॥ 
বৃহস্পতি । দেবতানা মৃষীনাঞ্চ গুরুং কনক সঙ্লিভং। 
বন্দভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতি 0 
শুক্র । হিমকুন্দ মুণালাভং দৈত্যানাং পরমংগুরুং । 
সর্বশান্ত্র প্রবন্তারং ভার্গবং প্রণমামাহং ॥ 
শনি। লীলাঞ্জন চয় প্রথাং রবিহৃন্ুং মচাগ্রহং | 
ছায়ায়! গর্ভস্ভৃতং বন্দেত্তক্তা শনৈশ্চরং ॥ 
রাছ। অর্ধাকায়াং মহাঘোরং টন্ত্রাদিত্য বিমর্দকং। 
সিংহকারঃ শৃতং বৌদ্রং তং রাছং গণমামাতং 1 
কেতৃ | পলান ধূম শঙ্কাশং তারাগ্রহথ বিমর্দকং। 
রৌদ্্ং কুদ্রাত্মকং ক্ররং তং কেতুং প্রণমামাহং ॥ 
কাশীর কালকৃপ-_কালকুপ নামে এখানে যে তীর্থ বর্থধান 
আছে। উহাতে বখানিক্মে স্নান করিলে পিতৃপুরুষগণের স্বর্গে গতি 
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হয়। কৃপটার বহির্ভাগের ভিত্তিতে একপভাবে একটী ছিদ্র বর্তমান 
আছে যে, প্রতিদিন ঠিক মধ্যাহনকালে হুধ্যরশ্মি এ ছিদ্রের মধ্য দিবা 
কুপের জলে পতিত হয় । ইহাতেই উহার মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইতেছে। 

বৃদ্ধ কালেশ্বরের মন্দির-_এই মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া 
দেবতার পৃত্রার্চনা করিতে হয়। 

পিশাচমোচন তীর্ঘ_মগ্রহায়ণ মাসের শুক্ু চতুর্দশী তিথিতে 
এই ভীর্থে স্নান করিলে পর্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়। কথিত আছে, 
খক ত্রাঙ্গণ অযথ। দান গ্রহণে পিশাচদেহ প্রাপ্ত হন। তাহার পর 
তিনি মুক্তিলাভের আশায় নানা তীর্থ স্থান পর্যটন করিয়া! অবশেষে 
ফাশীর এহ নিন্দি গানে মন করিয়। মুক্তিলাত করেন বলিয়া হুহার 
নাম পিশাচমোচন তীথ হুইয়াছে। 

আদি কেশব ও কমলাদেবী--ভগবান্‌ বিশ্বেশ্বর যোগিনী- 
ধিগকে দেবোদাসের পাপ অন্বেষণ কাঁরতে আদেশ করিয়। স্বয়ং তিনিও 
কাশীণাভের বিষয় চেষ্ট। করিতে করিতে হতাশ হইলে--একদা বিষুবকে 
স্বরণ করিলেন। ন্মরণমাত্র বিষু) লক্ষ্মীনহ কাশীতে আগমন করিলে, 
তিনি বিশ্বকন্মার দ্বারা এথানে এক মন্দির নির্বাণ করাইয়া! তন্মধ্যে থে 
বিগ্রহ মৃত্তি গ্রতিষ্ঠ। করেন, এ পবিত্র মুর্তিই আদিকেশব-কমলা নামে 
প্রসিদ্ধ হহয়াছেন। ৩ুপরে বিষ্ু__মাদেবের কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত 
এখানে প্রতি ঘরে ঘরে বৌদ্ধমত গ্রচার করিতে লাগিলেন, ইহার ফলে 
কাশীবাসীরা নাস্তিকতা প্রাপ্ত হইল,অর্থাৎ তন্ার। কাণীবাসী স্ত্াপুরুষের 
মধ্যে ব্যভিচার পাপ সংঘটন হইল, এই ব্যভিচার দোবে এখানে পাপে 
পূর্ণ হইলে বিশ্বেশ্বর সহজেই দেবোদাসকে কাশী হইতে বহিষ্কত কারা 
দিলেন। 

ছেবোদান এইকপে রাজ্য হইয়! নানারণের শবে মনোনিবেশ 
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রলেন। নারারণ সবে কষ্ট হইয়া বর দানে ন্ুত হইলে, ফেবোহাস 
নর্বপ্রথমেই তাহাকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “ভগবান! পুণাধাম ফালী- 
ক্ষেত্র মধ্যে ব্যতিচার দোষ সংঘটন হইল কি কারণে?” তখন নারারণ 
মধুর বচনে দেবোদাসকে উত্তরদানে সন্তষ্ট করিলেন, “দেবোদাস ! তুষি 
বহ্বস্বরের প্রতিষ্ঠিত কাশীতে আপন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলে, ইহা 
জানিয়া গুনিয়াও তিনি নিজে বাচিজ্র। করিলে, তুমি ইহা তাহাকে প্রত্য- 
৭ কর নাই, এই পাপেই এখানে এইরূপ সংঘটন হুইয়াছে। এক্ষণে 
মামার উপদেশ মত তুমি কানীতে এক গিতমূর্তি স্থাপনা করিয়া কাশীর 
মারা ত্যাগ কর।* তখন দেবোদাস কাশীতে এক দিগমূর্তি প্রতিা- 
পর্বক তপন্তার রত হইলেন। যে লিঙ্গটা তিনি প্রতিষ্ঠা করিলেন, সেই 
্কি ভূপালেশ্বর নামে অস্তাপি এখানে বিস্তমান থাকিরা অতীত ঘটনার 
বব পাঙ্ষা প্রদান করিতেছে । প্রতাহ প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যার সময় 
কানীর যাবতীয় দেবালয়ে চির প্রথান্ুারে নহবৎ বাজ্ধিয়া থাকে। 
পাঠকবর্গের প্রীতির জন্ত মণিকর্ণিক! ও অপরাপর মন্দির দমূহের একটা 
স'ধারণ দৃশ্তপটের চিত্র প্রদত্ত হইল । : 
মণিকনিকার ঘাট-_ইহার দৃশ্ত অতি মনোহর । জন্ম" 
সরে তপন্ত। করিয়া! যে মানব, মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম না হর, ই 
ম'ণকর্ণিকার পবিত্র বারি একবার মাত্র স্পর্শ করিলে, ভিনি: হর-পার্বাতীয় 
₹পায় অনায়াসে মোক্ষলাভ করিতে পারেন। মণিকিকী খাটের উপর 
ভগবান বিষ চরণ চিহ্ন পাহ্‌ক! স্থাপিত আছে, তভগণ কর্তবা বোছে 
সেই পাহ্‌ক! পা করিবেন। এই মণিকর্ণিক] প্রস্তুত হইলে পর একছ' 
গঙ্গাদেবী স্েচ্ছান়্ মর্ত্যে আসিয়া ইহার সহিত. মিলিত] হওয়ার --ইহ 
এক মহাতীর্ঘে পরিণত হইয়াছে । কথিত আছে, মশিকর্ণিকার “সি 
কট বর্তমান শবদাহ ঘাট স্থানে, কষত্রিয়তো্ঠ: সহামুনি বিশ্বামিক্রে 
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তদবধি সেই আজন্ম ব্রক্মচারী বশিষ্ঠ কালীতে বাস করিয়। একাধিক 
বষ্ঠিবার কেদারেশ্বরকে দর্শন করিয়াছিলেন, তৎপরে . চৈত্র মাস উপ. 
স্থিত হইলে পুনরায় এই বশিষ্ঠ কেদারেশ্বরের উদ্দেশে যাত্রার উদ্োগ 
করিতে লাগিলেন ; তদ্ধর্শনে তাহার অন্ুচরব্্গ বশিষ্ঠের বাদ্ধক্যহেহ 
পথিমধ্যে গুরুর মৃত্যুর আশঙ্কায় দর়ার্্রহৃদয়ে বারস্থার তাহাকে নিষেধ 
করিতে লাগিলেন, কিন্তু মেই মহামতি. ব্রাহ্মণ-_-কিছুমাত্র নিরুতসা্ 
ন1 হইয়া! স্থির করিলেন, যদি অর্ধ পথেই মৃত্ত্যু হয়, সে অতি উত্তম, 
কেন না তাহাতে তাহার গুরুর নায় তিনিও সদগতি লাভ করিতে 
পারিবেন। এদিকে করুণাময় কেদারেশ্বর এই পুণ্যাত্ম! ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠকে 
তাদ্ৃশ দৃচত্রত জানিতে পারিয়া সন্ষ্টচিত্তে তখন তাহাকে স্বপ্লে দর্শন- 
দানে কছিলেন, “হে দৃঢত্রত! আমি তোমার উপাহ্ত--সেই কেদারে- 
শ্বর। তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া এখানে আসিয়াছি। এক্ষণে তুদি 
খভিলাধিত বর গ্রহণ কর।” বশিষ্ঠ “শ্বপ্র সতা হয় না স্থির জানিয্া 
উহ! অগ্রাহ্য করিলে__দয়াময় কেদারেশ্বর পুনরায় তাহাকে কহিলেন, 
“ভক্ত রে! অপবিত্র ব্যক্তিরাই মিথ্যা স্বপ্র দেখিয়া থাকে, তুমি অতি 
পবিত্র, তোমার স্বপ্ন মিথা। বলিয়। মনে কর! উচিত নছে। আমি প্রসন্ 
হইয়া তোমায় বর দিতে আগিয়াছি, এক্ষণে তুমি অভিলাধিত বর প্রার্থনা 
কর, তোমাকে মার অদেয় কিছুই নাই।” 

তৎশ্রবণে ব্রাহ্মণ কহিলেন, *হে দ্েবাদিদেব ! আমার প্রতি আপনি 
যেমন সন্তষ্ট হইয়াছেন, সেইরূপ আমার অস্থচরবর্গের উপরও আপনার 
অনুগ্রহ হউক, ইহাই আমার প্রারথনা।” 

বশিষ্ঠের বাক্যে ভগবান "তাহাই হইবে” বলিয়া স্বীকৃত হইয়া পুন- 
রায় বলিলেন, “এই পরোপকারাচ্টানে তোষাক্গ পুণ্য দ্বিগুণতর বদ্ধিত 
হইল; সেই পুণ্যের ফলে তুমি এক্ষণে জ্ন্ত বর প্রার্থনা কর।” 
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এবার বশিষ্ঠ বিনাতভাবে প্রার্থনা করিলেন, “ছে নাথ! আপনি 
হিমালয় হইতে কাশীতে আসিয়! অবস্থান করুন।” তদ্ববধি হিমালয়ের 
কেদারেশ্বর হরপাপ হুদের সন্গিকট, কাশীর কেদারেস্বর লিঙ্গে অবস্থান 
করতেছেন। কধিত আছে, স্থানীয় কেদারেশ্বরের সান্লিধ্যে পরম 
পবিত্র হরপাপহুদে বশিষ্ঠ ও তাহার অনুচরগণ শ্নান করিয়া! সেই দেছেই 
'নিন্ধিলাভ করিক্লাছিলেন। হরপাপ হ্রদের অপরাপর নাম যথা--হংস- 
তীর্ঘ, মধুত্রবা, গঙ্গা, গৌরীকুণ্ড এবং মানসতীর্থ । এই নিমিত্ত কলি- 
কালে ঠিমালয়স্থ সেই কেদারেশ্বর লিঙ্গের দর্শন অপেক্ষা কাশীর এই 
কেদারেশ্বর (লঙ্গকে ভক্তিপূর্ব্বক দর্শন করিশে তিনি সপ্তগুপাধিক পুণ) 
সঞ্চয় করিতে সমর্থ হন। 
তিলভাগ্েশ্বর--ভগবান নন্দীকেদারেশ্বরের মন্দিরের অনতি- 
দূরে এক বিখ্যাত পাবাণময় তিলভাগ্ডেশ্বর নামে শিবলিঙ্গের দর্শন 
পাওয়া যায়। প্রতিদিন ভিলপরিমাপে এই দেবের এঅঙ্গ বৃদ্ধ হয় 
বলি, ইনি তিলভাগ্ডেশ্বর নামে এখানে প্রসিদ্ধ ইয়াছেন। 
বিশ্বেশ্বরের মন্দির -_ মছগাপ্রতাপপালীমোগল 
মন্ত্রাট উরঙ্গজেবের স্থাপিত বিখ্যাত মস্জিদের কিছু দুরে-_পূর্বে মগবান 
বিশ্বেশ্বরের আদি মন্দিরটা স্থাপিত ছিল । ইহার পার্খে মসজিদটা নির্মিত 
হওয়ায় বিশ্বেশ্বরের মন্বিরটী অপবিত্র হবার ভয়ে স্থানীয় পঞ্িত- 
মগুপীর উপদেশ মত স্থানাস্তরিহ করা হুইয্বাছে। বাদশাহা আপন 
প্রভাবে এই পবিত্র মন্দির পার্খে মস্জিদটা নির্মাণ করাইয়! ছিম্মুদিগের 
স্বদয়ে দাকুণ আঘাত করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। তিনি যে কেবল 
কাশীতেই এইরূপ মস্জিদ নিশ্মাণ করাইয়াছেন এমন নহে--হন্দু দিগের 
যে ষে স্থানে বিখ্যাত তীর্থস্থান বর্তমান আছে, সে£ সেই স্থানে তিনি 
মস্জিদ প্রস্তুত করাইরা আপন কার্তি স্থাপিত করিয়াছেন। হাত্রীগণ 
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বেনার়ম পোলের অপর পার-_গঙ্গাতীর হইতে যে উচ্চ মস্জিদ-্তসত 
দেখিতে পান, উহাই সেই ওরঙ্জজেব কর্তৃক নির্দিত প্রকাণ্ড মস্জিদ। 

বত্তরাট ওরঙ্গজেবের মস্জিদের সন্নিকটে পঞ্চগঙ্গা ঘাট নামে একটা 
পবিত্র ঘাট শোভ1 পাইতেছে। পুরাণ মতে--এই ঘাট-স্থানটা পঞ্চ 
নদীর সঙ্গম স্থল, কিন্তু বন চেষ্টা করিয়াও আমরা এখানে এক উত্তর 
গ্রামিনী গঙ্গা ব্যতীত অপর কোন নদ বাঁনদীর চিহ্ন পধ্যন্ত দেখিনে 
পাইলাম.না। ভক্তগণ কাশীতে আসি এই পঞ্চগঞ্গা ঘাটের পবিত্র 
বারি অগ্তাপি হযে সহিত স্বদেশে লইয়া আসিয়। আপনাপন আতহ্মার- 
স্বক্ননকে উপহার স্বরূপ প্রদান করিয়া! থাকেন । 

কাশীর এই পঞ্চগঞ্গ! নামক তীর্থ স্থানে প্রাতঃম্বানের সময় গঙ্গা, 
দেবীর উদ্দেশে নিযলিখিত স্তোত্রটী পাঠ করা প্রশস্ত ;মাতঃ গঙ্গে 
তুমি বিস্ুর পাদপল্প হইচ্ে উদ্চবা, তুমি বিষুভক্রা! এবং বিষুগর পৃজনীয়া, 
সেই হেহু তুম জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত দকল পাপ হইতে ভক্তদিগকে 
পরিত্রাণ কর। বার বগিয়াছেন, স্বর্গে, মর্তে, ও আকাশে দার্দ ত্রিকোটা 
তীর্থ আছে, হে জাঙ্বি! সে সমুদয় তীর্থ তোমাতেই বর্তমান । 
তোমার নাম নান্দনী ও দেবলোকে তুমি নলিনী নামে অভিহিত । 
এইরূপ আকার তুমি-_বৃন্দা, পৃথী, স্থভগা, বিশ্বকায়া, শিবা, সীতা, 
বিস্তাধরী, প্রসন্ন, লোকপ্রসাদিনী, ক্ষেমা, জান্কুরী, শাস্তা, এবং শান্তি- 
দাকিনী নামে পরি“চত । কাঁথত আছে, গ্নানের সময় এই সকল পবিত্র 
নাম কীর্তন করিলে ত্রিপথগ্রামিনী গঞ্জ যেখানেই থাকুন না কেল, 
তিনি গপ্ভাবে, তথার উপস্থিত হইয়া আপন ভক্তকে উদ্ধার করেন। 

বিজ্দুমাধবদেবের মন্দির-পঞ্ষগঞ্জা ঘাটের নিকট এই 
পবিত্র মন্দারটা অবস্থিত। সম্রাট খরঙগজেব ভগবান বিন্ুাধবন্ধীউর 
প্রাচীন মন্দিরটী ভঙ্গ করিয়! সেই স্থানে এক প্রকাও মস্জিদ নির্মাণ 








কাশী | ১১৯ 
করিয়া দিয়াছেন। এই নিমিত্ত ভগবান বিন্ৃমাধবজীউ 'এক্চণে পার্স 
এক গৃহমধ্যে বিরাজ করিতেছেন । কাশীর পরপার হইতে যে উচ্চ 
মগবদি সপ্ত দেখিতে পাওয়া! যায়, উচ্াই এই বিখ্যাত মস্জিদের দৃস্ত। 

নাগকূপ-ইহা সহরের উত্তর পশ্চিমাংশে অবস্থিত। এই 
গ্রানে তিনটা নাগ ও একটা শিবলিঙ্মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহার 
নতিদুরে বাণীশ্বরীদেবীর মন্দির আপন শোভা! বিস্তার করিয়া আছে। 

বাঙ্গালীটোলা_ কাশী সহরের এই পল্লীতে কেবল বাঙ্গালী- 
দগেব বাসস্থান বর্তমান আছে, সুতরাং এই পল্লীটা বাঙ্গালীটোলা 
নাছে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । বাঙ্গালীটোল1--অতান্ত অগ্রশস্ত, ফলতঃ 
মান্য বুষ্টিপাত হইলেই এই স্থানের পথটা কর্দমময় হইয়া থাকে; 
পর্নীর এই সকল বাঙ্গালীদিগের মধ্যে সাধু, 'অপাধু, মগ্তপ, লম্পট প্রভৃতি 
সকল প্রকার বাঙ্গালীদ্দিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। কেশল নামক এক 
সম্প্নায় বাঙ্গালীও এই পল্লীতে অবস্থান করেন, উহার! ব্যভিচার দোষা- 
সন্ত ব্রাহ্মণ দ্বারা উৎপন্ন ) এই কারণে ভাল ব্রান্ণদ্দগের সঠিত উচ্থা- 
দের আদান প্রদান হর না। 

পুণ্যস্থান কাশীর সীম! মধ্যে নেক বেদ, বেদাস্ত, বিজ্ঞান দর্শন, ও 
পুরাণাদিতে অভিজ্ঞ এইরূপ পণ্ডিত বাস করিয়া থাকেন। এনগ্ির 
এখানে অন্যান তিন-চারিশত দণ্ডী, মোহান্ত, সন্গযাদী, আবধৃত, পরম 
হংস এবং পরিব্রাজক বাঁস করিয়া থাকেন। কাশীত বিস্তর অব্লছত্র 
প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাতে ধনীগশ মা অন্রপূর্ণাদেবীর মান রক্ষার্থে 
অকাতরে বহু অর্থবায়ে প্রত্যহ অক্সনানের ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া 
এ তীর্ঘে কথন কেহ অভুক্ত থাকেন ন|। র্‌ 

কাশীর মাহাত্ম্য অবগত হইর| এখানে কত সাধু সন্্যাসীদিগের 
আশ্রম স্থান হইয়াছে, তাহার ইনস্তী নাই। এখানে বহুবিধ মট ও 
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পাপা পাপাপাশিপপপ 





সোপ পপাপপপীশাশীশীগীশীশি 


সংস্কৃত চু তান আছে। নাধু মহাত্বাগণের মধ্যে ইৈচি্ 
: স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী, শঙ্করাচাধ্য, রামান্গুজাচারধ্য প্রভৃতি ই"্ছারা 
বিখ্যাত। 
চিদক্বগ্রামের পুণ্যবতী বশিষ্ঠাদেবীর গর্ভজ্জাত বালক শঙ্কর ব্রদ্মদৈত 
মন্ত্রে দীক্ষিত এবং সংসারত্যাগী হইক্লা সর্বপ্রথমেই তিনি এই অবিচুক্ক 
ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে-__এখানে এক বীভৎস দ্বৃণিত ছন্মবেশধারী চণাল 
মূর্তির (বং মহাদেব) নিকট বেদনির্ণীত তত্বজ্ঞান শিক্ষালাতপূর্বক 
ভাবমুঞহঘয়ে আপনার পূর্ব উপাঞ্জিত বিদ্যাভিমান, ভ্ঞানগরিম', 
ধর্মাহক্কার সমন্তই জলাঞ্জপি দিয্াছিলেন এবং ভগবান শঙ্করের শ্রমের 
আলিঙ্গনে যে সার জ্ঞানরত্ব লাভ করেন. তাহারই ফলে নানা দেশ, 
বিদেশ পর্যাটন করিয়া তিনি শঙ্করাচার্ধা নামে প্রসিদ্ধ হন। এইরূপ 
আবার দাক্ষিণাত্যের চোলপাত জেলার অন্তর্গত শ্রীপযম্বদর গ্রামের 
বিখ্যাত কেশব ত্রিপাটার পুত্র পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহাত্মা রামানুজ্জাচাগ্য 
উত্তর-পশ্চিমের তীর্থপমূহ পর্যটন করিবার সময় একদা তিনি কাণীতে 
আসিয়! মনের সাধে ভগবান বিশ্বেশ্বরজীউর পৃষ্জার্চন! করিয়। আপনাক্ষে 
চরিতার্থ বোধ করিয়াছিলেন । 
ত্রৈলিঙ্গ স্বামী-__দাক্ষিণাতোর . বিজানা গ্রামের অন্তর্গত 
হেলিয়া' নামক নগরে নৃসিংহধর শন্দা নামে এক ধশ্বরযযশালী ব্রাহ্মণ 
বাস করিতেন। তীহার ছই পত্বী--প্রথম পত্ভীর গর্ভে যে পুত্র জন্মে, 
তিনিই ,ভারত বিখ্যাত ত্রৈলিঙগধর, আর দ্বিতীয় পত্বীর গর্ভে ষে পুত্র 
হয়, তিনি শ্রীধর শর্মা নামে জনসমাঁজে পরিচিত হন। ব্রৈলিঙ্গধরের 
বালাকাঁল হুইতে বিদ্যাচট্চার অনুরাগ ছিল, সুতরাং অল্প বয়সেই তিনি 
নানা শান্ে পারদর্শী হইয়াছিলেন। বড় শান্থষের তরে আদরের 
ছেলে হইলেও তিনি সংারের ভোগ বিলাসকে স্পা করিতে শিখিয়া- 


কাশী ১২৯, 


ভিলেন। তীহার পিত। নৃসিংহধর বহু চেষ্টা করিয়াও সেই ম্বেছের 
প্রথম পুর ব্রৈণিঙ্গধরকে দারপরিগ্রহে সম্মত করিতে পারেন নাই, 
বলা বালা, ব্রৈলিঙ্গধর বালাকাল হইতে কেবল ধর্মকর্ম লা ব্য্ত 
থাকিতেন$ সতাসাঁধনায়, ব্রক্ষর্যপালনে এবং পরোপকার ব্রতেই 
কাভার আত্মগৌরব বোধ হইত | টু 

কালের কুটিলগতিতে চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাহার পিতা 
নূসিংহধর ইহসংসার হইতে অবসর গ্র্ণ করিলেন । তখন ব্ৈলিজধর 
হদীয় বৈমাত্র ভ্রাতা শ্রীধরকে-_সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি অর্পণ করিয়! 
নিজে কঠোর বৈরাগাব্রত অবলম্বন করিলেন, কিন্তু পাছে তীচার জননীর 
প্রাণে আঘাত লাগে, এই আশঙ্ষীয় সংসার ত্যাগ করিতে পারিলেন 
না। এদিকে কনিষ্ঠ শ্রীধর সাধ্যমত অগ্রজকে বিষয়-কর্ম্ম পরিদর্শন 
করিবার জন্য অন্গনয় বিনয় করিতে লাগিলেন, কিন্ত দৃঢরত ত্রৈলিঙ্গধর 
আগন সঙ্কল্প হইতে কিছুতেই বিচলিত হলেন না। ত্ৈলিজধর চল্লিশ 
বৎসর বয়সে পিতৃভীন হষ্টয়াছিলেন, এবার ৫২ বৎসর বয়ংক্রমকালে 
তিনি মাতৃলীন হইলেন। এই বয়সে মাতৃশোক তাকে অভিভূত 
কবিয়া ফেলিল, অর্থাৎ সেই গর্ভধারিণীর শৌকে তিনি বালকের হ্যায় 
কাদিতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে ম্মাত্ীয়ন্বজনের অন্থুরোধে ষথা- 
নিয়মে মাতার অগ্নিসংস্কার শেষ করিলে পর তিনি স্বাধীন হইলেন এবং 
মনের দুঃখে গৃছে আর ন। ফিরিয়া মাতৃ-চিতার সেই ভন্মানশেষ সর্ব্ধাজে 
লেপন করিয়া সকল ছুঃখের অবসান করিলেন, অধিকন্ত এই. শ্াশানেই 
বাস করিতে লাগিলেন । 

ভ্রাতৃবৎসল শ্রীধর-_বিবিধ প্রকার চেষ্টা সন্ধেও খন ভীহাকে গৃছে 
ফিরাইয়া আনিতে পাঁরিলেন না, তখন অগত্যা তিনি বাধ্য হইয়া সেট 
শ্মশানের উপরে অগ্রজ্ের বাসযোগ্য একখানি গৃহ নির্মাণ করাঠয়! 


১২২ তী্ঘ-্রমণ-কাহিনী 


আপন কর্তব্য পালন করিঠলন। এদিকে শ্রীধর কর্তৃক যে গৃহ নিশ্মাণ 
হূইল, ত্ৈলিগধর সে গৃহে একবার পদাপূরণিও করিলেন না | এবার তিনি 
ফলনৃগাারী, কোপীনধারী সঙ্গাসী সাজিয়া এক বৃষক্ষতলে আশ্রয় লইয়া 
একাধিক্রমে বিশ ব্যকাণ সেই নির্জন শ্বশানেতেই অতিবাহিত করেন। 

ইত্যবদরে ভগীরথ স্বামী নামে এক যোগী দাক্ষিণাতো পদার্পণ 
করিলেন। এই মহাত্মাও লোকালয্পের পরিবর্তে সেই বিজন শ্মশান- 
গুমির এক স্থানে নির্কিছ্ে অবস্থান করিতে লাগিলেন । একদী 
ব্রৈলি্গধর নান করিতে ধাইবার কালে এই মহাত্মার দর্শন পাইলেন 
এবং এই হুত্মে উভয়ে উভয়কে চিনিতে পারিলেন। এইরূপে কিছু- 
দিন অতীত হইধার পর, একদা ত্রৈলিঙ্গধর ভগারথ স্বামীকে পুঙ্কর তীথে 
যাত্রা করিবার উদ্োগ করিতেছেন দেখিরা তিনিও তাহার সঙ্গী হইয়া 
তীহাকেই গুরুপদে মান্য করিলেন। 

পুষ্করে আস্থানকালে তিনি মহাত্ব। ভগীঃথ স্বামীর নকট যোগের 
গৃঢ় তত্ব ।শক্ষাগাভ করিলে-গুরুর কুপায় তিনি গণপতি স্বামী নামে 
খ্যাত হঁয়াছিলেন, কিন্তু সে নামের পরিবর্তে সকলেই তাকে 
"্ত্রচি্গ স্বামী” নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এইরূপে গুরুশশষে) 
কিছুকাল অবস্থিতির পর বার্ধক্যবশতঃ ভগীরথ স্বামী এই পু্কর তীর্থেই 
দেছ রাখিলেন। গুরুর কোকাস্তর গমনে ত্রেপিঙ্গ স্বামীর আর তথায় 
অবস্থান করিতে ইচ্ছা! হইল না, স্থৃতরাং তিনি তীর্থ সমূহ পর্যটন করিতে 
মনস্থ ক'রলেন। [ও 

পুক্কর হইতে দর্ধপ্রথমেই তিনি পুণাধাম_রামেশ্বরের দক্ষিণভাগে 
ক্বমাদাপূরী নামে থে গ্রাম আছে, তখার জনৈক নিঃসস্তান ব্রাহ্মণের 
_ বাটাতে অতিথিন্নপে উপস্থিত হইলেন । রাহ্ধণের অতি হীন অবস্থা 
ছিল, তথাপি তিনি সাধ্যমত সস্ত্রীক ম্বামীজীর পরিচর্ধ্য1 করিতে লাগি- 
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' লেন। এখানে স্বামীঙী এই ব্রাঙ্গণ-দম্পতীর ভক্তিতে প্রীত হইয়া 
তাহাদের হঃথমোচন করিলেন অর্থাৎ চিরদরিদ্রের ,গৃঁছে কমলার শুভ 
দটি পড়িল। হৃতরাং সেই কমলার রুপা দরিদ্র বর্ষণের পুণীভবনে 
শিশুর কলহান্তে মুখরিত হইয়া উঠিল। 

ত্রৈথ্ষ্ি শ্বাদীর এই অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পাইয়! স্থানীয় 
পরীবাসীগ্রণ একে একে তাহার শরণাগত হইতে লাগিলেন। কেহ ধনের 
আশায়, কেহ পুত্রের আকাঙ্ষায়, কেহ বা রোগণুক্তির আশে স্বামীজীর 
চরণকামনা করিতে লাগিলেন। তখন তিনি এই বিপুল গ্ধনতায় 
বির হইয়া, এই স্থান হইতে দেবতাত্মা হিমালয়াভিমুখে প্রস্থান করি- 
লেন। বলাবাহুগ্য, এখানেও তিনি বেশী দিন অবস্থান করিতে পারি- 
দেন না। কারণ স্বার্থসিদ্ধির কামনায় লোকে তাহাকে বিরক্ত করিতে 
লাগিলেন । 

এবার স্বামীজী হিমালয় হইতে বরাবর নশ্বদাততীরে মার্কণেয় 
আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। পূণ্যস্থান নম্মর্াতীরে অনেক যোগীখখবির 
সহিত তার পরিচয় হইল। মার্কগু আশ্রমে খাকীবাবা নামে একটা 
সন্ন্যাসী বাস করিতেন। একদিন গভীর রাত্রে তিনি শৌচাথে এই 
নর্শদাতীরে গমন করিবার সময় স্বচক্ষে যাহ] দর্শন করিলেন, উহ্াতেই 
তাহাকে স্তস্তিত হইতে হইল। খাকীবাবা তীর হইতে দেখিলেন, 
নমধর্দার সমস্ত জল সেই গভীর অন্ধকারে দুগ্ধ পরণত হইয়াছে, আর 
মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গ ম্বামী সেই দুগ্ধ প্রস্ুল্প মনে অঞ্চলি ভরিয়া পান করিতে- 
ছেন, কিন্তু খাকীবাবা! নিকটস্থ হইবামাত্র নশ্র্দা আবার স্বাভাবিক রূপ 
ধারণ করিল। ইহাতেই তিনি স্বামীজীর ক্ষমতার বিষয় প্রত্যক্ষ করি- 
লেন। বলা বাহুল্য, এই জ্জলৌকিক ব্যাপার দর্শনে আম্চর্যান্বিত হইয়া 
খাকীবাবা আশ্রমে প্রত্যাবর্তনপূর্ববক সর্বসহক্ষে তাহার ক্ষমতার বিষয় 
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প্রকাশ করিয়া দিলেন, তখন সকলেই একে একে তীহাকে পরীক্ষা 
করিতে লাগিলেন, হ্বতরাং তিনি বিরক্ত হইয়া পরদিন গুপ্তভাবে তথা 
হইতে কাশী যাত্রা করিয়া সুস্থ হইলেন। 

ব্রি স্বামী কাশীতে উপস্থিত হইয়া মহাতা তুলসীদাসের আশ্রমে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই আশ্রমে একজন কুষ্ঠরোগী বান 
করিত, স্বামীজী আপন মহিমা প্রকাশ ছলে তাহাকে সমাজের পাংশ্ু 
স্তপ হইতে স্বীয় কোলে তুলিয়া লইলেন। মহাত্মার নির্বাদে আলি- 
গনে--পাপী রোগমুক্ত হইয়া সুস্থ শরীরে স্বামীজীরই দেবা করিতে 
আরস্ত করিল। এদিকে মহাপুরুষের আলিঙ্গনে সেই মহাব্যাধিগ্রন্ 
রোগীকে সকলে মুক্ত হইতে দেখিয়া! তাহার "খধিত্ব ও দেবত্ব* জানিতে 
পারিলেন। খধিত্ব-_কুষ্ঠরোগীর সহবাসে বলীয়ান বিসজ্জনের প্রতিষ্ঠা! 
আর দেব্_-পাপ ত্বণ্য কিন্তু পাপী দ্বণ্য নহে |! 

মুহূর্ত মধো কাশীর চতুদ্দিকে ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর ক্ষমতার বিষয় রান 
হইলে দলে দলে কাতারে কাতারে কাশীবাসীগণ তাহার দর্শন আশে 
উপস্থিত হইতে লাগিলেন, তখন তাহার সাধনায় বিন্ব ₹ইবার আশঙ্কা, 
তিনি তুলসীদাসের আশ্রম হইতে বেদবাাসের আশ্রমে নির্বিদ্ধে বান 
করিতে গাগিলেন। প্রন্ষটিত গোলাপফুলের সৎগন্ধ যেরূপ চারিদিক 
আমোদিত কনে-ম্হাত্ম। ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর মহত্বের বিষয় সেইরূপ চারি 
দিকে বিঘোধিত হইতে লাগিল। এ আশ্রমেও এক অভিনব ব্যাপার 
সংঘটন উপস্থিত হইল। অর্থাৎ বেদব্যাসের আশ্রমে অবস্থানকালে-_ 
একদা এক পরমা স্থন্দরী মারহাউ! যুবতী, তাহার স্বামীর দুরারোগ্য 
ব্যাধির প্রতিকার আশার এই স্বামীজীর শরণাপন্ন হইলেন, কিন্ধ 
, তাহাকে এখানে উলঙ্ ভৈরবমূর্তি দর্শনে যুবতী লক্গিতা হইয়া! বিশবশ্বর 
মহাদেবের মন্দিরে হল্লা দিতে কৃতসন্বল্প হইলেন) বলা বাহুল্য, যুবতী 
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. এখানেও ভগবান বিশ্বেশ্বরের রর সিং ছাসনোপরি সেই উলঙ্গ: মী 
বিরাট মূর্তি দর্শনে আপন ভ্রম বুঝিতে পারিলেন; তখন তিনি স্বামী" 
ভীকে বিশ্বেখরের অংশ জানিতে পারিয়া, তাহাকে সাধ্যমত প্রসন্ন 
করিলেন এবং তীহারই ক্কপায় সেই সতী রমণী স্বীয় স্থামীর প্রাণ রক্ষা 
করিলেন । 
অভূতকর্ণা! স্বামীজীর অসাধারণ ক্ষমতাঁ অবলোকনে তখন কাশলী- 
বার্মা সকলেই তাহাকে বিশ্বেশ্বরের অবতার বলিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি 
করতে লাগিলেন । মহাত্ম। স্বামীজীর সরলতা ঠিক যেন শিশুর মত 
পূরিণক্ষিত হইত-_তিনি সতত উলঙ্গ অবস্থায় অবস্থান করিতেন । এই 
নিমন্ত অনেকে “তাহাকে ন্যাংটা বাবা* বলিয়া সম্বোধন করিতেন। 
এই ন্যাংটা বাবা কাহারও সছিত বেশী কথা কহিতেন না, সর্বদাই 
ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তাহাকে দর্শন পাওয়া যাইত। তাহার অসাধারণ 
ক্ষমতার গুণে এই স্থাণুর স্যার নিশ্মল মৃ্তির পাদমূলে কত রুভূষিত 
রাজোঙ্বরের শির সম্্রমে নত হইত, তাহার ইয়ত্তা নাই। ব্রৈলিঙ্গ স্বামীর 
বীর্তিকলাপ সমন্তই অসম্ভব ছিল-_-পৌষ মাসের দারুণ শীতে ভিনি 
গঙ্গার শীতল জলে অঙ্গ ডুবাইয়া থাকিতেন, আবার শ্রীগ্সের ্চও 
উদ্তাপে তাহাকে" সতত ধুনি জালাইয়া তন্মধ্যে অবস্থান করিতে দেখা 
যাইত। নীততাপ সহি স্বামীজী কখনও কাহার নিকট ফোন আহাধ্য 
চা্িতেন না_-যাত্রীগণ শ্বতঃপ্রবৃ্ত হইয়া ভক্কিভাবে তাহার শ্রীমুখে বা 
হাতে, ফে খাগ্ভ তুলিয়া দিতেন, তিনি অল্লানবদনে তাছাহ তক্ষণ করি- 
হেন। আহারকালে ত্ৈলিঙ্গ স্বামীর মনে ভাতিবিচার সনস্থীযশাস্ত্রে 
অনুশাসন স্থান পাইত না এবং যোগ বল অংলম্বনেই তিনি দীর্ঘামুলাভ 
কাঁরতে সম্্থ হইয়াছিলেন। 
কথিত আছে, একদা এক ছূর্বতত--তৈলিঙগ স্বামীকে জ্খ করিবার 
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অভিপ্রায়ে খানিকটা চুণ খাইতে দেয়, তিনি অগ্লানব্দনে উহা! ভক্ষণ 
করিয়া পরে সেই ছুর্বন্তের চাতুরী বুঝিতে পারিলেন, তখন তীহারই 
সুখে তিনি ভৎক্ষণাৎ বিষ্ঠা ত্যাগ করিলেন, এ ঝিষ্টার সহিত সেই 
সমস্ত চুণ বাহির হ্য়াছিল। স্বামীজীর ক্ষমতা দর্শনে উক্ত দুর্ব্ ত 
বিবলচিত্তে তারই শবণাগত হইলে--রিপুজদী ত্রৈলিঙ্গ স্বামী দক্ষিণ 
হন্ত উদ্ভোলনপূর্বক তাকে আণীর্কাদ করিয়া অভয়দান করেন। 
আহা! মচাপুরুষদিগের কার্যকলাপ যাহা! কিছু নয়নগোচর হয়, ছা 
নমস্তই অসস্তব | 

মহাম্ম। ব্রৈলিঙ্গ স্বামী অদাধারণ যোগী ছিলেন। তাহার যোগবগ 
দমন্ধীর যে সকল ব্যাপার জনমমাজে শ্রুত হয়, উহ 'একে একে লিখিতে 
হষ্টলে একখানি স্ুবৃৎ পুণ্তকাকারে পরিণত হয়। ইনি যোগ-ধলে 
সবসমক্ষে অন্ঠ হইতে পারিতেন। 

একদা এক উচ্চ পদস্থ ইংরাজ রাজপুরুষ নিকটবর্ভী কোন এক 
স্থান হইতে নৌকাযোগে একটা বাঙ্গালা কন্মচারী সমভিব্যাহারে 
কাশীতে যাইতেছিলেন, এই নৌকাথানি মণিকর্ণিকা নাক ঘাট স্থান 
দিয়া ধীরে দীরে অগ্রসর হইবার সময়--ঈংরাজ পুরুষটী সহদা এক 
মনুয্াদেহ গঙ্গার সেই অগাধ জলে ভাসিতেছে দেখিতে পাইলেন। 
বলা বাহুল্য, তৈরিঙ্গ স্বামী আপন প্রত্িভাবলে 'মাবাল, বৃদ্ধ, বনিতা 
সকণকারই নিকট পাঁরচিত হইয়াছিলেন, সুতরাং বাঙ্গালী বাবুটা 
টাকে দর্শন মাত্র ঠিনিতে পারিলেন এবং সাহেবকে স্বামীজীর যোগ- 
বিভৃত্তি ও অলৌকিক ক্ষনতার বিষয় সাধামত বলিতে জাগিলেন। তখন 
সেই ইংরাজ পুরুঘটা একবার অঅবজ্ঞার ছাসি হাসিয়া, হ্বামীভীকে স্থান 
নৌকায় উঠিতে অন্থরোধ করিলেন। যোগীবব্ নিরাপত্তিতে উক্ত 
নৌকায় আরোহণপুক্বক সাহেব ও বাঙ্গালীর যধ্যঙ্থানে আপন আসন 


কান, রি. ১২৭ 


- হণ লা বলা বাহুলা, এই সময় র বাঝুটা ভক্কিসহকারে তাহার 
পদধূলি গ্রহণ করিয়া আপনাকে চরিতাথ বোধ করিতে লাগিলেন। 

এখানে সাঠেবের পারে একথানি তীক্ষধার তরবারি দেখিয়া 
ামাভী তাচার ধার পরীক্ষাপূব্বক-_-একবার সাহেবের মুখের [দকে 
হাকাইছেন এবং ভাতভাব প্রকাশ করিয়াই সহসা সেখানি গঙ্গাবক্ষে 
নক্ষেপ করিলেন | এদিকে স্বামীজীর ব্যবহারে আ5ন্তষ্ট হইয়া সাহেবের 
£ফ্াধের চিহ্ন পারিলক্ষিত হইল, তখন বাঙ্গালা বাবুটা অনুনয় বিনয় 
কয়া নাহেবকে বলিলেন, “হুজুর! আপ'ন মহামতি যোগার প্রতি 
নার পরিন্যাগ করুন। আমি তীরে উঠিয়া নিশ্চয় ডুবুরার সাহাযো 
আপনার তরবারিখানি উঠাইয়া দিব |” তংশবণে সাহেব আরও কুপিত 
হইয়া স্বামাজাকে শাস্তি দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন । 

অন্থযযামিন্‌ স্বামীঞ্জী সাহেবের মনোভাব আবগত হতফা বাবুটাকে 
কবল একবারমাত্র জিজ্ঞালা করিলেন--এ প্রাণখা তী তরবারিগানি কি 
দেবের বিশেষ পয়োজনীর ? তিনি বিনিতভাবে সন্মাহস্থঠক উত্তর 
শলেন | স্বামীজজা আপন মহস্থ প্রকাশ কারবার অবসর পাহয়া দেই 
গহার গঙ্গাবক্ষে আপন হস্ত প্রসারণ করিয়া পাঠেবের গ্রায় ঠিক সেহ- 
বাপ এককালে তিনথানি অস্থ উন্ভ্োলনপূব্ষক হতরাজ পুরুযটাকে 
"নজর খানি বাছিয়া লইতে আদেশ করিলেন। এম অলৌকিক 
ক্ষমভা দশনে সাহেবের চমক ভাদিল এবং সছেস কুবাবহারের জগ্ঠ 
তন লজ্জিত ও অনুতপ্ত তইছা স্বামাজার নিকট গম প্রাথনা কার- 
সেন। এক্ষণে স্বাীজী প্রস্মুঘে সাহেবকে আনার্বাদ করিয়া স্বর 
ভাভার তরবারিখান প্রহাপণপুর্বক অপর এইথান জনে পিক্ষেপ 
কাুলেন, ভতপকে ধীরে ধারে গঙ্গাবক্ষে অবহরণ করত সন্গসনকে 
অদৃহ হইলেন। 





১২৮ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 


স্বামীজীর এইরূপ আর একটা ক্ষমতার বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইল, 
১৮৫৭ খুঃ নানা সাহেব কর্তৃক দেশীয় সেপাহীরা! বিজ্রোহী হইলে, সে 
সঙ্কটময় সময় কাশীর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব স্থানীয় উলঙ সন্নালীদিগকে 
বিদ্রোহী স্থির করিলেন এবং সকলকে কারারুদ্ধ করিতে আদেশ প্রদান 
করিলেন, অধিকন্তু উললমুর্তি__স্ত্রীজাতির লজ্জাশালতার হানিকারক 
বিবেচনা করিয়া তীঁহাদিগকে বস্ত্র পরিধান করিবার জন্য অনুরোধ 
করিয়া পাঠাইলেন । এই সময় তামীর বেশীর ভাগ সন্যাসী বস্ত্র পরি- 
ধান করিয়া আপনাপন ইঙ্জত রক্ষা করিলেন, কিন্তু ত্রৈলিঙ্গ স্বামী 
ম্যাজিষ্রেটের আদেশে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া সমভাবেই অবস্থান 
করিতে লাগিলেন । বলাবাহুল্য, মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গ স্বার়ীর নিকট চন্দন 
ও বিষ্টার পার্থক্য ছিল না। এদিকে মঠাপ্রতাপশালী ইংরাক্গ ম্যাজি- 
ট্রেটে মহোদয়ের আদেশ অমান্য করিবার জন্য তিনি বন্দী হইয়া! বিচারা. 
লয়ে আনীত হুইলেন। তখন সদাশয় ম্যাজিষ্রেট মহোদয় স্বয়ং 
তাছাকে বস্ত্র পরিধান করিবার অন্ত অনুরোধ করিলেন, অধিকন্তু যদি 
তিনি তাছার আদেশ অমান্ত করেন, তাহা হইলে তিনি জোরপূর্বক 
স্বামীজীকে তাহার নিজের খানা খাওয়াইয়! দিবেন বলিয়া ভয় দেখাই- 
লেন। ইহাতেও ব্ৈলিক্গ স্বামী কিছুমাত্র বিচলিত ন1 হইয়া অগ্লান- 
বদনে উত্তর করিলেন, “সাহেব! বদি আপনি আমার খানা খাইতে 
পারেন, তাহা হইলে আমিও আপনার থানা বিনা আপ্তেতে খাইব ।” 
এবার সাছেব আপন ক্ষমতা বলে তাহাকে নির্ধ্যাতন কারতে ইচ্ছা! 
করিলে--তিনি আপন প্রতিভাবলে তাহাকে চমতক্কৃত করিলেন । তদ- 
বধি জার কোন রাজপুরুষ স্বামীজীর প্রতি কোনরূপ আদেশ করিতে 
সাহুদ করেন নাই। 

বলি স্বামী কাশীতে অবস্থানকালে--এক অকুল-এরশব্যের অবী- 


কাশী ১২৯ 





খবর ব্রাহ্মণের একমাত্র পুত্রের পিঞ্জরাস্থি ভাঙ্গিয়] যায়,বহু চিকিৎসাতেও 
তাহার কোন ফলোধয় হয় নাই। অবশেষে ব্রাহ্মণ শ্বামীজীর অসাধা- 
রণ ক্ষমতার বিষম অবগত হইলে--তিনি তাহার মেই একমাত্র উত্তরাধি- 
কারীকে সঙ্গে লইয়া কাদিতে কাদিতৈ স্বামীজীর শরণাপন্ন হইলেন। 
এই সমস স্বামীভী, তাহার অচলা ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া সেই সৃতবৎ 
পুত্রকে সামান্তমাত্র মৃত্তিকা খাইতে দেন। ইহাতে সেইদিনেই উক্ত 
বালক গ্রকৃতিস্থ হইয়াছিল । 

স্বামীগীর এইরূপ আর একটী মাহায্মের বিষয় প্রকাশ করিয়! 
তাহার জীবনী সম্পূর্ণ করিব। একদা এক রাজ! সন্্রীক গঙ্গাঙ্নান উপ- 
শক্ষে কাশীধামে উপস্থিত হন। বলাবাহুল্য, অস্ধম্পত্ত। রাজকৃলবধূর 
সস্্রম রক্ষার নিমিত্ত রাজার প্রাসাদ হইতে গঙ্গাতীর পর্যাস্ত পথের উভয় 
পার্খে ই পর্দা ফেলিয়া হুসংস্কৃত কর হয়। রাজ ও মাহষী যথানিয়মে 
এখানে সশ্নানকার্ধা সম্পন্ন করিয়া! সিক্তবেশে পথে আসিতে আসিতে এক 
স্থানে উলঙ্গবেশে ত্রৈলিঙ্গ স্বামীকে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইলেন। 
মাহযী দেই উলঙ্গমৃ্ডি দেখিবামাত্র লজ্জায় অধোমুখী হইলেন, তদ্দর্শনে 
রাজ! রাঅস্তঃপুরের মধ্যাদা নষ্ট হইল স্থির করিয়া অধীর হইলেন এবং 
স্বামীজীর ব্যবহারে প্রতিবাদ করিয় যথেষ্ট ভত্পনা করিলেন । ব্রৈঙিক্ব 
স্বামী আপন মহত্ব গুণে সমস্ত অপমানই সন করিলেন। ইগাতে রাজ। 
আরও কুদ্ধ হইলে জনসাধারণ-__রাজসমক্ষে তাঁহার যোগধিতৃতির বিষয় 
নিবেদন করিলেন, কিন্তু রাজা কাহারও অনুরোধ গ্রান্থ না করিয়া 
তাহার অধীনস্থ দুইজন অন্ুচরকে এই স্বামীজীকে বেত্রাঘাত করিতে 
আদেশদানে আপনার ক্ষমতা গ্রকাশ করিলেন। মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গ স্বামী 
সর্াসমক্ষে সেই বেত্রাঘাত হাস্তমুখে সহা করিলেন সত্যা, কিন্তু দর্শক- 
যণডলীমাত্রেই ইহার নিষিত্ত র্শাহত হই! অনুতাপ কগ্গিতে লাগিলেন । 
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আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঠিক সেইগিন রাত্রিকালে রাজা এক 
ওয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়! ভীতচিন্তে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। স্বপ্লটা এই. 
রূপ--যেন স্বয়ং কাশীশ্বর উনুক্ত ত্রিশূল হস্তে ভ্রকুটিসহকারে এট 
রাজাকে বলিতেছেন,“ রে ছুর্বত্ত ! তুই আমারই রাজ্যে আমার মের 
হইয়। আমাকে যখন বেত্রাঘাত করিতে সাহস করিয়াছিস্‌, তখন এই 
পুণ্যক্ষেত্রে তোর আর স্থান নাই, এই দণ্ডেই তুই এ রাজ্য হইতে দূর 
হ, নচেৎ আমি ব্রিশুলাঘাতে তোকে খণ্ড খণ্ড করিব।” পর দিধন হথা- 
সময়ে পারিষদবর্গ এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত অবগত হইলে-__নকলেই স্বামীকে 
বিশ্বেশ্বরের অংশ বলিয়] প্থির করিলেন, তখন রাজ! সপরিবারে এই 
সাধুর পায়ে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন,কিন্ত স্বামীজী আপন মহত গুণ 
রাজাকে অভয়দানে কাশীনীমা পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। 
এই ঘটনার পর হছতে সকলেই তাহাকে বিশ্বেশ্বরের অপমৃত্তি বলিয়া 
স্বীকাপ করিলেন। এইরূপে শ্বামীজী কিছুকাল কাশীতে অবস্থানপৃর্ববক 
শেষ এই কাশীতেই ২৮০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইহলোক ত্যাগ করেন। 
মহধি গৌতম__কাশীর এই পুণ্যক্ষেত্রে বপিয়াই তাহার স্তায় শান্ত 
প্রণয়ন করিয়াছিলেন । যে কাশী পাণিনি-ব্যাকরণের অন্ত প্রসিদ্ধ, যে 
কাশীতে কপিলমুনি সাঙ্খ্য-দর্শন-শান্ত্র সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন, সেই 
কাশীতেই পুরাকালে রাজ। হরিশ্চন্দ্র সর্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। 
দশাশ্বমেধ ঘাঁট-_-এই ঘাট অতি পবিত্র বলিয়! বিখ্যাত; 
কারণ স্বয়ং প্রজাপতি দেবোদাসের সাহায্যে এই ঘাট স্থানে একে 
একে দশচী অস্বমেধ যক্ত করিয়াছিলেন বলিয়! ইহার নাম দশাশ্বমেধ ঘাট 
হইয়াছে । এই ঘাটটার সৌনধ্য দেখিলে চমতক্কৃত হইতে হয়, ঘাটের 
উপরিভাগে পদ্ম যোনি প্রতিষ্ঠিত দশাশ্বমেধেশ্বর ও ব্রন্ধেশ্বর নামক ছৃইটী 
শিবলিঙ্গ বিরাজমান থাকিয়া! ভক্তগণকে দর্শনদানে উদ্ধার করিতেছেন। 





কাশী ১৩১ 





কখিত আছে, দশহরার দিন এই ঘাটে স্নান করিলে জন্মজন্মাস্তরের 
পাপরাশি প্রক্ষালিত হইয়া যায়। দশাশ্বমেধ ঘাটের উপরিভাগে বিস্তর 
পাও অবস্থান করিয়া যাত্রীদিগের স্নানের সহায়তা করিয়া থাকেন। 
কাশীর তীর্থগুরু পাগডার উপদেশ মত ভক্তগণ এই পবিত্র তীরের উপর 
বিয়া মুক্তি কামন! করিয়। ছত্রদান, গোদান প্রভৃতি দানকাধ্য সম্পন্ন 
করিয়া থাকেন। পাঠকবর্গের গ্রীতির নিমিত্ত কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটের 
একথানি চির প্রদত্ত হইল। 
মাঁনমন্দির- দশাশ্বমেধ ঘাটের দক্ষিণদিকে মালমন্দির ঘাটের 
ঈউপারিভাগে মানমন্দির নামক একটা যন্ত্রবাটী স্কাপিত আছে। পূর্বে 
ভারতবর্ষের লোক ঘড়ি কি-_তাহ। জানিত না। প্রায় দুই শত বৎসর 
পূর্বে রাজপুত শ্রেষ্ঠ মহারাজ মানসিংহ কাশীতে এই মানমন্দির নামক 
'হুটা প্রতিষ্ঠা করিয়া আপন জ্যোতিষীবিষ্ভার পরিচয় প্রদান করেন। 
পুরাকালে হিন্দুর! জ্যোতির্বিগ্থা বিষয়ে যে কতদূর উন্নতিলাধন করিয়া- 
ছিলেন, এই মাঁনমন্দিরই তাচ্কার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । সেই 
প্রাচীনকালে ইহাতে যে সমস্ত যন্ত্র স্থাপিত ছিল, তন্ারা জ্যোতির্ণিদ- 
গণ আক্কাশস্থ গ্রহ-নক্ষত্রাদির গণনা] অতি সহজেই করিতে পারিতেন । 
এই যন্ত্রগুলির মধ্যে যে গুলি বহনযোগা, তৎসমুদায়ই এক্ষণে ধিলাতে 
প্রেরিত হইয়াছে । যদিও এক্ষাণ উহা সকর্শণ্য অবস্থায় আছে, তথাপি 
এই যন্ত্রগুলির স্থাপত্য-কৌশল দেখিলে আশ্চশ্যান্থিত হইতে হয়। এই 
নিমিত্ত কাশী দর্শনেচ্ছুক যাত্র।গণকে এই মানমন্দিরটার স্থাপত;-কৌশল 
একবার দেখিতে অন্থুরোধ করি। 
কাশীক্ষেতরে দশাশ্বমেধ, মণিকিকার বিখ্যাত ঘাট ব্যতীত অসি 
সঙ্গম ঘাট, তুলদী ঘাট, গণেশ ঘাট, শিবালয় ঘাট, দণ্ভী-ঘাট, মানমন্দির 
ঘাট, মীর ঘাট, পঞ্চগঞ্জ। ঘাট, দুর্া ঘাট, স্থুরতি ঘাট, ভ্রিলোচন ঘাট, 
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ক্দোর ঘাট, পিশাচমোচন ঘাট প্রভৃতি বহুবিধ প্রসিদ্ধ ঘাট আছে, 
এধানে যে সমস্ত তীর্ঘ বিরাজিত, উহা একে একে সমস্ত বণনা করিলে 
একথানি বৃহৎ পুপ্তক প্রস্তত হয়। | 

_. তুলসীঘাট-_যমুনাতীন্“স্তী রাজাপুর গ্রামের ব্রাহ্মণ বংশোন্ত 
মহায্ম। তুলপীদাস__যিনি যুবতী পত্বীর একটামাত্র তীত্র বাক্যে এক 
মুহূর্তের মধ্যে সচেতন হইয়! অলঙ্ঘনীয় কর্তব্য দেখিতে পাইয়াছিঞ্ন 
এবং সংসার ত্যাগী হুইয়াছিলেন। যিনি এই কাশীক্ষেত্রে উপস্থিত 
ভইবামাত্র প্রথম নিশ্বাসে তাহার মুখ দিয়া রাম নাম উচ্চারণ হহরা- 
ছিল, ধাহার হৃদয়ের কাত্রমতা-জীবনের জটিল মোহ-আবরণ, স্থান 
মাহাখ্মাগুণে সমস্ত ছিপ হইয়া রঞ্জনীর অঞ্ধকারের গ্যাস মিশাইতে 
সক্ষম চহয়াছিলেন,অর্থাৎ এক খণ্ড ক্ষুদ্র উপলে সময় সময় যেমন নির্বর 
নী": গতির পরিবর্তন হয়, মহাত্মা তুলপীদাসেরও ঠিক সেইন্ধপ 
প্রীবন-ত্রাত ভিন্ন পথে প্রবাহিত হইয়াছিল । 

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের নিকট একজন ব্রাঙ্ণ এক চত্বরে বসি! 
প্রতাহ রামায়ণ পাঠ করিতেন। তুলসীদাস এ স্থানে গিরা এক মনে 
ভক্তিসহকারে তাহার রামায়ণ পাঠ শ্রবণ কাঁরতেন। এখানে অবস্থান- 
কালে একদা গভীর রাত্রে এক প্রেতমৃর্ির আবির্ভাবে তিনি উপদেশ 
পালেন_-"যে ব্রাহ্মণ প্রত্যহ এখানে রামারণ পাঠ কারন, তিনি ছল্প- 
বেশধারী সাক্ষাৎ পবনকুমার”। যাঁদ তুমি কোনরূপে এই পৰনকুমারকে 
সন্তপ্টপূর্বক গুরুত্বে বরণ করিতে পার, তাহা হইলে নিশ্চন্ব ভগবান 
প্রীরামচন্ত্র তোমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন । 
পর দিবস প্রভাতে তুলসীদাস বথালমরে স্বপ্ন বৃত্তান্ত অনুসারে সেই 

ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হুইর়! দেখিলেন-_তাগা ক্রমে তথায় এই 
্রাঙ্ধণ ব্যতীত আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহই নাই এবং [তান এক মনে 
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এক প্রাণে বীণাবিনিন্দসিত কে শ্রীরামগুণ গান করিতেছেন । ইতাবসরে 
তলদীদাস সযোগ পাইয়া তাহার চরণ প্রান্তে পতিত হইয়া আপন অভি- 
লাষ ব্যক্ত করিলেন। তাহার করুণ প্রার্থনায় ব্রাহ্মণ দয়া করিয়া তুলসী 
দাসকে রামনামে দীক্ষিত করিয়া আপন শিষ্যুত্বে বরণ করিলেন। এই 
পন হইতে সেই রামায়ণ পাঠকারী ত্রাহ্মণকে আর কেহ এখানে 
দেখিতে পাইলেন না। 

তুলসীদাস এবার গুরুর কৃপায় রামনামে দীক্ষিত হইয়া নির্জনে 
বসিয়া ইষ্ট মন্ত্র জপ আরস্ত করিলেন । তাহার অমৃত নির্বরিণী রাম 
নামের তরঙ্গশ্রোতে বারাণসীক্ষেত্রের ভূভাগ হইতে আকাশমণ্ডল 
পর্যান্ত পবিত্র হইয়া! উঠিল, সুতরাং সম্বরাপতি অমরসিংহ প্রমুখ হিন্দু 
নৃপতিবুন্দ পর্যান্তর এই তুলসীদাসকে ভক্তির চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। 
ইহার কিছুকাল পর তুলদীদাস নানা তীর্থ পর্ধ্যটন করিতে করিতে 
চিত্রকূটে উপস্থিত হইলেন । তখন সূর্য গ্রহণ উপলক্ষে দেখানে বহু 
লোকের জনত| হইয়াছিল। নান! সম্প্রদায়ের সাধু সন্লাসীগণকে 
এখানে একত্রিত দেখিয়া! তিনি আনন্দে অধীর হলেন, এমন কি সেই 
সাধুসহবাসের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া তিনি এই চিত্রকূটে কিছু দিন অব- 
ম্যান করিতে মনস্থ করিলেন। 

একদা তুলসীদাস প্রাতঃ্লানে পবিত্র হইয়া এখানে উষ্টপৃজার জন্তু 
যখন চন্দন ঘর্ষণ করিতেছেন, এমন সময়ে একটী নবভূর্ধাদল শ্তা- 
কাস্তিবিশিষ্ট বালক সন্নযাসীবেশে তাহার নিকট অগ্রসর হইয়া বলিলেন, 
"ভাই । আমায় চন্দন পরাইয়। দিতে পার ?” 

এই অপূর্ব বালকের দিব্য জ্যোতি: দর্শনে তুলসীন্গাস তাহাকে 
প্রীরাম রঘুবীর বলিয়াই স্থির করিলেন এবং -মনে মনে ভগবান প্রীরাম- 
চক্রের প্রীচরণ ধ্যান করিতে করিতে সহল! মৃচ্ষিত হইলেন। 
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মচ্ছাভঙ্গে তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার শ্বহস্ত ঘর্ধিত সেই চন্দন ও 
সেই অপূর্ব কাস্তিবিশিষ্ট বালক আর তথায় নাই। তখন তাহার দৃঢ় 
প্রতীতি জন্মিল যে, এ বালক স্বয়ং নরনারায়ণ শ্রীরামচন্দ্র ভিন্ন অপর 
কেহই নহে। এবার তুলসাদাস--উন্মাদ, বাহাজ্ঞানশূন্য, তিনি যাহাকেই 
সম্মুখেই দেখেন, তাহাকেই এই বালকের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগি. 
লেন। 

এইভাবে কিছুদিন অতীত হইলে একদ) তিনি ন্প্নে ভগবান 
শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন পাইলেন। দ্বপ্নেই তুলসীদাসের প্রতি প্রত্যাদেশ 
হইল যে, বল! তোমার ভক্তিতে আমি বাধা পড়িয়াছি, আমার 
আদেশ মত একথানি রাক়ামণ রচন1 কর-__রামলীণা! প্রকাশের তুমিই 
যোগ্য পাত্র। 

তগবানের আদেশ মত তুলসীদাস ১৫৭৫ খৃঃ রামায়ণ রচন1 করি- 
বার অভিলাষে অধোধ্যায় উপস্থিত হইলেন এবং এই স্থানে তাঁহার 
বাল্যখণ্ড লেখ! সম্পূর্ণ করিলে স্থানীয় বৈষুবদিগের সহিত তাহার 
বিবাদ উপস্থিত হয়, এই হেতৃ তিনি বাধ্য হইয়া তাহার সাধের অযোধ্যা 
ত্যাগ করিয়া পুনরায় কাশীক্ষেত্ত্রে প্রত্যাবর্তন করিলেন। বারাণসী 
গঞ্জাতীরে ঘথায় বলিয়া তিনি ভগবানের আদেশ পালন করিয়াছিলেন, 
খঅগ্ভাপি জনসমাজে এ ঘাটটী “তুলসী থাট” নামে প্রসিদ্ধ আছে। বলা- 
বাহুল্য বে-__মহাত্মা তুলসীদান রচিত “রামায়ণ” হিন্দুদিগের উপাদেয় 
. এবং পবিজ্র গ্রন্থ । 

পুণা স্থান কাশীক্ষেত্রে আসিয়া গে! দান, ছত্রদান, স্বর্ণদান প্রভৃতি 
দ্বানকাধ্য সম্পন্ন করিতে হয়। যে সকলব্যক্তি পরের এশ্বর্যয দেখিয়! 
ঈর্বান্থিত হন, ভাহাদের জানা উচিত যে-_তীর্ঘ স্থানে দান করির়াই 
তাছার। রশ্বয্যন্থখ ভোগ করিতেছেন। তীর্থ স্থানে দান না করিলে 
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গলুজন্লাস্তরে দরিপ্র হইতে হয়, এ বিষয় পূর্বেই বল! হইয়াছে। ব্রাহ্মণ 
তোকন সকল তীর্থের মুখ্য ; অতএব সকল তীর্থে ই ব্রাহ্মণ ভোজন 
হবাইয়া দক্ষিণাসহ তাহাদের সন্তুষ্ট করিতে হয়। প্রচুর পরিমাণে 
ভোজন করাইয়া তাহাদের দক্ষিণা দান না করিলে সকল ফলই নষ্ট 
হষ্টরা থাকে, শাস্ত্রে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই নিমিত্ত বিজ্ঞ 
বাক্তির! ব্রাহ্মণ তোজন করাইয়! সাধ্যমত দক্ষিণাঁদানে তীহাদ্দিগকে 
নস্ট করেন । কাশীক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ ভোজন বা হীত একটা দণ্ডী ভোজন 
করাইবার বিধি আছে, একটা দণ্তী ভোজন করাইতে হইলে তাহাকে 
একটা কমণ্ুলু, একথার্ন কুশাসন, একথানি গেরয়া বর্ণের ধুতি ও 
সাধামত ভোজনান্তে দাক্ষণ! দান করিতে হয়। কথিত অ'ছে, দণ্তী- 
দিগের উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিতে নাই, যদি দৈবাৎ কেহ ইহা ম্পশ করেন, 
তাহ! হলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে গঙ্গা ম্লান করিয়া দেহ শুদ্ধ করিতে হয়। 
কাশক্ষে তরে তীর্থ সকল সেবা ও দর্শন করিয়া কুমারীপৃজ1 করিতে হয়, 
সর্বশেষে স্বীয় পাগ্ডার নিকট সুফল লইয়া অগ্ঠ তীর্থে বা ইচ্ছামত 
স্থানে গমন করিতে হয়। 

কাণীর মণিকণিকা ঘাটের দক্ষিণপ্রান্তে প্রায় তিন মাইল দুরে ছুর্গা- 
বাসি নামে একটী বিখ্যাত মন্দির আছে। এক মহার্দেবীকে দর্শন 
করিতে যাইবার সময় পথিমধো তিলভাণ্ডেশ্বরের মন্দিরের সঙ্সিকটে 
প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী অহল্য! বাঈ গ্রতিঠিত এক বৃহৎ শিবমন্দির 
দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অভ্যন্তরে ভগবানের প্রকাণ্ড লিঙ্গমুত্তি ও 
চতুপার্থে যে শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত বারটী বিগ্র্মুত্তির দর্শন পাওয়। যায়, 
সেই পবিত্র মুপ্তিগুলি দর্শন করিলে নয়ন আর ফিরাইতে হচ্ছ হয় না, 
বোধ হয় সমন্ত কাশী সহর মধ্যে এরপ নুরী মুন্তি আর দ্বিতীয় নাই। 
এই দেবালয় হইতে আরও কিছু দূরে ছুর্গাবাটাটা অবস্থিত । 
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ছুর্গাবাটী-_-এ তীর্ঘে জগজ্জননী জগগ্ধাত্রী শঙ্করের আদেশে 
ছুঙ্জয় দর্গান্থরকে বিনাশপৃর্বক দুর্গা নাম অর্জন করিয়াছেন। 
দুর্গার অপর নাম শক্তি, আবার এই শক্তিদেবীই বৃত্তান্তর সংহার 
সময় তদীয় পুত্র শ্রীমান কার্তিককে দেবসেনাপতি পদে নিধুক্ত করিয়া 
তাহাকে শক্তি নামে খ্যাত করিয়াছেন। বলাবাহুল্য, এই দেবী নানা 
স্থানে নানা বেশে আবিভূতা-হইয়া ভক্কগণকে উদ্ধার করিতেছেন। 
চণ্তী পাঠে উপদেশ পাওয়! যায়-_-এই জগজ্জননী ভ্রিনয়নী তো'ত্রশ 
কোটা দেবগণের তেজ হইতে দ্ুঙ্জয় অস্থরকুলকে বিনাশ কারবার 
জন্তই অবনীমাঝে অবতীর্ণ হইয়াছেন। 


শক্তিরূপিণী ত্রিনয়নীর উৎপত্তির কিন্বদস্তী এই- 
রূপ 


পুরাকালে অস্থরাধিপতি মহিষাস্থর এবং দেবতাধিপতি ইঞ্জের 
সহিত দীর্ঘকালব্যাপা যে সংগ্রাম উপস্থিত হয়, সেই প্রলয়কর দেবান্থর 
যুদ্ধের পরিণামে_দেবতাদিগেরই পরাজয় হুইস্বাছিল। মহাপরাক্রম- 
শালী মহিযাস্থর তথন বীরদর্পে যাবতীয় দেবগণসহ তাহাদের রাজা 
শচীপতি হস্্রকে স্বর্গরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়। স্বয়ং এ রাজ্য ভোগ 
দখল করতে লাগিলেন। এদিকে দেরগণ অস্থররাজের তাড়নায় 
আশ্রর়হীন হইলে--সেই সঙ্কটময় সময় অতিবাহিত করিবার কালে 
একট সকলে যুক্তিপূর্বক লক্ষমীপতি বিষুঃসমীপে উপস্থিত হইয়। আপনা- 
পন হৃদ্শার বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। 

ভগবান বিষুট-_দ্রেবগণের যুদ্ধের কথা, তাহাদের পরাজয়ের বিষণ 
এবং আশ্রয়হীন হইবার বিষয় একে একে শ্রবণ করিব।য় পর গাগার 
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ছয়ঙ্কর ক্রোধ উপস্থিত হইল। ইহার ফলে তিনি ক্রকুটি করিলেন, 
অর্থাৎ তীহার শ্রীমুখ হইতে ত্রঙ্গতেজ বাহির হইতে লাগিল। বিশ্বচক্রী- 
বিষ্ুর দেখাদেখি মহেশ্বর ও ব্রহ্া ভ্রকুটি করিলেন, তদ্দর্শনে অপরাপর 
দেবগণ ধাহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন, সেই সকলকারই মুখ হইতে 
অগ্নির ন্যায় তেজ বাহির হইয়া এক উজ্জল বিরাট দেবীমুষ্তিতে পরিণত 
হইল। 
চণ্ডীমাহাত্ময নামক গ্রন্থে উপদেশ পাওয়! যায়_-মহাদেবের তেজে 
দেবার-_মুখ, বিষ্ণুর তেজে-_বাহু, যমের তেজে-_চুল, ব্রহ্মার তেজে-__ 
পাদঘয়, হুধ্যের তেজে-__আঙ্গুল, চন্দ্রের তেজে-স্তনহ্য়, ইন্দ্রের তেজে 
-কটিদেশ, বরণের তেজে-__উক্ল, পৃথিবীর তেজে-_নিতন্ব, কুবেরের 
তেজে__নাক, বায়ুর তেজে__কাণ, প্রজাপতির তেজে_ দাত, অগ্নির 
তেজে__তিনটা নয়ন জলিয়! উঠিল, উষ্। ও সন্ধ্যার তেজে-_ টা সুন্দর 
বাকা ভ্রুর সৃষ্টি হইল, এতততিন্ন অপরাপর দেবতাদিগের তেঝে দেবী 
সর্বমঙ্গল! সর্ব সুলক্ষণযুক্তা! রূপ ধারণ করিয়! দেবতাদের সম্মুখে উপ- 
স্থিত হুইলেন। ঠিক এই সময় হুর্ধযদেব প্রীতমনে এ স্ত্রীমুধ্ধির, প্রতি 
লোমকৃপে আপন কিরণরাশি ঢালিয়৷ দিলেন, ইহার ফলে ভ্রিনয়নীয় 
প্রাকৃতিক দৃশ্ধ ধক্‌ ধক্‌ জলিতে লাগিল। এইরূপে যে দেবীর সৃষ্টি হইল 
_তিনি তৎক্ষণাৎ দেবাদিদেব মহাদেবের তপন্তায় মনোনিবেশ করি- 
লেন। 

কিছুকাল অতীত হইলে পর--এই তপশ্যার ফলে তিনি একদা মহা- 
দেবের কৃপায় মহেশ্বরকেই পতিত্বে বরণ করিলেন। তখন তগবান 
মহেশ্বর দেবগণকে নিজ নিজ মূল অস্ত্র হইতে যৃদ্ধান্ত্র বাঠির কৰিয়] 
াহাকে রণবেশে সজ্জিত করিতে আদেশ করিলেন, অধিকন্ত মহাগিরি 
হিষালক় হইতে একটা মহাকায় প্রচণ্ড পণুরাজকে আনয়ন করাই? 
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দেবীর বাহনরূপে নিষুক্ত করাইয়! দিলেন। তদর্শনে ক্ষীরদসমূতের 
দেবী (লক্ষ্মী) তাহাকে নানা বহু মূল্য বসনভূষণে ভূষিতা করিসে_ 
শঙ্করা এক 'পুব্ব শ্রীধারণ করিলেন । এইরূপে মহাদেবী অপূষ্ধ 
সাজে শোভিতা হইলে--ভগবান শঙ্কর তাহাকে সংহারমৃক্তি ধারণ করিয়া 
সেই ছুজ্জয় মহিষাম্থুরকে সদলে বিনাশ এবং দেবতাদিগের দুঃখমোচন 
করিতে উপদেশ দান করিলেন । 

মহাদেখা মহাদেবের আদেশে সংহারমূত্তি ধারণ করিলে__তাহার 
পদভরে পৃথিবী টলমল, এমন কি যাবতীয় জীবজন্ত ও গিরিপর্বত থর 
খর কাপিতে লাগিল । তখন দেবতারা মহানন্দে “জয় সিংহবাহিনী কী 
জয়” শবে দিগদিগন্ত পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন; ইত্যবসরে দেবী 
অট্টহাসি হাসিয়া এক হুঙ্কার ছাড়িলেন। সেই হুঙ্কারের ফলে সমস্ত বিশ্ব 
ভরিয়! অনন্ত-জগৎ শ্ধ হইল, সপ্তসমুদ্র উথলিয়া উঠিল, গ্বর্গরাজো 
সহস! মহিষাস্থুরের প্রাণে আতঙ্ক প্রদান করিল। 

এদিকে শঙ্করী শঙ্করের আদেশ শিরোধাধ্য করিয়া যথাসময়ে শ্বর্গ- 
রাজো মহিযা্থরকে সদলে বিনাশপূর্বক দেবতাদিগের ছুঃখমোচন 
করিলেন । তখন দেবগণের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। এ যুদ্ধে 
দ্বেবী শিবকে দূতরূপে বাহাল করিয়া! আপন কার্য্যসদ্ধি করিয়াছিলেন 
ব্লিয়া অনসাধারণে তাহাকে--শিব্দূতী নামে কীত্তন করিয়া থাকেন। 

ব্রেতাযুগে পূর্ণব্রহ্ধ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র দেবগণের কাতর প্রার্থনায় 
ছর্জয় রাবণকে সবংশে.বিনাশ করিতে গমন করিলে-_-তিনি তয়বিহ্বল- 
চিত্তে এই দেবীরই শরণাপন্ন হইয়! নির্ভয়চিত্তে অবস্থান করিতেছিলেন, 
তখন রঘুবীর আপন কার্ধাসিদ্ধির জন্ত এক শত আটটা নীলপদ্ম যথা- 
নিয়মে উৎসর্গপৃর্ধক ভগবতীকে প্রনক্ন করিয়া রাবণকে বিনাশ করিয়া- 
ছিলেন। দেই ভক্কির নিদশনম্বরূপ আটরামলেনাপতি বানররাঞ 
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ঘু্াবের আদেশে_-কপিবানরগণ করুণাময়ী জগজ্জননীর মন্দিরটী 
পাহারায় নিযুক্ত আছে, আর এই কারণে ছুর্থাবাটার চতুঃসীমার মধ্যে 
»গবহ'র মন্দিরে এই সকল কপিবানরগণকে দেখিতে পাওয়া যায়। 
বানস্থ এই ছূর্মাদেবীর পুক্লার্চনা করিতে যাত্রাকালীন যাত্রিগণ! এক 
“স্থি হষ্টি সঙ্গে লইবেন,নচেৎ সেই সকল বানরগণের তাড়নায় অকারণ 
লাঞ্চত হইতে হইবে । বলাবাহুল্য, এখানে এত বানর আছে যে, 
তাঠারিগকে সামান্তমাত্র খাগ্ঘ-সামগ্রী প্রদান করিলে, চারিদিক হইতে 
পালে পালে লাফাইয়া পড়িয়া, তাহারা একটার উপর আর একটা 
পতিত এবং কাড়াকাড়ি করিয়া! একের থাস্ত অপরে লইয়া থাকে । 
ইহা এক কৌতুকবহ দৃষ্তা ! 
দর্গীবাটী প্রবেশকালে-_ইহা'র সম্মুখভাগে যে সকল পত্রপুষ্প ও 
ডালার দোষান দেখিতে পাওয়। যায়,ভক্তগণ সাধ্যমত তথায় আপনাপন 
আবশ্কীয় দ্রব্য গুলি সংগ্রহপূর্বক দেবীর পুজার্চনা করিতে পায়েন। 
এই মন্দিরের উত্তরদিকে যে একটা চারিধার বাধান চতৃক্ষোণ পুষ্ধরিণী 
দেখিতে পাওয়। যায়, উহাই ছুর্গাকুণ্ড নামে খ্যাত। যাত্রীগণ এ তীর্থে 
উপস্থিত হইয়া যখানিয়মে এই কুগুবারি স্বীয় মন্তকে সিঞ্চন করিয়া 
চরিতার্থ বোধ করিয়া থাকেন। মন্দির প্রাঙ্গণের বহির্ভাগে যে প্রশস্ত 
পতিত জমি দেখিয়া! থাকেন-_ প্রতি মঙ্গলবারে স্থানে একটা মেলা 
বসে। এ তীর্থে দেবী উদ্দেশে প্রত্যহ বিস্তর ছাগবলি হইয়। থাকে । 
পাঠকবর্ের প্রীতির নিমিত্ত ছুর্গাবাটীর একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল। 
যে সকল যাত্রী ধর্মনীল হুইকা কাশীক্ষেত্রে বাস করেন, তাহারা 
স্বায় আত্মা ও পিতৃগণকে 'পরিজ্জাণ করিয়! থাকেন। অতএব অর্থ, 
শরীর ও বেশ-ভূষাদি__সকল পদার্থই নশ্বর, অসার ও অনিত্য, ইহ! 
| নিশ্চয় জানিয়। সংসারভরতঞ্জন দুরিতহারী, জাপকারী কাশীধাদের সেবা 
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করা কর্তব্য। কলিষুগে একমাত্র সর্বদূরিতহারী কাশীক্ষেত্র ব্যতীত 
ভ্রীবগণের আর কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত দৃষ্ট হয় না। যে তীর্থে দেবনদী 
প্রবাহিত, যথায় মণিকগিকা বিরাক্ধিতা, তথায় দেহীমানবকৃল থে 
যুক্তিপ্রার্ত হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? অধর্মনিরত ব্যক্তিরা যদ 
এই ক্ষেত্রসীমা মধ্যে প্রাণ ত্যাগ করে, তাহা হইলেও স্থান মাহাত্মা- 
গুণে তাহাকে আর কখন সংসারমাঝে জন্মগ্রহণ করিতে হয় ন1। 
কাশীর অদূরে__রামনগর নামে যে একটা স্কতান আছে, যাহা ব্যাদ 
কাশী নামে প্রপিদ্ধ । যগায় কাশীর বাজ শ্বয়ং বাস করিয়! থাকেন। 
সেই নিদিষ্ট সীমামধ্যে কেহ দেহত্যাগ করিলে জগজ্জননী অক্পূর্ণাদেবীর 
বরগ্রভাবে তাহাকে গর্দভ জন্মলাত করিতে হয়। 

কাশীর দ্রষ্টব্য স্থান-_বিশ্বেশ্বরজীউর মন্দির, মণিকণিকা, 
দ্বশাশ্বমেধঘাট, নন্দীকেদারেশ্বরের মন্দির, ছুর্গাবাটা, মানমন্দির,ডালকা. 
মণ্ডাই, বেণমাধবজীউর মন্দির, জ্ঞানবাপী, মহারাণী অহল্য। বাঈয়ের 
দেবালয়, তিলভাগ্ডেশ্বরের মন্দির, গভর্ণষেণ্ট প্রতিষ্ঠিত কলেজবাটী, 
তাস্করানন্দ ব্বামীর মঠ, বুদ্ধ সারনাথ-দেবের মন্দির ইত্যাদি। 

স'রনাথ-_কাশী সহরের ৬ মাইল দূরে এই প্রাচীন বৌদ্ধ 
ফীত্তিন্তভটার শোত। দর্শন পাওয়! যায়। ইত্তিপূর্ববে ইহা! এখানে ভূগর্ভে 
প্লোথিতা'ছুল,সব্প্রতি মহামতি বড়লাট কর্জন বাহাদ্বরের আদেশে এবং 
স্থানীয় বৃদ্ধ অ:ধবাসীদিগের যত্তে ইহা! পুনরাবিষ্কৃত হইয়াছে। কাশী 
তীর্থসেবকগণ ইচ্ছ। করিলে ইহার সেই প্রাচীন সৌন্দধ্য দেখিতে 
পারেন। হতিপূর্ব্ব গর! তীর্থ হইতে-_েরূপ বুদ্ধগঞ্জা মন্দিরের অদ্ভুত 
_ কীস্তিকলাপ দর্শন করিয়াছেন, এখানেও ঠিক সেইরূপ বুদ্ধ সারনাপ- 
দ্বেবের প্রাচীন কীপ্তিকলাপ দর্শনে আত্মহার। হইবেন, সনোছ নাই। 

কাশীতে প্রস্তর নিশ্মিত কলেছ বাটার গঠন প্রণালী অভি নুন্দয়। 
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মিনির 8829820- 
এই কলেজটার ১৮৯৩ খৃঃ নিন্মাণ কার্ধ্য শেষ হয়। ১৭৯১ থৃঃ বারা- 
(দীতে গভর্ণমেন্ট ষে সংস্কৃত কলেজ বাটা স্থাপন করেন, বিষয় কর্মের 
পক্ষে সুবিধা হয় বলিয়া! লোকেরা সংস্কৃত শিক্ষার পরিবর্তে ইহাতে 
কেবল ইংরাজী শিখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়! থাকেন। 

কাশীলহরে যে সমস্ত প্রস্তরময় বাটা নিশ্মাণ হয়, এ সমস্ত পাথর- 
গুলির মধ্যে অধিকাংশ প্রস্তর খণ্ড গঙ্গাবক্ষে নৌকার সাহায্যে চুনার 
নামক স্থান হইতে সংগৃহীত হয় । এই চুনার হইতে ১০ ক্রোশ পশ্চিমে 
মিষ্জাপুর অবস্থিত, পূর্বে এখানে একটা শন্তের হাট বদিত বলিয়া 
এই স্থানটা ব্যবসা বাণিজ্যের জন্ত বিখ্যাত ছিল। বর্তমানকালে 
রেলপথ প্রস্তুত হওয়ার দেই বাণিজ্য স্থানটা এক্ষণে অন্তত্রে উঠিয়া 
গিয়াছে। মির্জাপুর জেলার দক্ষিণ অংশ পর্ব্বতময় এবং কোন কোন 
স্থান এমন জন্লপুর্ণ যে--তথায় শ্বচ্ছন্দে ব্যাপ্রগণ অবস্থান করি! 
থাকে । মির্জাপুর ষ্টেশনের অনতিদুরে শ্রীস্রীবিদ্বেস্বরীর দেবালয় আছে, 
তক্তগণ এই স্থানে দেবীর দর্শন করিয়া! নয়ন ও জীবন চরিতার্থ বোধ 
করিয়া থাকেন। 


ব্যাসকাশী 


কাশী তীর্থের মাহাত্ম্য গ্রাকাশিত হইলে পর--একদা ব্যাসদেব 
মনে মনে ভাবিলেন, কাণী মাহাত্ম্যে দেখিতেছি__পাপীরা এখানে 
আসিয়া যদি আর পাপ না করে, তাহ! হইলে কাশীলীমার মধো তাহার 
যৃত্যু হইলে গে হরপার্ধতীর কৃপায় মুক্তিলা করিবে) কিন্ত কোন 
ধার্দিক--আজীবন ধর্মকর্খ্ে যত থাকিয়া বদি কাশীবামী হুয় এবং 
কোনরূপে অজ্ঞানত পাপ করিয়া! ফেলে, তাহ হইলে সে পাপের আর 
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মুক্তি নাই। খধিবর এই সকল চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, আমায় 
এখানে এমন একটা কাশীর- স্থষ্টি করিতে হইবে, যথায় পাপীর! 
আসিলে উদ্ধার হইবে, অথচ আমার প্রতিষিত কাশীমধ্যে বাস করিয়াঃ 
যগ্ঠপি পাপকারধ্যে রত হয়, তাহ! হইলে আমার আশীর্বাদ্দে অনায়াদে 
সে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে, আরও আমি যে সহরটা নির্খাৎ 
করিব, উহ! আমারই নামানুসারে ব্যাসকাশী নামে প্রসিদ্ধ হইবে। 
এইরূপ স্থির করিয়া তিনি মহেশ্বর প্রতিষ্ঠিত কাশীসীমার অনতিদূরে 
অথাৎ রামনগরে একটা পৃথক্‌ সহর স্থষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন । 

এদিকে অন্পপূর্ণাদেবী_ব্যাসের মনোভাব অন্তরে অবগত হইয়। 
ভাবিলেন, *ব্যাসের ওরূপ কাণীর স্থষ্টি হইলে মহেশ্বরের সোণার কাশ 
অরণ্যে পরিণত হইবে, কেন না_-সকলেই ব্যাসকাশীতে গিয়া বাম 
করিবে ।” 

দেবী এইরূপ চিস্ত! করিয়া! এক বৃদ্ধার বেশ ধারণপূর্ব্বক যষ্টি হস্তে 
ধীরে ধীরে বথায় ব্যাসদেব তাহার কাশীক্ষেত্র নির্মাণ করিতেভিলেন, 
তথায় উপস্থিত হইয়! মৃছ্স্বরে ব্যাসকে জিজ্ঞাসিলেন, “বাবা, তুমি 
এক মনে এখানে কি করিতেছ ?” 

ব্যাসদেব উত্তর করিলেন,*বুড়ি, আমি এখানে এমন একটা কাশী 
স্ষ্টি করিতেছি যে, এখানে বাস করিয়া যেযত পাপকার্ধয করুক বা 
অন্ত স্থানের পাপী এখানে বাস করুক, আমার আশীর্ধাদে মৃত্যুকালে 
সে সকল পাপ হুহতে মুক্ত হইবে ।” 

“ভাল ভাল” বলিয়! দেবী কয়েক পদ অগ্রসর হইয়! তত্দতডে__পুন- 
রায় বাসস্থানে আসিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখানে মলে কি হবে 
বলিলে বাবা ?” 


এইরূপ পুনঃ পুনঃ দিজ্তাসা করাতে ব্যাসদেব এ বৃদ্ধার উপর 
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রাগান্থিত হইয়া বলিলেন, "এখানে মলে গাধা হবে, শুনিতে পেয়েছিস্‌ 
ডি” 

দেবী ততশ্রবণে হাস্পূর্ববক “তথাস্ত” বলিয়! অন্তহিত হইলেন। 

ব্যাস তখন দেবীর চাতুরী বুঝিতে পারিয়! “হায় কি কারলান* 
বলিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন। এই কারণে রামনগরে ব্যাস 
প্রতিষ্ঠিত কাশীতে কাহারও মৃত্যু হইলে দেবীর বরপ্রভাবে তাহাকে 
গক্ভ জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। চৈত্র মাসে শ্রীরামনবমীর সময় রাম- 
নগরে মহাসমারোহের সহিত রামলীল1 উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে । 

কাশীর শিকৃরোল নামক স্থানে ইংরাজেরা বাস করিয়া থাকেন। 
শিক্রোলে চুডাবিশিষ্ট একটা সুন্দর বিগ্ালয় প্রতিঠিত আছে, উহার 
নিকটস্থ প্রাঙ্গণে একটা ক্ষুদ্র পুঙ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার 
হলে কয়েকটা পোষা কুম্তীর নানাপ্রকার খেলা দেখাইয়া দর্শকবৃন্দকে 
সই্ষ্ট করিয়া থাকে, অধিকন্ত থাগ্য-দ্রব্য পাইলে তাহার! নিকটে আমিয়! 
থেল! করিয়া থাকে । কাশীর বাজার, চক, ডালকা, মণ্ডাই এই সকল 
স্থানে নানা প্রকার লোকের আচার-ব্যবহার দেখিলে অনেক রকম 
শিক্ষালাভ হইয়া থাকে । 

কাশীর পাণ্ডার! প্রত্যেক যাত্রীর নিকট হইতে স্বফলের প্রণামী 
ব্যতীত পৃথক্‌ ৩২ টাকা ৩* আনা আদায় করিয়া থাকেন। নিম্ন 
লিখিত বাবুদে এই ৩২ টাক1 ৬* আনা আদায় হয়, যথা--গঙ্গাপুত্র 
অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ__গঙ্গান্নান সময় মন্ত্র পাঠ করান, উহ্বাপাই এথানে 
গঙ্গাপুত্র নামে খ্যাত। তাহার মজুরী ১২ টাকা /০ আনা, যাত্রা ওয়াল! 
অর্থাৎ ষে সকল লোক কাশীর তীর্থস্থান সকল, ভক্তগণকে দর্শন কর1- 
ইয়া থাকেন-_তাহারাই যাত্রাওয়াল| নামে খ্যাত। ইহাদের মন্ুরট ১২ 
টাকা /* আন । কাশীতে উপস্থিত হুইয়! বাহাকে তীথথগুক মান্ত 
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কফর!1 যায়-_-তিনি নিজ ব্যয়ে যাত্রীদিগকে বিশ্রাম স্থান প্রদান করেন। 
এই বিশ্রাম স্থানের-_ভাড়ান্বরূপ প্রত্যেক যাত্রীর নিকট ১২ টাকা /, 
আনা, এই তিন বাবুদে ১২ টাক1 /* আনার হিসাবে মোট ৩২ টাকা 
৬* আনা দিতে হয়। কাশীতে আসিয়! কুমারীপুজ1 করিতে হয়, এই 
পুজার সময় পাণ্ডার আদেশ মত একটা ব্রাহ্মণ বংশোস্তবা কুমারীকে 
খালা, গেলাস, সাড়ী প্রভৃতি ভ্রব্য-সামগ্রী যথানিয়মে মন্ত্রপুত করিয়া 
দান উৎসর্গ করিতে হয়, শেষে তাহাকে যত্বের সহিত ভোজন করাইয়া 
দক্ষিণাসহ তৃষ্ট করিতে হয়। কথিত আছে, পুণ্যস্থান কাশীক্ষেত্রে উপ- 
স্থিত হইয়া! যে ব্যক্তি এইরূপ কুমারীকে পুজার্চনায় দন্তষ্ট না করেন, 
ভগবান বিশেশ্বর তাহার কোন পুজ্াই গ্রহণ করেন ন1। 


কুমারীপুজার কারণ ;-- 

পুরাকালে মহেস্বর কর্তৃক কাশী ও মণিকণিক1 প্রতি্টিত হুইবার 
পর়--এক সময় দেবাদিদেব কিছুকালের জন্ত কুশদীপন্থিত মন্দারপর্ব্তে 
যাইয়া অবস্থান করেন। এসময় কাশীক্ষেত্রে কোন নিদ্িষ্ট প্রজা. 
পালক না থাকায় অত্যন্ত অমঙ্গল ঘটিতে আরম্ভ হইল । দেবোদান 
নামে এক বাক্তি সংসার পরিত্যাগ করিয়া দেই সময় এই স্থানে বাস 
করিতেছিলেন। প্রজার] তাহাকে ধার্মিক ও সুন্দরকাস্তি পুরুষ 
দেখিয়া তাহাকেই উপযুক্তবোধে কাশীর রাজারূপে অন্ডিষেক করি. 
লেন। বছুকাল এইকূপে অতিবাহিত হইলে পর একদা ভোলানাথের 
আনন্মকানন (কাশী) স্মরণ হইল, তখন মুহূর্তমধ্যে তিনি তাহার 
কাশীক্ষেতরে উপস্থিত হইয়া দেবোদাসকে এখানকার রাজ! দেখিলেন, 
তব্দর্শনে তিনি দেবোদাস্‌কে সিংহাসন ত্যাগ করিতে আদেশ করি- 
লেন। দেবদাস কিছুতেই সন্ম ত হইলেন না, তখন মহাদেব ভাবিলেন, 
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'মার মতরবাণীতে এ কাশীতে যে ব্যক্তি শুন্ধচিত্তে ধর্্মাবলগ্বনপূর্ববক 
[স করে, সে পাগী হইলেও ব্সামার কৃপায় নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে । 
7তএব এহ ধর্াত্মা রাজ দেবোদাসকে কোন উপায় অবলম্বনে বিতা- 
ড়ত করিব, পাপসংঘটন ব্যতিরেকে তাহাকে বিদায় করা যুক্তিসঙ্গত 
য়-_এইরপ স্থির করিয়া তিনি শঙ্করীর চৌধটি যোগিনীদিগকে আজ 
৪রলেন, "তোমরা কুমারীবেশে কাশীর রাজ! দেবোদাসের কিন্া 
চাশীবাপীগণের পাপ অনুসন্ধান কর ।” 

ফোগিনীগণ ভগবানের আদেশপালনার৫ঘে কুমারীবেশে কাশীর গ্রতি 
1রে ঘরে-_পাতি পাত অনুসন্ধান করিয়াও কুত্রাপি পাপের সন্ধান 
পাইল না । এইরূপে অধিকদ্দিন এই স্থানে বান করিয়! তাহাদের মায়া 
কাশতে বসিয়া যায় ও এই স্থানে শুদ্ধচিত্তে বাস করিতে থাকে | সদা 
শব বভদিন যোগিনঃগণের কোন সন্ধান না পাইয়। অন্ত উপায়ে, কাশী 
পুনঃ প্রার্থ হইয়া বখন নগর মধ্যে প্রবেশ করেন, সেই সময় ই সকল 
যোগিনীগণ ভগবানের দর্শনে ভীতচিত্তে তাহারই প্রাচরণ ধারণপূর্ববক 
অবণতমপ্তকে রোদন করিতে লাগিল; তর্দশনে ভোলানাথ মৃহ্হাদ্ট- 
সহকারে তাহাদিগকে 'অভয্ববচনে বলিলেন, “যোগিণিগণ ! তোমাদের 
চিন্তিত হইবার আবশ্তক নাই,” মামার কাজে অরুতকাধ্য হুইয়াও 
বখন তোমরা অন্তর ন| পলাইয়া আমারই প্রিয়কাশীতে বাস করি- 
তেছ, তখন সামি সন্তোষের সহিত তোমান্দের এই বর দিতেছি ধে, 
অতঃপর যে কোন ত্বক্ত কাশীতে আলিয়া তোমাদের উদ্দেশে মন্ত্রপুত- 
লহকারে পৃজ। ও তোজন প্রদান না করাইবে, আমি কখনই তাহাত্ব 
পৃন্ধা গ্রহণ করিব না। সদাশিবের বরে এইরপে কাশীক্ষেতরে কুমারী- 
পূজার প্রথ প্রচলিত হইয়াছে, আর এই নিমিত্তই যাতাগণ এ তীর্থে 
আসির। কুমারীপুজ1 করিয়। ধাকেন। 


চু 
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মণিকর্ণিকা ভ্রিলোকপুজ্য হইবার কিবদস্তী ;_- 


মহাগ্রলয়কালে স্থাবরজঙ্গন বিলুপ্তপ্রায় হুহছুলে-__বরক্জাওড তমোময 
হুইয়! পড়িল; তখন চন্্র, সূর্য্য, গ্রহ ও তারাগণ কিছুই ছিল না__ থক- 
মাত্র ব্রহ্মহ বিদ্তমান ছুলেন। যিনি পরমানন্দ ও তেজঃম্বরীপ, নিরা 
কার, নিগুণ, সর্বধ্যাপী ও সমুদয়ের মুলীভূত কারণন্বরূপ বিগ্মান 
ছিলেন; সেই সময় তাহার দ্বিতীয় ইচ্ছা সঞ্তাত হইলে-_সেই অমুখি 
্রদ্ধ লীলাবশে একটী মুষ্তির কল্পনা করিলেন, ত মৃত্তি সর্বশব্ঘযসম্পরলা, 
সর্বজ্ঞানময়ী, সর্বকারধ্যকারিণী। পরব্রহ্গ__সেই শুদ্ধিবপিনী ঈশ্বরী- 
মুন্তির কল্পনা করিয়া অস্তছিত হইলেন। যিনি সেই সর্বমূলাধার অমৃত 
পরব্রদ্ধ, বিশ্বেশ্বরই সেই মুঝধি, প্রাচীন মহাত্মাগণ তাহাকে ঈশ্বর বালয়া 
কীর্তন করেন। 

অনস্তর সেই পরমত্রঙ্গ অস্তঠিত হইলে-__একমাল্র তিনি ইচ্জানুনারে 
বিহার করিতে লাগিলেন, তৎপরে তাহার নিজ দেহ হইতে স্বশরীরানু- 
রূপ আর এক মৃত্তির সৃষ্টি করিলেন। সেই মৃত্তিই পার্বতী । এই দেবী 
পরম গুণবতী, মার প্রধান ব! গ্রকৃতি বলিয়। কীতিত হইয়াথাকেন। 
কোন এক সময়ে কালরূপ ব্রদ্ধ মচ্ছক্কিরূপিণী পার্বাতীর সহিত মিলিত 
হইব! এই পুণা ক্ষেত্র নির্মাণ করেন। সেই শক্তিই প্রকৃতি এবং সেই 
পুরুষই পরম ঈশ্বর। তাহার! উভয়েই এই পঞ্চক্রোশী পরিমিত পরমা- 
ননমর “কাশীক্ষেত” সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রলয়কালেও কদাপি তাহারা 
আই ক্ষেত্র ত্যাগ করেন না। এই নিমিত্ত ইনার অপর নাম অবিমুক্ত- 
ক্ষেত্র । 

অনস্তর বিঙ্বেশ্বর ও পার্বতী উতয়ে সেই আনন্দকাননে বিহার 
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করিতে কবিতে অপর একটা মৃত্তি স্ষ্টি করিতে ইচ্ছ। করিলেন, এবং 
স্থির করিলেন, ত্র মুত্তির উপর সমস্ত মহাভার অর্পণপূর্বক তাঠারা 
ইচ্ছান্র্ূপ বিচরণ করিতে পারিবেন। যে পুরুষ উৎপন্ন করিবেন, 
তাঁনই সংসার পরিপালন এবং সংহার করিবেন। যাহার! কাশীক্ষে তরে 
প্রাণতাযাগ করিবে, তাহারা উভয়েই তাহাদিগকে উদ্ধার করিবেন। 
তগবান বিশ্বেশ্বর__জগন্ধাত্রীর সহিত এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়া স্থীয় 
বামাঙ্গে ুধাবধিণী দৃষ্টি নিপাতিত করিলেন। ইহার ফলে তৎক্ষণাৎ 
ত্রিভূবনন্থন্দর একটা পুরুষের আবির্ভাব হইল-__সেই পুরুষ শাস্ত,সব গুপ- 
সম্পন্ন ও গান্তীধ্যে সাগরজেতা । তিনি ক্ষমাশীল, ইন্দ্রনীলকাস্তি, শ্রীমান, 
পদ্পপলাশলোচন এবং তীহ্ার বাহুদ্বয় প্রচণ্ড ও দীপ্রিপুর্ণ। তিনি 
একাকী সর্বগুণের আশ্রয় ও সর্বকলার নিধি। তীহাকে এইরূপ ম।- 
মহিমাসম্পর দেখিয়! বিশ্বেশ্বর কহিলেন, “হে অচাত ! আমার আলে 
তুমি যহাবিষুণ নামে পরিচিত হও । আমার আশীর্বাদে তোমার নিশ্বাস 
হইতে সমস্ত বেদের আবির্ভাব হইবে, সেই বেদ হইতে তুমি সকল 
বিষয় জানিতে সক্ষম হইবে, আরও আমার আদেশ মত তৃমি বেদদুষ্ট 
পথের অনুসারী হইয়া মস্ত'কাধ্য বথাবথরূপে পল্পাদন কর।” বিশ্বে- 
শ্বর__বুদ্ধিতব্বর্ূপী সেই মহাবফুঃকে এইরূপ উপদেশ প্রদ্দান করিয়া 
পার্বতীর সহিত আনন্দকাননে প্রবেশ করিলেন । 

অনস্তর মহথাবিষু শিবাজ্ঞা শিরোধার্ধ্য করিয়া! ক্ষণকাল ধ্যানমগ্- 
ভাবে অঅবস্তানপূর্ববক শুপন্যা্জ মনোনিবেশ করিলেন। তিনি তখার 
চক্র দ্বারা একটা পুষ্করিণী খননপূর্ববক স্বায় অঙ্পগলিত স্বেদজল দ্বারা 
উহা পূর্ণ করিলেন এবং পঞ্চাশৎ সহত্র বৎসর নিশ্চল হই ভগবানের 
কঠোর তপক্তায় অতিবাহিত করিছে লাগিলেন । বিশ্বেশ্বর ভাছার 
স্তবে তুষ্ট হুইক্া মৃণালীর সাত তথায় আবিভৃতি হুইয়। তাহাকে তপঃ 
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--লল 
প্রজ্জলিত, নিশ্চল ও মুদ্রিত নরন দেখিয়া হৃযীকেশকে বলিলেন, পে 
বিষ! তোমার তপন্তার কি মহত্ব! আর তোমার তগন্তায় প্রায়োক্ছন 
নাই, এক্ষণে অভিলধিত বর প্রার্থনা কর।” রী 

মহাবিষুক__হিশ্বেশ্বর প্রোক্ত এই বাক্য শ্রবণমাত্র পদ্মনেত্র উন্মীলন, 
পূর্বক বলিলেন, "হে দেবেশ! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, 
তাহ। হইলে এই বরদান করুন, যেন শবানীসহ সকল কর্খের পুরো, 
ভাগে আপনাকে দশন করিতে পাই।» 

তখন সদ্দাশিব হ্ৃষ্টচিত্তে উত্তর করিলেন, “হে জনার্দীন । তুমি যাই! 
প্রার্থনা করিলে আমার বরপ্রভাবে তাহাই হইবে__তদীয় তপস্তার 
মহোন্নতিদর্শনে মদীয় ভূগজ-ভৃষণ-ভূষিত মৌলিদেশ আন্দোলনছেচু 
কর্ণ হইতে মণিখচিত মণিকণিকালঙ্কার এই স্থানে পতিত হ্ইয়াছে, 
অতএব আমার বাক্যান্ুসারে এই স্থান *মণিকণিক।” নামে গ্রদিহ 
হটক। £ে শঙ্খ চক্র-গদাধর। তুমি চক্রত্বারা এই স্থান খনন করাতে 
পূর্ব হইতেই হ$1 কল্যাণকর চক্র-পুফধরিনীতীর্থ এবং আমার কর্ণ 
হতে যে সময় মণিকিকা পতিত হইয়াছে, তদবধি ইহা লোকদূরিত- 
হারী পরম পবিত্র হইয়াছে । অতএব আমার বচনানুসারে এই স্থান, 
ভীর্থসমূহের মধ্যে পরম তীর্থ ও মুক্তিক্ষেত্র হউক । আব্রন্বস্তস্ত পর্যাস্ত 
জরামুজাদি চতুর্বিধ ভূতগ্রাম মধ্যে যে কোন জীব আছে, এই চক্রতীথে 
একবারমাত্র দান করিলে আমার কৃপায় সে-_সঞ্ল পাপ হইতে মুক্তি 
পাইবে । যে মণিকপিকার এত মাহাত্া, তথায় কাহার না জান 
করিয়া! পিভৃপুরুষদিগফে উদ্ধার কারতে বাসনা হয়? অস্তিষ সময় 
অীবমাত্রেই এখানে দক্ষিণ কর্ণ উত্তোলনপূর্বক দেহত্যাগ করিয়া 
থাকে। ইহার প্রধান কারণ এই-_হুরপার্বতী স্বয়ং নিজ হন্তে জীব- 
হিগের দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিত তাহাদিগকে তারকবরক্ক নাম গুনাইয়। 
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উদ্ধার করিয়া থাফেন। পূর্ব জন্মে বহু পুণ্য বা তপস্যা না করিতে 
পারলে কখনই কাহারও ভাগ্যে কাশীবাস ঘটে ন1। 
ভাশীক্ষেত্রে যাবতীয় নিয়ম সকল পালন, দেবতাদিগের এবং দ্রষ্টবা 
স্বানগুলির দশনাস্তে আপন পাণগ্ডার নিকট সুফল গ্রহণ করিয়া অপর 
কোন তীর্থ স্থান ব! স্বদেশে প্রত্যাগমনের সময় স্যানীয় কাশী নামক 
ষ্টেশন হইতে ট্রেণে না উঠিয়া_-বেনারস কেপ্টনমেন্ট নামে যে ষ্টেশন 
মাছে, উহা হঠতেই রেলে উঠিবেন। কেন না-এথানে ট্রেণথানি 
বারীদিগের উঠিবার ও নামিবার সুবিধার জন্ত ১৫ মিনিটকাল স্থগিত 
পাকে, কিন্তু কাশী নামক ষ্টেশনে কেবলমাত্র ৩ মিনিটকাল অপেক্ষা 
করে। যাত্রীদগের মোট, পুটলী, বাক্স প্রভৃতি ও স্ত্ীপুত্র ল্টয়া এত 
অল্প সময়ের মধ্যে সেই জনতা ভেদপূর্ববক রেলগাড়ীতে উঠ। অত্যন্ত 
ক্কর হয়, এমন কি আমরা! স্বচক্ষে দেখিয়াছি-_-এই নির্দিষ্ট সময় মধ্যে 
কাশী ষ্টেশন হইতে অনেকে গাড়ীতে উঠিতে না পারিয়া সমস্ত দিন 
হতাশ প্রাণে ষ্টেশনে দ্বিতীয় ট্ণের জন্ত অপেক্ষা করিতে থাকেন! সে 
ধাছ। ছউক, আমর কাশী হুইতে প্রয়াগ তীর্থ সেবা] করিবার উদ্দেশে 
এলাহাবাঙগ যাত্রা করিয়াছিলাম, স্থৃপ্তরাং উহ্ারই বিবরণ সংক্ষেপে 
লিপিবদ্ধ হইল। 
বেনারম কেন্টনমেন্ট ষ্টেশন হইতে ই-আই.রেল কোম্পানীর গ্রধান 
জংশন মোগলসরাই নামক ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া আমর। সদলে এলা- 
শাবাদ যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইলাম । পথিমধ্যে ফেবল মিরজাপুরের 
ন্তর্গত প্রীপ্রাবন্নুবাসিনীদেৰীর প্রীচরণ বন্দনা করিবার অতিলাষে 
একবার বিস্ধ্যাটল নামক ঞ্রেশনে অবতরণ করিয়াছিলাম। 
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বিন্ধ্যাচল 


বিদ্ধ্যাচল ট্টেশনের প্রায় এক ক্রোশ দূরে $মীদিগের স্থাপিত এ? 
মর্্রপ্রস্তর নির্শিত, মন্দির মধ্যে ভক্তগণ যোগমায়ার মষ্টতুঞ্জা বা বিদ্ধা- 
বাসিনীদেবী মৃত্তির দর্শন করিয়া আজীবন ও নঙ্গন চরিতার্থ করিয়া 
থাকেন। স্টেশনের অনতিদূরে ধর্শালা মাছে । যাত্রীগণ-__তপার 
অবাধে বিশ্রামন্থথ অনুভব করিতে পারেন। 

ধর্মশালা হইতে যোগমায়াদেবীর মন্দির__অনান অর্ধ মাইল দুরে 
অবন্যিত।। এখানে এক উচ্চ পর্বতের উপরিভাগে মায়াময্ী যোগ- 
মায়াদেবীর মন্দিরটা প্রতিষ্ঠিত। এই উচ্চ মন্দিরে উঠিবার ।সঁড়ী 
আছে, সিঁড়ীগুলির আশে-পাশে বিস্তর বৃক্ষশ্রেণী এবং তাহার মধো 
মধ্যে কতকগুলি গুহ! দেখিতে পাওয়া যায়। এর সকল গুহা মধ্যে 
কত সাধু কত লঙ্ন্যাসী ধাহার] বেদ-পাঠ করিতেছেন, তাহাদের দর্শন 
পাওয়া যার়। আছ! ! €সই পবিভ্র বেদমন্ত্র উচ্চারণ শব শ্রবণ করিলে 

“কর্ণ যেন পরিতৃপ্ত হয়। এখানকার এই শৈলশিখরের কির়ন্ধংশে 
এক গুহা খনন করির। যোগমায়ার্দেবীর পবিত্র মুভিটী প্রিঠিত হই- 
্বান্ধে। বে গৃহে দেবীমৃত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার ছু ধারে দ্রইটী 
দ্বার, এবং মধ্য স্থলটী এত অল্প পরিসর যে ৮১* জনের বেশী লোক 
কিছুতেই ইনার মধ্যে উপবেশন করিতে পারেন ন1। 

কথিত আছে,বে সমর পূর্ণব্দ্ম নারারণ-__দেবগণের কাতর প্রার্থনায় 
কংসকে বিনাশ করিবার জন্ত মধুরায় বন্থদেব-পত্বী গ্েবকীর অষ্টম 
গর্ডে জন্মগ্রহণ করেন, অষ্টমীর সেই ঘোরাদ্ধকার রজনীতে ,দবকী- 
পাত বন্থঙ্গেবের প্রতি তখন এক দৈববাণী হয় যে, “যহাত্মন ! ভূমি 
নির্ভর এই সপ্ভতঃজাত পুঞটীকে গোকুলনগরে-_-নন্দালয়ের সাত ক! গৃহে 
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াধিয়া, তৎপরিবর্থে নন্দরাণী যশোমতী সম্প্রতি যে কন্তারত্ব প্রসব 
চবিয়াছেন, সেই কন্তাটীকে অপহরণপর্বক এই কারাগৃহ মধ্যে 
পন কর | মায়াময়ের মায়াপ্রভাবে কংসরাজের যাবতীয় প্রহরীগণ 
মচেতন প্রায়, অতএব এই মবসরে তুমি আপন কাধ্য মম্পন্ন কর।” 

বসুদেব_ সেই দৈববাণী অনুসারে কার্ধাসিদ্দি করিয়া বণালময়ে 
কাহাকে দেবক্ীর কোলে স্তাপন করিবামাত্র সে কাদিয়! উঠ্ভঠিল' তৎ- 
শ্রনণে গ্রহরীগণ হৃষ্টচিন্তে আপন প্রভূ কংসরাজের নিকট দেবকীর 
সন্তানের বিষয় জ্ঞাপন করিল। 

মন্থররাজ কংস-_মুহূর্তমধ্যে কারাগুতে প্রবেশ করিয়! দেখিলেন, 
€বার তাহার তম্মী একটা সব্বন্থৃলক্ষণ! কন্তা প্রসব করিয়াছেন। তখন 
“নি মনে মনে একবার চিন্তা করিলেন, *দেবষি নারদ আমায় বলিয়া 
ছিলেন-_-দেবকীর অষ্টম গর্ভের পুন্রহই আমার কালসম হইয়! বিনাশ 
করিবে, কিন্তু আমি ইহাকে প্রত্রেব পরিবর্তে একটা সামান্ত কণা! 
দেখিতেছি। ঘাহ| হউক, দেেবচক্রে সকলই সঙ্ঘটন হইতে পারে, শত্রুর 
মধ্যে কি কন্তা, কি পুত্র কেহই ভাল নয়,অত এব হাকে বিনাশ করাই 
শ্রেয়; । কংসরাঙ্জ_-মনে মনে নানাপ্রকার তর্কের পর এরূপ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়। ই সস্ভঃ পগ্ত কন্তাটীকে হত্যাভিলাষে দেবকীর 
কোল হৃহতে গ্রহণ করিয়া নিকটস্থ এক প্রস্তর খণ্ডের উপর সজোরে 
মাছাড় দিবামাত্র-_মারাময়া মায়াবী নিজমৃত্তি ধারণ করতঃ কংলকে 
হিঠোপদেশ দিলেন, “তোকে মারিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে, 
এইন্প বলির সন্তহিত। হহলেন , মায়ামরী মায়াদেবী নারাধণের 
আদেশপালন করি] এহঞ্পে স্থানে প্রস্থান করিবার সম্জ তিনি হে 
মৃষ্ঠিতে এখানে বিশ্রাম কারয়াছিলেন, সেই পৰি মুপ্তিরই এ তী্থে 


শন পাওয়া গার। 


১৫২ তীর্জমণ-কাহিনী 





পাস 

বিদ্ধযাচলে দেবীমন্দিরের এক পারছে একটা হুরঙ্গ পথ বর্তৃমাম 

আছে । স্থানীয় পৃজারীরা-_যাত্রীদিগকে বলেন যে, "্মায়াদেবী এখানে 

এ হথরঙ্গ পথ দিয়া আবিভূতি! হইয়াছেন ।* এই নিমিত্ত আমরা যত 
সহিত এ স্থুরঙ্গ পথটা অগ্যাপি এখানে রক্ষ। করিতেছি । 


মায়াদেবীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ;-- 


ধর্মাত্মা মহারাজ স্বরথ_-মেধন খ্ষর নিকট মহামায়া শক্কিতে 
মন্বয্যমাত্রেই মোহের বশে আচ্ছন্ন আছেন উপদেশ পাইলে--এই মোহষ্ 
জগৎসংসারে “স্যষ্টির মূল” বলিয়। সিজান্ত করিয়াছিলেন। প্রমাণস্বরূপ 
দেখুন_-এই মোছের বশে আপন আপন বলিয়া! যদি পিতা-মাতা -- 
সম্তানকে, সম্তান--পিতামাতাকে, ভ্রাতা_তগ্গীকে, ভগ্ী--লাইকে, 
শ্বামী_ স্ত্রীকে, ্ত্রী_স্বামীকে। বন্ধু বন্ধক, শ্বজন__স্বগনকে আপন 
বলিয়। জড়াইয়া না ধরিত-_-তবে সংসার বল, সমাজ বল, স্যষ্টি বল 
কিছুই থাকিত ন!। মারাদেবী-জীীবের মনে একট মোক আনিয়। তাার 
বিবেক বুদ্ধি সব ঢাকিয়া-_কেবল মায়ায় মুগ্ধ সংলারমাঝে তাহাকে 
ংসারী করিয়াছেন, ধিনি এই জগংসংসারকে সংসাররূপে মাজাইযা 
ঝাখিযাছেন,তিনিই মহামায়া । আবার এই মভামাযা্ট যখন দেজীবকে 
মোহ হইতে মুক্ত করেন.তখন তাঙ্কার মমতাধ বন্ধন,সংসারবন্ধন কাটিয়! 
হুক্তি হয়, অর্থাৎ জগৎ সংসার হতে সে অনন্ত আত্মাম মিলিয়া যায় 
মায়াদেবীর জন্ম বা অস্ত বলিয়! বস্াতঃ কোন কিছু নাই। এট 
দেবী--তগবানেরই শক্তি, ম্বতরাং চিরকালই উনি ভগবানের মধো অব- 
স্থান করিতেছেম। স্বয়ং ভগবান যেরূপ আদি ও অনস্ত, উনিও তদগ- 
রূপ। মায়াদেবী কখন জাগিয়! জীবন্ত স্থষ্টিকূপে ভগবান হুইত্ে গ্রকা- 


বিস্ধ্যাচল ১৫৩ 





শিন্ত হঠ্য়াছেন, কখন আবার তগবানের মধোই অন্তঠিত হইয়া স্যরি- 
লোপ করিতেছেন । 

বষটিস্থিতি ও প্রলয় বলিয়! পুরাকাল 5টতে যে শৰটা গুনিতে পাওয়া 
হার । বেদদৃষ্টে তাহার উপদেশ পাও যাঠ-_ভগবান হহতে বিশ্বূপ 
মুষ্টিতে যখন মায়াদেবী প্রকাশিত হন, তাতাই শষ্টি। আপন শক্তি 
আশ্রয় করিয়া যতদিন এই দেবী গ্রকাশিত থাকেন_ততদিনভ [্টিতি., 
এইরূপ মাবার জগৎমৃত্তি সংহার করিয়া যখন ইনি ভগবানের মধো অন্ত 
ঠিত হন--তখনই গ্রলয়। এই অন্তহিত অবস্থায় যোগ-ানদ্রারূপে ইনি 
যতক্ষণ ভগণানের মধ্যে থাকেন, অর্থাৎ ঘথন ভগবান এই ফোগনিদ্রা 
নিদ্রিত পাকেন-_তখনই গ্রালয়ের অবস্থা । ইত! হইতেই প্রমাণ পাওয়। 
মাঠে যে স্থষ্টিস্তিতি ও প্রলয়ের কর্তারূপে ছয়ং ভগবান মহা. 
যায়ারূপে বিরাজমান 

বিদ্ধণাচলে বিদ্ধ্যবাসিনীদেবী বাতীত “সংহার মায়ামূরি*দেবীরও 
দর্শন পাওয়া যায়। যাত্রীগণ এখানঝার এই মন্দির হইতে এ সং্ধার 
ঘাধাবূপিণী মহাকালী মৃত্তির দর্শন ইচ্ছা করিলে অনুন অর্ধ ক্রোশ পথ 
অভিক্রম করিবার পর এক উচ্চতর পর্বতের শিখরদেশ দেড় শত 
সিভী আরোহণ করিয়া-_সেই করালবদনী লোলগ্্ব গ্রসাবিণী মা. 
কালীকাদেবীর ভরঙ্কবী বিগ্্থুত্তিয় দর্শন পাষ্টবেন। সে যাচ! হউক. 
আমর! বিদ্ধ্যাচলে এই উয় দেবীর পৃজার্চনা শেষ করিঝ। স্কানীয় 
পৃক্জারীদ্দিগের উপদেশ মত ভাগমার়াদেবীর পর্শনম্বাশে মিরজাপুরে 
যাত্রা করিলাম। 





১৫৪ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 





মিরজাপুর 

বিদ্ধাচলের পরবর্তী স্টেশনের নাম মিরঞ্জাপুর। পৃর্ববেই উল্লেখ 
ভইয়াছে, এখানে অনেক শশ্তের ক্রয়বিক্রয় হইত, কিস্তু এক্ষণে রেলপথ 
হওয়াতে সেই বিখ্যাত বাণিজ্জা স্থানটী মন্ত্রে স্থানান্তরিত হইয়াছে 
সহরের দক্ষিণ অংশ পর্বতময় এবং কোন কোন স্থান এমন জঙ্গলে পূর্ণ 
যে তাহাতে ব্যাস, ভলুক প্রভৃতি হিংঘ্রক জন্তসমূহ বাস করিয়! থাকে ' 
&েশনের অনতিদূরে একটা প্রন্তরনির্ষিত বিখ্যাত কেল্লা আছে। এহ 
কেল্লা ও স্থানীছ্ব চকৃ-বাজ্ঞার এখানকার একটী দর্শনীয় বস্ত। মিন: 
পুরের মারবেল কাগজ, পাপর, সতরঞ্চ, আমন, কারপেট প্রভাত 
প্রসিদ্ধ । ভক্তগণ মিরজাপুরে ভোগমায়াদেবীর দর্শনের কাঙ্গাল এএং 
কেল্লার শোভ। দেখিবার জন্থই আলিয়া ণাকেন। এখানে এক পিশুগের 
্তস্ত দ্বারা বেষ্টিত সঙ্কীর্ণ মন্দির মধো ভোগমায়াদেবীর বিগ্রহমৃত্তি প্রতি- 
চিত আছে। কি মিরজাপূর-_কি বিদ্ধাচল এই উচ্ভয় দেবীস্থানে যে 
সকল পূজারী ব্রাহ্গণ নিষুক্ত আছেন, তাহাদের আকারপ্রকার,ভাবভঙ্গি 
বেমন কদধ্য, স্বর ও তেমন কর্কশ। এই সকল পুজারীদগকে 
(দখিবামাত্র ষেন বোমবেটে (ডাকাত) বলির অন্থমান হয়। সে 
বাগ হউক, এইরূপে এখানকার দেবী. চক-বাঞ্জার এবং কেল্লার শোড। 
দর্শন করিয়া আমর! সকলে এলাহাবাদের অন্তর্গত প্ররাগতীর্থের সেবা 
করিখার জন্ত বারা করিলাম'। 








প্রয়াগতীর্থ দর্শন যাত্রা 


কাশীসহরের বেনারস কেপ্টনমেণ্ট নামক ঠ্রেশন হইতে পয়াগ 
হী্থে ধাইতে হইলে আউদ রোহিলথণ্ড রেলযোগে এলাহাবাদ জ্বংশন 
ট্রেশনে অবতরণ করিতে হয়। 

এলাহাবাদ অতি প্রাচীন নগর । হাওড়া হইতে এলাহ্থাবাদ ৫১৪ 
মাইল, এবং মোগলসরাই হইতে ৯৪ মাইল দূরে অবশ্গিত। কগিত 
মাড়ে--পুরাকালে ধর্মাস্ম। রাজা অশোক” ২৪০ খুঃ ঝারণাবত নামে 
এখানে যে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং নগরমাধো দুর্থ ও গুরু 
“বুদ্ধদেবের” উদ্দেশে যে ২৮ হস্ত উচ্চ এক গ্রন্তরস্তস্ত উৎসর্গ করেন, 
অস্াপি উ্া প্রয়াগতীর্ধের গঙ্গা, বমুনা এবং সরন্বতী নদীর সঙ্গম 
স্থানের উপরিভাগে বর্তমান কেল্লা মধো “অশোকত্যস্ত” নামে দওডার- 
মান থাকিয়। অভীত ঘটনার বিষয় সাক্ষা প্রদান করিতেছে । হাত্রিগণ। 
এখানকার এষ প্রাচীন স্তস্থের শোভ। দর্শন করিতে অবহেল! করিপেন 
না। | 

প্রতি বৎসর মাঘ মাসে এলাছাবাদে একটী প্রসিদ্ধ মেলা হব. 
সেই সময় বহু দূরদেশ €ইতে অনেক লাধু, সয়্যাসী, মোহান্ত ও নান। 
স্থান হইতে তক্তগণ উপস্থিত হন, এমন কি-_-অনেক রাজ! ও ধনী 
ব্যক্তি এখানে আসিয়। এই “মলায় যোগদান করেন। 





১৫৬ তীর্ঘ-ভ্রমণ-কাহিনী 


মহাত্মা অ'শাকের অবর্তমানে বহুকাল এই নগরটা পতিত অবস্থায় 
থাকায়, ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হঠতেছিল। এইরূপে কিছুকাল 
অতীত হবার পর ১১৯৪ ধৃঃ পাঠানের! সেই প্রাচীন নগরটী দখল 
করেন।  তৎপরে কালের পরিবর্ভনশীল কুটালগতিতে ১৫৭৫ খৃঃ উহা 
আবার মোগল সম্রাট আকবরসাহের অধিকারে আসে। সেই দশ্মাত্মার 
রাকত্ব হালে এই হিন্দুনির্মিতি কেল্লাটার সংস্কার হইয়া! নৃতনকলেবরে 
অপৃর্ল শ্রীধারণ করে। কথিত আছে, আকবর বাদসা অতিশয় সদাশয় 
এবং হিন্দুদিগের পক্ষপাতী ছিলেন, তাহার আদান প্রদান ক্রীডা-কশ্ 
যাহা কিছু সমস্তই হিম্দুদিগের সহিত মিলিত, তিনি হিন্দুদিগকে বিশ্বাস 
করিয়া রাজ্যের উচ্চ বিভাগের উচ্চ পদ সকল প্রণান করিয়া আপন 
মহত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাদসাহা শ্বমং মুসলমান হইলেও তনি 
পক্ষপাতশৃ্গ হটয়া! হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রজাদিগান্ে 
একট প্রকার বিবেচনা করিয়া বিচার করিতেন । এই নিমিত্ত সাধারণে 
তাঞাকে দেবতার ম্যায় জ্ঞান করিতেন এবং বলিতেন যে. আকবর 
বাদসাহ পুর্বে তিন্দু ছিলেন, কোন বিশেষ কারণে তিনি শাপগ্রস্ত 
হইয়া মুস্লমানন্ধপে ধরায় অবতীর্ণ হইয়া! আপন মহত্ব প্রকাশ করিতে 
ছেন। স্বানাস্তরে আকবরের আদ বৃত্বান্ত প্রকাশিত হইল। 

মম্রাট আকবরের রাজত্বকালে এই নগরটা পূর্ব নামের পরিবর্থে 
আলাঠিবাস অর্থাৎ ঈশ্বরের আবাল নামে খাত তইয়াছিল। তৎপরে 
১৮১ তুঃ অবোপ্যার নবাব--এই নগরট স্থেচ্ছার ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের 
হন্তে লমর্পণ কয়েন । ইংরাজদিগের আমলে সেউ প্রাচীন আজাভিবাস 
নগরচী এক্ষণে এলাহু'বাদ নামে নবকলেবরে প্রতিষ্ঠিত ভইরা উত্তর. 
পশ্চিমাঞ্চলের রাজধানীকপে বিরান্ধিত এলাঙাবাদের চঠদ্িকস্ব 
অঞ্চল অস্ভাপসি সেই প্রাচীন “বারণাবত' নামেই প্রসিদ্ধ আছে। 
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নিত রত 
রেলগাড়া হইতে যমুনার এপার-__এলাহাবাদের দৃশ্য অতি মনো- 
হর! সহরের দক্ষিণে যমুনা ) উত্তরে, পশ্চিমে ও পুর্বে গঙ্গা! বিরাঞ- 
মান। এলাহাবাদ, আগ্রা, অষোধ্য। প্রভাত অথাৎ পুর্কেই বলা হুই- 
কাছে যে, ইহু। যুক্ত প্রদেশের রাজধানীরূপে বিরাজিত, স্থৃতরাং ছোট 
লাটের প্রধান কার্য্যালয় এখানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আফিস, আদালত, 
পুলিস-ষ্টেশন সমন্তই বর্তমান থাকিয়৷ ইংরাজরাজের মাহছম। প্রকাশ 
কারতেছে। 
বর্তমান নগরে বাদসাহী মণ্ডাই, রাণীমণ্তাই, সাগঞ্জ, কীটগঞ্জ, মুট- 
গপ্ত প্রভৃতি অনেকগুলি পল্লী আছ্ছে। এখানে বাড়ী ঘরের সংখ্য 
কম, এন নিমিত্ত ইহার অপর নাম ফকিরাবাদ। .এলাহাবাদের পল্লী 
সক্ল পরস্পর এত দূরে অবস্থিত যে, এক-একটাকে যেন এক-এক্টা 
'ভন্ন গ্রাম বলিয়া বোধ হয়। রান্ডা, ঘাট, পরিফার ও প্রশত্ত, জলবায়ু 
স্বাস্থ্যকর. বিধয়-কর্ উপলক্ষে অনেক বাঙ্গালী এখানে আসিরা বাদ 
করিতেছেন। 
নগরের যে অংশে দেশীয় লোকদিগের বাস, সে অংশের পথঘাট 
অতি সম্কীণ__মধ্যে যধ্যে দ্ুই-একটা প্রশত্ত রাজপথও আছে। যে 
ংশে ইংরাজদের বাস, সে অংশের রাস্তা প্রশস্ত, তাহাতে বথানিয়মে 
দই বেল। জল দেও হয় এবং এই রাস্তার উতর পার্খে উচ্চ উচ্চ বৃক্ষ- 
শ্রেণী শোভা পাইতেছে । গঞ্জ! ও বমুনার সঙ্গম স্থান হইতে নগরী 
প্রায় তিন ক্রোশ পর্যাস্ত বিস্বৃত। 
এলাহাবাদের দক্ষিণ অংশে সহরের প্রধান রাস্তা “চক”। এই 
স্বানের নাশে-পাশে খুব ঘন বসতি। বতগুলি পল্লী এখানে আছে. 
তন্মধ্যে সাহাগঞ্জ, বাঙ্গশাহী-মণ্ডাই ও আতরন্ইয়া নামক পল্লীতে 
বিস্তর বাঙ্গালী বান করেন। উত্তর ও দক্ষিণদিকের পাড়ার যধ্ো 
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প্রায় তঠ মাইল ব্যবধান- সেই স্থানে পহরের প্রধান স্কুল, কলে ও 
উদ্ভান সকল, আবার এই শ্কানেই প্রধান বিচারালয়, মিয়র্স কলে 
প্রভৃতি দ্রষ্টব্য অট্রালিকাগুলির শোভ। দেখিতে পাওয়া যায় পশ্চিম 
দিকে দেশী লোকের বসতি নাই, কেবল আফস, আদালত, বাঙ্ক, 
কাছারি,সৈন্তাবাস প্রভৃতিতেই স্থসজ্জিত-__-&ঁ দিকেই সাহেবগণ বসবাদ 
করিয়া! থাকেন। ১৮৮৭ থৃঃ এলাহাবাদে বিশ্ববিষ্ভালয় ও বাবস্থাপক 
সভ। স্থাপিত হয়। এখানকার অদ্রালিকার মধ্যে মিয়র কলেজ নামক 
বাট়ীটীর শোভা দর্শনযোগ্য । এলাহাবাদ সহরের লোক সংখ্যা অনুযুন 
১৭৩০** জন, সেন্সস দৃষ্টে জানিতে পারা যায়। 

গঙ্গ। যমুন। সরস্বতীর সঙ্গমন্তলকে প্রয়াগ বা ত্রিবেণী বলে । এ 
সন্তমন্থলে ব্রাহ্মণ দ্বার! মন্ত্র উচ্চারণ করাইয়] সাধামত দান করিলে 
অধিক পুণালাভ হয্ব। এই সঙ্গমন্থানের উপরিভাগে এশাহাবাদ ছগ 
আপন শোভা বিস্তার করিয়া! আছে। পাঠকবর্গের প্রীতির নামত 
লঙ্গমন্থান হইতে কেল্লা ও তীথমন্দির সমূহের একটা সাধারণ দৃর্ত প্রদ্ 
হুইল । 

এলাহাবাদ গ্েশনের অনতিদৃরে ধর্মশালা স্থাপিত আছে। তীর্- 
ধাত্রীগণ তথার অধাধে স্থুখলচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পারেন, কিন্বা 
ধাহার। স্ত্রাপুত্র লইয়া ধর্মখালায় বিশ্রাম করিতে অন্ুবিধা বোধ করি- 
বেন, তাঞার। অনায়াসে একটা ভাল পল্লী দেখিয়৷ বাস৷ ভাড়। করতে 
পারেন, কিন্তু এখানকার সেতুয়াদিগের মি বাক্যে তুষ্ট হুহয়া কখন 
তাহাদের উপদেশানথসারে এ সকল সেতুয়ার, পাও প্রদত্ত বাসার ধাই- 
বেন না--যঙ্গি কেহ যান, তাহ! হুষ্টলে নিশ্চয়ই তাহাকে শেষে যন- 
স্তাপ করিতে. হইবে। কারণ এখানকার পাওারা-_-সেতুয়াদিগের 
আনীত হাত্রীদিগের নিকট হইতে পৃথক বালা ভাড়া গ্রঙণ করেন ন। 
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দহা, কিন্তু ই্টার পরিবর্তে তাহার! এ সঞ্ণ যাত্রাদিগের নিকট হচতে 
নল বিষয়েই উচ্চহারে অর্থ আদায় কারিয়৷ ল্যয়া থাকেন। 

মামার বিবেচনায় ধন্মশালায় অবস্থান করাই শ্রেয়ঃ, কেন না-_ 
তথায় ঘবারবান, ভৃত্য সমস্তহ বিনা বেতনে পাওয়া যায়। ধন্মশালায় 
স্ুবন্দোবস্ত আছে। যাত্রাগণ তথায় উপস্থিত হইবামাত্র স্থানীয় ভূতাগণ, 
সাহার্দিগকে বিশ্রাম ঘর মনোনীত করিতে বলিয়। থাকে-_যাহা আদেশ 
করা? যায়,উহার1 কিঞ্চিৎ পারিতোধিকের আশায় তাহা কেনা গোলামের 
ন্তায় তামিল করে, অধিকন্তু এই ধর্মশালায় কলের জল ও পাইথানার 
স্ববন্দোবস্ত আছে; যগ্তাপ কোন যাত্রী রম্থহ করিতে ইচ্ছা করেন, 
তাহ। হছলে ভহার নিকটে যেবাজার আছে, তথায় আবশ্তকীয় সমস্ত 
দ্রব্ই অক্রেশে সংগ্রহ করিয়া লইতে পারিবেন। এইরূপে বিশ্রাম 
করতঃ যথাসময়ে তীর্থ হীরে যাইবার সময় 'ইী নির্দিষ্ট ঘরে আপন ভ্রপ্য- 
সামগ্রী নিঃসন্দেহাচন্তে কুলুপ দিয়া তাহাদের ভিম্মায় উহা রাখিয়া 
যাইতে পারিবেন। যে পুণ্যাত্মা এই ধন্মশালাটী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, 
তাহার আদেশানুসারে-বিদেশী যাত্রীদিগের বিশেষ যত্ব লইতে হয়, 
বলাবাহুল্য, এহ সকল কর্ম পালন করিবার নিমিন্তহ তাহাদের প্রত 
নিকট হইতে ইহার! বেতন পাহয়৷ থাকে। 

এলাহাবাদে ঘোড়ার গাড়ী, এক্কা গাড়ী বা আহারীয় কোন দ্রব্য 
সামগ্রীর অভাব দেখিতে পাওয়। যায় না। 

যাত্রীনিগের ন্মরণাথ__পুনর্বার এখানে উল্লেখ করিতেছি যে. 
পূর্বোক্ত সেতুয়াদিগের প্রাছর্ভাব এ তীর্থে যত, অপর কোন তীর্থে 
ততোধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানে উপস্থিত হইর। বঙাদের 
পুরাতন পাণ্ড! নিদ্দিষ্ট আছেন, তাহারা তাহাকেই অন্বেষণ করিবেন, 
হাহার। নৃতন যাত্রী-তা'ন নূতন পাণ্ড। নিধুক্ত করিবেন, কিন্ধ শ্মরণ 
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রাখিবেন,এ তীর্থে এই পা্ডা মনোনীত করিবার পুর্বে এখানকার তীধ 
কার্ধা এবং সফলের সময় যেরূপ টাক! দিতে হইবে,তাহার চুক্তি করিয়া 
লইবেন, নচেৎ স্থানীয় পাগুারা প্রথমে ধাত্রীদিগকে মিষ্ট বাক্যে তুঃ 
করিয়া শেষে দক্ষিণার সময় গ্রামাদ ঘটাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। 
সম্প্রতি এই সকল নিবারণার্থে এখানে একটা পঞ্চায়েত সভ! প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে, কিন্তু হঃখের বিষয় নূতন ধাত্রী সহজে তাহাদের সন্ধান করিতে 
পারেন ন1। 

পশ্চিমে প্রথান প্রধান তীর্থ স্থানে, পুলিস-কর্মচারীগণ একরূপ 
ফিকির করিয়া যাতজীদিগের নিকট হইতে জোরপূর্বক ছু” পয়দ! উপা- 
জ্জন করিয়া থাকে, অর্থাৎ তীর্থ যাত্রীর পোটলা বা তোরঙ্গ দেখিতে 
পালেই তম্মধো কি আছে দেখিতে চায়, আবার কিছু প্রণামী পাইলে 
তাভাকে ছাড়িয়া দেয়, নচেৎ তাহার বাকা, পুটলি খুলিয়া দ্রবাদি লাট 
ঘাট কারিয়! দেয়, স্বুতরাং যাত্রীরা বাধ্য তষ্টয়া তাহাদের খুসি করিয়! 
থাকেন । 

পশ্চিমে যত গ্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান বর্তমান আছে, তন্মধো গ্রয়াগ তীর্থে, 
ফাত্রীদ্দিগকে পাণ্ডাদিগের সহিত যত অধিক বাক্যবায় করিতে হয়, 
এরূপ আর কোথাও হয় ন1-_কিস্ত দেখিতে পাওয়1 বায়; ধাহার! 
পাগ্ডার নিকট প্রথমে টাকার মীমাংসা করিয়া থাকেন, তাহাদিগকে 
আর বৃথ। বাক্যব্যয় করিতে হয় না। 

এখানকার চক্‌ হইতে যে বীধা পাকা রাস্ত! প্রসারিত গুটয়াছে, এ 
রান্তার সাহায্যে প্রায় আড়াই ক্রোশ অগ্রসর হইলেই-_বেণীঘাট নামক 
ভীর্খতীয়ে উপস্থিত হওয়া! বায়। তথার অসংখা পরামাণিক, গঙ্গাপূতর, 
প্রোহিত, দ্বিজ ও তিক্ষুকগণ তক্তদ্দিগকে বেষ্টন করিতে থাকিবে-_- 
আরও দেখিতে পাওয়া! বার বে, এই তীর্ঘধাটের তীরে পাগডাগণ নিঝ 
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স্থান নকল অংশ করিয়া নিজেদের দথলি অংশে বিভিন্ন রঙ্গের 
ভি প্রকার প্রতাকা উড়াইয়া আপন আপন নিদিষ্ট শ্বান দধল 
রিয়া বদিয়া আছেন। এই সমস্ত চিহ্নগুলি দেখিতে পাইলেই এ 
'নটী বেণীঘাট বাঁলয়া জানিতে পারা যায়। 

বেশীঘাটে পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে পিগুদান করিত হয়। পিও- 
1ানের পুর্ব্বে মস্তক মুণ্ডন করিবার প্রথা আছে, কিন্তু সধবা স্ত্রীলোক- 
দগকে কেবলমাত্র অঙ্ুলী প্রমাণ কেশাগ্র কর্তন করিয়া দিলেই হুয়। 
এহ মুণ্ডনের ফলে শরীরন্ত যাবতীয় পাপরাশি লর হইয়! থাকে । 

এই নিমিত্ত একটা প্রবাদ শ্রুত হওয়া যায় যে)-_ 


প্রয়াগে মুড়িয়ে মাথা । 
পাপী বা যথ। তথা ॥ 


কথিত আছে, প্রয়াগ শীর্থ তীরে মন্তক মুণ্ডন করিলে জন্মঞ্জন্মান্তরের 
পপগাশি লয় হয়। এখানকার একটী নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়--- 
যে প্রন্থন্দর ক্ষৌরকাধ্য করাইবে, যে ধাত্রী যেরূপ বস্ত্র পরিধান করিয় 
ইহ: সম্পন্ন করাইবেন, তাহাকে সেই কাপড়খানি উক্ত পরামাণিককে 
ধান কারতে হইবে, অর্থাৎ প্র বন্তরধানিই তাহার মজজুরীর স্বরূপ ত্য, 
অতএব এ তীর্থে ক্ষোর কাধ্য সম্পাদন করিবার সমর়--এই বিষ 
বিখ্চেন। করিয়। প্রস্তুত হইবেন) 
:.. প্রয়াগ__একার পীঠের মধ্যে একটা প্রসিদ্ধ স্থান। বিষুচক্রে 
বিচ্ছিন্ন সতীর দক্ষিণ অঙ্গের দশটা অঙ্গুলী পতিত হওয়ায় এখানে দেৰী 
“আলোপী” নাষে গ্রাসন্ধ হইয়া পুরী পবিত্র করিতেছেন । এই দ্নেবী- 
মন্দিরের চতুদ্দিকে বাক্ধণগণ চির প্রথান্থসারে স্ুষধুরত্বরে বেদপাঠ 
করিয়। থাকেন; মনি গাতান্তরে এক বৃহৎ তান সিংহাননোপরি বিগ্রহ 


চা 
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মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ভক্রদিগকে দর্শনদানে উদ্ধার করিতেছেন 


মালোপী মন্দিরের সন্নিকটেহ-_রামঘাট ও শিখাকু গুঘাট 
পাওয়া ষায়। 


বাস্ুকীর ঘাট 


বামঘাটের কিয়ন্দরে__বাস্থকীর ঘাট আপন শোভা বিস্তার ক'* 
অবস্থান করিতেছে । স্তানীয় লোকেরা এহ ঘাটটীকে ভোগৰ হার থণ 
বপিগা কানন করিয়া থাকেন। ভোগবতীর বাধা ঘাটের ওপার 5" 
এক ম-ন্দএ মধ্যে রাজা বাস্থকার প্রতিমৃত্তি প্রতিষ্ঠিত । এত মাক 
এক রহদাকার সর্প মন্তি দ্বারা বেষ্টিত আছে । নগরের মধধো এই 
ভোগবতীর ঘাটটীই প্রধান বলিলে অত্াক্তি হয় না। 


শিব-কোট 


বাস্থুকীঘাটের নিকটেই শিব-কোট দর্শন পাবেন। কথিত আছ, 
পৃর্ণবরন্ধ শ্রীরামচগ্দ্র পিতৃসত্যপালন সময়ে বনবাসকালীন এখানে এই 
ঘাটের উপর শিবালঙ্গ প্রতিষ্ঠাপৃর্বক পৃজা কারয়াছিলেন । এই লিঙ্গ- 
রাজকে ভক্তিসহুকারে পুজাচ্চন! করিলে শ্রীরামচন্দ্রের রুপায় কোটি 
শিবপৃজার ফললাভ হইয়া থাকে । এই নিমিত্বই এই দেব “শিনকোট” 
নামে প্রসিদ্ধ। 


ঝুশ্বীপ্রতিষ্ঠিত প্রয়াতীর্থ 


এই ঝুস্বীর নিপ্দিষ্ট স্কান--গঙ্গাতীরের পাড়গুলি পাহাড়ের মত 
উচ্চ, আবার এই উচ্চ পাহাড়ের উপর ঠিক গঙ্গাধারে, একট পরম 


। ৬ ৮০ রা 5] ., 
১৫ অভি ০ কি, খত জকি 
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এমগায় শান্তাশ্রম প্রস্তত আছে-_তথায় বহু সাধু, সন্প্যাসী কৃত্রিম গুহার 
বাধা বাস করেন । শতাধক সোপান অতিক্রম করিয়া এই আশ্রমে 
+০ে হয়; এতাস্তন্ন এখানে যাত্রাদিগের বিশ্রামের জন্ত পাক] খাড়ীও 
'নান্দত আছে। এখানকার এই পৰি স্থানটাতে উপাস্থত হইয়া চতু- 
“কে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে মনে হয়_ষেন পূর্বে ই! বৌদ্ধ ভিক্ষুদের 
'বহারশ্থান ছিল, তাই এ স্কানটা এক্ষণে পৈষঝঃব সাধুাদগের সাধনক্ষেত- 
পরপে অবঙ্ধান করিতেছে! যাঞ্রগণ। প্রয়াগতীর্থে আদিয়া কত্তবাবোধে 
এহ পুন্যাশ্রমটা দর্শন কারবেন। 

ঝুশ্বা ( প্রাতষিত প্রয়াগ ) কম্থলা, শ্বগুর ও -হাগবতার মধাস্থলে 
প্রগপাঁতণ বেদী বর্তমান । এ স্থানে দেবগণ, খাষগণ ও নুপতিগণ 
ভা ভার বজ্ঞ করিগাছছলেন। এঠ নিমিন্ত এই স্থানের পাম প্রয়্াগ 
হয়াছে)  প্রবাদ_শ্রীরামচন্ত্র এহ স্থান পার হহয়া [কিয়ন্দুপ অগসগ 
১5বামাত্র তাহার মিএ গুহক চণ্ডালের সহিত সাক্ষাৎ হম়। পাঠক 
মহোদয়গণ ! দ্বিীর ভাগে এই গুঠকের পরি6য় পাহবেন। এক স্থান 
টা খাকুতিক শোভা নয়নপথে পতিত হ*লে, যেন হহা পরম তাথস্কান 
বপিযা মনে হয়। পাঠকবর্গের প্রাীতর নিমিত্ত গঞ্জাতীরবন্তা ঝুশখীর 
একখান চিত্র প্রদত্ত হহল। 

ঝুশ্বীর কিয্ুর উন্তর-পশ্চিমে ভরদ্বাপ্জের আশ্রমপথে__ভুগবান 
ই্ীঞ্াবেণীমাধবঞ্ধীউর নান্দর ,শাভ। পাইতেছে।  এহ বেশীমাধবজীউর 
নামান্ুুলারে স্বানীর তাথঘাউটীর নাম বেণীবাট হুহয়াছে। 

প্রয়াগতীর্থ__ প্রাতপদে মশ্বমেধ যল্সের ফলদান করিয়। থাকে । যে 
ব্যক্তি ভক্তিপুব্বক শুঞ্চচিত্তে প্রয়াগ দন, স্পশন বা সঙ্গমন্থণে জান 
করেন,তনি তীর্থ মাহাত্ত্য গুণে নিঃসশেহে নিশ্পাপত্ত্তে স্থে দিনাত- 
পাত কপিতে পারেন । কেন না, থে স্থানে নয়ত ব্রহ্মা দেবগণ, দিকৃ- 
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পালগণ, লোকপালগণ, লাধাগণ, ব্রজ্মধিগণ, নাগগণ, ন্তপর্ণগণ, সিদ্ধ. 
সগরগণ, গন্ধর্বগণ, অপ্পরাগণ, ভগবান শ্রীহরি এবং স্বয়ং প্রঞ্জাপতি 
অবস্থিত আছেন, সেই পুণ্যস্থানের মাহাত্্য কি লেখনীর দ্বার। বাত 
করা বায়? 

প্রয়াগে তিনটা অগ্নিকৃণ্ড আছে, তন্মধ্য দিয়া সরিছ্বরা গঙ্গাযোগ 
প্রবাহিত! হইয়াছে, তাই ইহাকেই খাধিগণ প্রয়াগ--বলিয়! কার্তন 
করিয়া থাকেন । এ নিদ্দিই স্থানে বেদ ও যজ্ঞ মুর্তিমান হুইয়। খধিগণের 
সহিত ব্রহ্মার উপাসনা করিতেছেন__-এই কারণে প্রয়াগ ত্রিলোকপৃজ্য 
পুণাতমরূপে শ্রেষ্ঠ ও বিখ্যাত। কথিত আছে, প্রয়াগতীর্থতীরে হরিনাম 
সন্কীর্ভুন অথব! গাত্রে গঙ্গ! মৃত্তিকা লেপন করিলে সকল পাপ মোচন 
হুয়া থাকে । মনুষ্যমাত্রেরই এই তীর্থের সেবা করা কর্তবা। 


ন্ি্রীতন-ত্বেদী 


এই প্রস্তর নিন্মিত পবিত্র বেদীটী প্রস্তত করিতে নীলকমল মিত্র 
নামক জনৈক হিন্দু অকাতরে কত মর্থ বায় করিয়াছেন_-তাহা ইহার 
শিল্পনৈপুণ্য দেখিলেই প্রমাণ পাওয়া ষ'য়। বেদীর সঙ্গিকটে “্ধর্ণহিলস্‌ 
যেমোরিয়াল” আপন শোভা বিস্তার করিয়া দর্শকবৃন্দকে ঢচমৎকুত 
করিতেছে । এই মেমোরিয়ালের মধো প্রবেশ কারয়! যাহ! কিছু দর্শন 
করিবেন, উহ্থাতেই আত্মহার] হইবেন সনোহ নাই। ইহার অনতিগূুরে 
খসকু-বাগ ও ভুন্মা-মম্জিদের সৌনার্ঘা দেখিতে পাওয়া যায়। 

প্রয়াগে ভগবান বৃদ্ধদেব-_তীহার পুণা পদধূলি দিয়া তীর্থটীকে 
আরও পবিত্রপ্তর করিয়াছিলেন। তীহার শিষ্য “রাজ! অশোক প্রভূ 
প্রভাব চিনশ্মরণীয রাখিবার নিমিত্ত এখানে এক চম্পককুঞ্ধের ভূপ 


পপি 
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রচদা করেন । বাত্রীগণ অস্তাপি সে প্রাচীন বিখ্যাত চম্পককুঞ্জের 
সপটী-_বর্ততমান কেল্লার মধো অশোকন্তপ্ভের নিকট পাতালপুরীর পাঙ্্ে 
দর্শন পাইবেন। 


খশ্রু-বাগ 


এই উদ্ভানের চতুদ্দিক শনাচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। অবগত 
হলাম, এশাহাবাদ কেল্লা প্রস্তুত হইয়া যে সমস্ত মাল-মদলা অবশিষ্ট 
থাকে, সম্রাট পুত্র_-খসরুর আল্ঞানুসারে এ মসলা গুলি এই উদ্যানটার 
নির্মাণ কার্ধো অনেক সহায়তা করিয়াছে এবং সেই সম্রাট পুত্রের 
নামানুসারে এ উদ্যানটী ৭্থশ্রুবাগ” নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । জাহালীর 
বাদসার বিদ্রোহী পুর-_ক্রুর সমাধি মন্দ্দিপ, এই উদ্যান মধো প্রতি- 
টহ আছে। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত এই প্রসিপ্ত বাগের এক 
শাঙ্ছের একটা চিত্র প্রদত্ত হইল। 

ধিনি থশ্রবাগের ভিতর প্রবেশ করিয়াছেন__তিনিই দেখিয়াছেন 
ফে. এই থশ্রুর সমাধি মস্্দিটা আগ্রার তাজমহলের অন্ুকবণীয় । 
টার মধাস্থলে এক প্রকাণ্ড গম্থুজ, ভিতরের দেওয়ালে নান] জাতীয় 
পক্ষী ও ফলের চিত্র সংগ্লি্ট আছে। ইহার এই সকল শিল্পনৈপূণ্য দর্শন 
করিকে কোনটী বাদ দিয়া কোনটী দেখিব, এইরূপ মনে হইবে। আমা" 
দের বাঙ্গালা দেশে সাধারণে যে বাদগার উপমা দিয়া থাকেন, প্পর্ধা 
করিয়া বলিতে পারি যে, উহ! কেবল-_ভাহাদের দৌখীন পছন্দ এবং 
উদ্ারতারই নিমিত্ । 
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হুর্গ 

এলাহাবাদ দুর্গ প্রাচীনক'লে হিন্দু রাজা অশোকের দ্বার] প্রস্থ 
হইয়াছিল, মধো ধ্বংস হইয়! প্রাচীরষাত্র অবশিষ্ট থাকে, তৎপরে 
মোগল সম্রাট আকবর সাহা পনরায় ইহা নৃতন করিয়! নিশ্যাণ কালেন, 
একথা পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে । স্মতরাং বলাবাভলা, যে ঢুগ 
আমরা এক্ষণে দেখিতে পাই, উহা হিন্দু, মুসলমান ৭ ইংরাঞ্জ_'এক্ 
তিন জাতির পছন্দমত নির্মিত হইযাছে। ভারতেব কত দেশ, কত 
রাজা ধবংস হইল, কিজ্ঞ এগাহাবাদ দুর্গ অগ্যাপি নূতন কলেবরে বর্তমান 
থাকিয়া অতীত ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । 

দুর্গের মধ্য চম্পককুপ্ত, অশোকস্থৃস্ত বাতীত আর একটী দর্শনীয় 
স্থান আছে-__সেটী পাতালপুরী । পাতালপুরাটা বিখ্যাত অশো কন্তান্তের 
নিকটেই দর্শন পা্বেন। ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে হলে প্রতোক 
ষাত্রীকে দুইটা পয়দ1 কর দিতে হয়, এই কর মাদায়ের নিমিত্ত লেক 
নিযুক্ত আছে। অশোক ্তস্তের নিকট দিয়া যে সিঁড়ী শ্রেণীবদ্ধভাপে 
নীচে প্রসারিত হইয়াছে, উহার সাহাধো পাতালপুবীতে এক শিবমন্দির 
দর্শন পাওয়া যায়। প্রবাদ এইরূপ--সরশ্বতী নদী এই নিদিষ্ট স্থান 
হইতে যমুনা ও গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছেন । প্রমাণশ্বরূপ স্থানীয় 
পুজারীরা যাত্রীদগকে এই পাতালপুরীর মন্দির দেওয়ালের এক স্থান 
ভিজ। দেখান। 

পাভালপুরীর শিবমন্দিরে-_এক স্থানে একটী প্রাচীন অক্ষর়বটের 
গুঁড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় পৃজারীদিগের নিকট উপদেশ 
পাইলাম, এই বটবৃক্ষটী এখানে ১৫০* বৎসর এইরূপ অবস্থায়ও দ্রীবস্ত 
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আত্ছ। পাতালপুরী মধ্যে সদাসব্বদ! প্রদীপের আলো জ্বলে । যাত্রী- 
প্রদত্ত উপহ্ারগুলি গ্রহণ করিবার জন্য একজন ব্রাহ্মণ ও সব্বদা অপেক্ষা 
করিয়া বলিয়া থাকেন | ইাতে একখানি কাপড় এরপ অবগ্তায় এই 
গুডটা আবুত স্সাছে যে, সেই বটবুক্ষটী ভাল করিয়া দেখিতে অবসব 
পাওয়াযায় না। আমাদের মন্ুমান হতল, এই বটবুক্ষের ডালটী 
এখানে পুতিয়া রাখা হয়াছে, অতান্ত শুদ্কাবন্তাপ ভহ1 পুনরায় খদ্‌- 
লাইয়া দেওয়া হয় । বৃক্ষের নীচে এক পার্খে মকুন্দ নামে এক ব্রদ্ধ- 
চারীর প্রতিমৃন্তি ও একটী শিব মৃহ্ঠিন দশন পাওয়া যায়। 

ঈংলাজ বাাদ্ুর এই অক্ষয়ণটের পুর্ব উন্চিভাস অবগণ্ত হয়া, উহার 
নন্কাবধানের জন্য পা্ডা নিযুক্ত করিয়া! ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মহত্ব 
প্রকাশ লবিতেছেন, আুতরাং কোন হিন্দু ফাী আশাকস্তস্ত কিনা 
শচীন আক্ষয়বট বুক্ষট। দশন করিতে হচ্চা কারলে, তাহারা তীর্থ 
পাগডার সঠিত অবাধে কেল্লামধো পবেশ করিয়া এ পবির স্তানগুলি 
দন করিয়া গাকেন। পাঠকবগের প্রীতির নিমিত্ত পাতালপুগীর সেই 


প্রাগিন অক্ষযবটের একখ!নি চিত্র প্রদত্ত হইল। 


মুকুন্দ ব্রন্মচারা ও এই পবিত্র বটরৃক্ষের কিন্বদন্তা 
এইরূপ 3 

প্রয়্াগের ব্রিবেণী সঙ্গমগ্তলে মু$ন্দ নামে এক ব্রহ্মচারী বাদ করি- 
তেন, একটা মজ্ঞাতসারে তিনি এগ্ধের সহিত গো-লোম গলধিকরণ 
করিলে অপরাপর সাধুগণের বিচারে হবনত্ব গ্রাপ্ত হুটয়াছিলেন। 

মোগল সন্ত আকবর সন্বপ্ধে প্রবাদ যে পুর্বে তিনি হিন্দু 
ছিলেন, কিন্ত শাপগ্রস্ত হওয়ার মুসণমান হইয়া জন্মগ্রহণ করতঃ পক্ষ" 
গ্বাতশৃন্ত ভাবে এজাপালনপর্বক আপন কান্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 
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ইতিহাস পাঠে জানা যায়__সম্াট আকবরের রাজশ্ব সচিব রাজ্জা 
তোডরমল ছিলেন এবং মহাব্াসট্রীয় বীর মহারাজ মানসিংহ তীহার 
প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত ছিলেন। কথিত আছে, মোগল সম্রাট 
শআকবর” জর়পুরাধিপতি মহারাজ বিহ্বারীমলের স্থন্দরী কন্যাকে 
বিবাহ করিয়া! মনের স্থখে সংসারী হন এবং রাজা মানসিংহের ভগ্মীর 
সহিত তাহার জোষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিয়। আত্মীয় তাসছতে আবক্গ হন। 

পূর্বে তিন্দুদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, কোন ভক্ত এই শক্ষয় 
বটবৃক্ষের নিয়স্ত শিবমুর্ির আরাধনাপৃর্বক তিনি “ষ কোন মানতপৃর্বরক 
এইট উচ্চ বুক্ষের উপর হইতে পতিত. অর্থাৎ আম্মন্তা করিতে পারিজে 
স্বান মাহাত্মা ও এ শিৰের রুপায় দেহাস্তরে তাহার সেই বাসনা সিদ্ধি 
হইয়| থাকে । এই বিশ্বাসে-নিতা কত লোক এখানে মাসিয়া আত্ম, 
হত্যা করিতেন, তাহার ইয়ত্তা নাউ। 

মুকুন্দ ব্রহ্মচারী সাধুদিগের বিচারে যষনত্ব পাপ্থ হইলে, তিনি £ই 
শিবের উপর দৃঢ় ভক্তি রাখিয়া চিগ্তা করিলেন, যদি যবনই হইলাম. 
তবে যবনশ্রেষ্ঠ না হই কেন? এষ্টরূপ স্থির করিয়! খুকুন্দ যবনশ্রেষ্ঠ 
হইবার মানসে তক্তিপূর্বাক এই স্কা"ল শিবারাধনাপৃর্ব্বক নিদিষ্ট বটবুক্ষ 
হইতে স্বেচ্ছায় পতিত হুইয়া আাত্মততা কয়েন__তাহারই ফলে পর- 
জন্মে ভিনি ফবনদিগের শ্রেষ্ঠ সম্রাটরূপে ধরায় অবতীর্ণ হইয়া প্রজা 
পালন করিগ্ে সমর্থ হইয়াছিলেন। একদা এই সম্রাট :যাগাবলম্বনে 
পুর্ব বৃত্তান্ত সমস্ত অবগত হলেন, তখন পাছে অপর আর কেন 
তাহার স্তায় পরজন্মে সুবিধ! করিয়া লয়, এই আশঙ্কায় অক্ষয় বটবৃক্ষ 
ও শিবষৃত্িটী বত্বের সহিত হিন্দু নির্ষিত প্রাচীন ছুর্গমধ্যে রাখিয়] ভাহার 
চতুষ্পার্থ্বে গড় নিম্্রাণ এবং সৈল্তাহাস সংস্থাপন করাইলেন, অধিকন্তু, 
যাহাতে অপর কেহ শিবারাধনাপৃর্বাক এই বৃক্ষ হইতে পতিত হইব 
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আত্মহত্যা করিতে না পাবেন, তাহারও ব্যবস্থা করিলেন । শেষে 
আত্মন্তত্যা যে কতদূর মহাপাপ, উহ্হাও সাধারণকে বিশেষরূপে বুঝা- 
ইস উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন । এইরূপে তাহার উপদেশ মত 
এবং সুবাবস্থার গুণে আত্মহত্যা প্রথা এখানে উঠিয়া গেল। কাহারই 
রাক্তত্বকাল হইতে এই পবিত্র বুক্ষটী যত্বের সহিত কেল্লার মধো রক্ষিত 
হইয়া! আসিতেছে । কালক্রমে ইংরাজরাজ এ কেল্লা দখল করিলে 
পূর্ব পথান্থুমারে সেই অক্ষয় বটবৃক্ষটা স্থানীয় পাগ্ডার জিম্মায় রাখিয়া 
দিলেন। 

এলাভাবাদ যখুনাতীরে যে লৌহ নির্মিত সেতু আছে, তাহার শিল্প 
কার্ধয দেখিলে আশ্চর্য্যান্িতে হইতে হয়, কারণ এট সেতুটী তিনভাগে 
বিভক্ত | ইচ্ছার উপর দিয়! রেলগাড়ী যাতায়াত করিতেছে, মধাভাগে 
মন্ষ্যগণ এবং নিয়ভাগে জলযান সকল অবাধে গমনাগমন করিয়া 
থাকে । ইহ! এক নয়নানন্দদায়ক দৃশ্য । এপৃত্ত দর্শন করিলে শিল্প- 
কারীর প্রশংণা না করিয়া থাকা যায় না। 

এলাহাবাদ হইতে অযোধ্য। ঘাত্র। করিতে হলে, যাত্রীদিগকে 
কানপুর নামক ই-আই-রেল কোম্পানীর বিখাত জং ঠ্টেশনে অবতরণ 
করিতে হয়। কানপুরের প্রাচীন নাম কাহানপুর, এক্ষণে ইংরাজ- 
দিগের আমলে সেই পুরাতন নামের পরিবর্তে ইঁচা কানপুর নামে 
প্রসিগ হইয়াছে । এলাভাবাদ হইতে এই কানপুর ৬* মাইল দুরে 
অধন্তিত। এখানে ধাত্রীদিগের বিশ্রামের নিমিব ট্রেণখাশি অনেক- 
ক্ষণ পর্ণাস্ত অপেক্ষা করে। ষ্েশনের প্লাটফরমের উপবেষ্ট কলের জল, 
বাহিরে ক্ানাগার আবার হিন্দু বাত্রীদিগের জন্ত ছালুইকর ত্রাহ্মণ দ্বার! 
আহারীর খাপ্ত-দ্রবোর অর্থাৎ নমষ্টার বিক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে এবং 
ইংরাজদিগের জলধোগের নিমিত্ত প্রতিষিত হোটেলও আছে। 
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সপ, 


কানপুর যুক্ত প্রদেশের অর্থাৎ অযোধ্যার নিকট বলিয়া-_ এখানকার 
শান্ঠিরক্ষার নিমিত্ত ব্রিটিশ গভণমেণ্টের বিগুর সৈন্য থাকে এবং বেল 
পথের সঙ্গমন্থান হওয়াতে_-এখানে অধিবাপী এবং বাণিঞ্জা কার্সোর 
প্রভৃত শ্রাবৃদ্ধি হইয়াছে । এই জনপাদপূর্ণ সহরটীর রাস্থা ঘাট অপি. 
কাংশই বেলে পাথরে গ্রস্ত । য'দও এখানে সহর কলিকাতার স্ঠায় 
মিউনিসিপালিটির-_রাস্তায় রাস্তায় জল দিবার স্ুুবাবস্তা আছে, তগাপি 
গাড়ী ঘোড়ার গতিবিধির সময় যখন তথন এত ধুলা উড়ে, যেন স্থানে 
স্থানে মেঘের হ্যায় শ্াকার ধারণ করে। 

কানপুর (&শনের সন্মিকট সঙ্গমস্থলে__গঙ্গার উপর দিয়া একটী 
চমৎকার প্রকাণ্ড প্রশস্ত রেল কোম্পানীর সেতু আছে । যাত্রীপূণ 
ট্রেণখানি তাশার উপর দ্িরা বরাবর অযোধ্যা বা ফৈজানাদ জংশ- 
পর্ধান্ত গমনাগমন করিয়া থাকে । এই প্রশস্ত সেতুটীর শিল্পনৈপুণা 
দেখিলে বিশ্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। পাঠকবর্গের প্রীশ্র নিমিত্ত প্রশস্ত 
সেতুর একথানি চিত্র প্রদত্ত হহল। 

কানপুরের অধিবাসী সংখ] ১৭৯১৭০ হাজার ১৯১১ খুঃ সেন্সসে 
নির্ণয় হইয়াছে। এই স্কানটা নানা সাহেবের হত্যাকাণ্ডের নিমিও 
জনসমাজে আরও বিখ্যাত হইয়াছে । আমরা কানপুরে উপস্থিত হুহয়! 
এইই বিখ্যাত সহরের শোভা দশন করিবার অভিপ্রায়ে ট্টেশনের বাি- 
ভাগে এক স্থানে একটা বিশ্রাম স্থান ঠিক করিলাম এবং তথায় কিঞ্িং 
বিশ্রামের পর সহরের শোভা সন্দশন করিবার জন্ত প্রস্তত হইলাম। 
পথিমধ্যে একটা চত্ুরত্র বা ( চৌমাথা পথ) নযনপথে পতিত হইল, 
তাহার চারিদিকে গৃহশ্রেণী, আবার ইহার মধ্যে পথের ধারে আড়ত- 
দ্বারের দ্রবাজাতপৃর্ণ পবণ, হরিদ্রা প্রভৃতি বস্তার মুখ কাটিয়া রাস্তার 
উপর ফোঁলয়। রাখিয়াছেন মার-_খারদ্দারগণ তাহার মধ্যে দলে দলে 
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কাতারে কাতারে আসিয়া আপনাপন আবশ্কীয় দ্রবাগু'ল সংগ্রহ 
চরিভেছেন। . ইহার কোন স্থানে গক্ুর গাড় সকল মাল বাবাই 
চরিয়া অপেক্ষা! করিতেছে. এই স্থানটা আমাদের কলিকাতাস্ত 
আফিমের চৌবাস্তাকে যেন উপেক্ষা করিতেছে । 

বর্তমানকালে এখানে উংরাজরাজের কুপায় কলের জল, মাহঠারীয়ু 
দবা গা'সের মালো, গাড়ী ঘোড়া কোন কিছুবই অভাব দেখিতে 
পাইলাম না। এই বিস্তৃত জনপাদপূর্ণ স্থানে পুপিস-স্টেশন, পুলিস- 
কোর্ট, জকোর্ট, পোষ্টাফিন, ব্যারাক, ক্যাণ্টনমেন্ট প্রভৃতি বর্ধমান 
থাকিয়া শান্তিরক্ষা করিয়া থাকে । কানপুর যদিও পণ্চম দেশ, তথাপি 
'দ্ষয়-কশ্মোপলক্ষে এখানে বিস্তর বাঙ্গালীদিগকে স্ত্রীপুত্র লইয়া বস. 
বাদ করিতে দেখিতে পাওয়া যায় । সুতরাং বলাবছুলা যে এখানে 
“বন্তর দেপদেবীর বিগ্রহমূত্তি ও সংস্থাপিত হইয়াছে । এ সমস্য পথিত্র 
ঘৃষ্টগু'লর মধো বেশীর ভাগ-_নদীতীরে ঘাটের উপরিভাগে দশন 
পাঞুগা ষায়। 

কানপুরে লোহালররের কল, ময়দার কল, ঠৈলের কল, লেন 
কাণ্টরুী, চামরার কারখান: প্রড়তি ব্ঠমান থাকিয়া ইংরাজ 'শল্পা: 
'দগের বিদ্যা ও বুদ্ধির প্রশংসা কাঁরতেছে ! সে মাহা হটক, আমর, 
এখানে প্রথমে বাসাবাটার নিকটস্থ স্থানগুলির সৌন্দধ্য এ৭* স্থাপতা- 
কৌশল দা'থয়া ক্ষুৎপিপাস' নিবৃদ্ভির উপান্গ অবলঞ্থন করিলাম শৎ' 
পরে স্তানীয় অধিবানীদ্িগের নিকট উপপেশে পাইয়া বিশ্রামের পর 
ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া সহরের শোভা দে'খতে বরহগত হুইলাম। 
সব প্রথমেই আমরা হত্যাগৃহ বা হত্যাকূপের নিকট উপস্থিত হইগাম। 
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নানা সাহেব 


নান। সাহেব-_- এক মহারাসথ্ীয় ব্রাহ্মণ সন্তান, কানপুর সহরের ডিন 
ক্রোশ দূরে বিথুর নামক গ্রামে বাস করিতেন | নান সাহেব বরাবর 
ইংরাজদিগের সহিত ধন্ধুবৎ বাবার করিয়াছিলেন, এমন কি তীাগাদের 
মনস্তষ্টির নিমিত্ত সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া খান। পর্যাস্ত যোগাইতেন এবং 
সময়মত এষ্ট সকল বন্ধুদিগকে লয় গিগ্ন: নিকটন্য জঙ্গলে শিকার 
করিয়া কত আমোদ অনুভব করিতেন । অবশেষে দেই নানা সাহেব, 
'এক সময় স্থযোগ উপস্থিত দেখিয়া! দেশীয় সিপাহীদিগকে 'মারত্বপৃব্বক 
তাহাদের নেতাম্বরূপ দণ্ডায়মান হয়া ১৮৫৭ খৃষ্টান্দে বিদ্রোহী হন। 


হত্যাকৃপ 


ইতিহাস পাঠে জানা যার যে, সিপাহা বিদ্রোহের সময় অর্থাং 
ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের দেশীয় সিপাহীগণ নান। সাহেব কর্তৃক উত্তেজিত 
চহর। প্রথমে স্থানীয় কালেক্উরীর খাজনাখান। লুঠন করে, জেলখানার 
দয়জ। বলপৃর্ব্বক খুলিয়া দিয় ভিতর হইতে কয়েদীদিগকে ছাড়ির। 
দেয় এবং ইংরাজেরা থে সকল বাঁঙ্গালায় বাস করিতেন, সেই সকল 
ঘরে আগুন লাগাইব। দেয়। এই সন্কটময় সময় ইংরাজ সেনাপাঁত 
সার ছিউ-হুঈলার ৩৩* জন ইউরোপীয় স্ত্রীপুরুষদিগের সহি 5 মাত্র ১৫০ 
জন গোরা সৈম্তসহ কানপুরের ব্যারাকে অবস্থান করিতেছিলেন 
আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত সেই সময় উক্ত ব্যারাকের চতুপ্দিকে কেবল 
চারি তস্ত উচ্চ মুশ্নয় প্রাচীর ব্যতীত আর কিছুই ছিপ না-_তথাপি 
তিনি সাহসের উপর নির্ভর করিয়! সপ্তাহকাল .সই মসংখা শক্রুদিগের 
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াক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়া ইংরাজদিগের বাভুবলের পরিচয়ঙানে শেষ 
দীয় জীবন উৎসর্গ করেন। 
এদিকে সার হেন্রি-হবলক কানপুরে ইংরাজদিগের ছুরাবস্থার 
[বয় শ্রধণ কররিবামাত্র তিনি সসৈন্তে সেই বিপন্ন ইংরাজদ্িগকে উদ্ধার 
করিবার অভিলাষে তথায় যাত্রা করিলেন। ইতিমধ্যে নান! সাঞ্চেব 
মিঃ হবলকের আগমনের বিষর সন্ধান পাইক্স তিনি তাহার অধীনস্থ 
সিপাহীদ্দিগকে আদেশ কারলেন যে, উপস্থিত এখানে যতগুলি ইংরাজ 
পুরুষ তাহাদের স্ত্রীপুত্র লইয়া বর্তমান আছে, আমার আদেশ মত 
তোমরা তাহাদের সকলকে সমূলে নর্শুল করিয়া নিকটস্থ এ কুপমধ্যে 
'নক্ষেপ কর। বলাবাহুলা, নান। সাছেখের এই নিষ্ঠুর আদেশ-__কোন 
হণ পালন করিল না দেখিয়া তিনি কোপান্বতকলেবরে চতু্দিক 
ঠইতে কসাইদিগকে আনয়ন করাইলেন এবং তাহাদের দ্বারা এ সকল 
“বপঞ্ন ইংরাজদিগের মধ্যে কাহাকেও অস্ত্রাথাতে অঙ্গহীন, কাচাকে 
প্রচারে জর্জরিত করিয়া মরণাপন্ন অবস্থায়, আবার কাহারও বা কোল 
হইতে শিশু সম্তানগুলকে বলপুব্বক ছিনাইয়া লইর] দেওয়ালে বড় বড় 
পেরেক দ্বারা বিদ্ধ করাইয়া, অবশিষ্ট কতকগুলিকে জীবিতাধস্থায় 
নিকটস্থ কৃপে নিক্ষেপ করিয়া সেই সমস্ত কসাইগণ উল্লাসে নৃত্য করিতে 
করিতে জগৎকে তাহা্দিগের কর্তব্যের বিষয় জানাইয় ন্স্ভিত করিতে 
পাগিল। যে কৃপে বিপন্ন ইংরাজদগকে নিক্ষেপ করা হুইয়াছিল, উহ্ধাহু 
হত্যাকৃপ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । এদিকে মিঃ হবলক বীরবিক্রমে সদলে 
এখানে বিপন্নদিগকে উদ্ধার করিতে আলিয়! যাহা দ্েখিলেন, পাঠক 
মচোদরগণ তাহা সহজেই অন্যান করিতেছেন। 
এই স্থানটা হত্যাকাণ্ডের চিরন্বরপার্থে ব্রিটিশ গঙর্ণষেণ্টের জাদেশে, 
ষাছাদের সাহিত্য-সমিতির দ্বারা নিদিষ্ট হত্যা] স্বানের উপর একটী 


১৭৪ তীর্ঘ-ভ্রমণ-কাহিনী 





কাককার্যে শোভিত অট্রালিকা স্থাপিত হইয়াছে । সেই শ্মরণার্থ চিঙ্ষটা 
এইব্ূপ--একটা স্বর্গীয় দূত পশ্চিমদিকস্থ ক্রুশের উপরে ভর দিয়া দুঃখিত 
মনে ডান দ্বইথানি নিচুভাবে স্তাপনপৃর্বক দীড়াহয়া আছেন, আবার 
এ অষ্টালিকার এক স্থানে একটা স্তস্তে ম্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে; 
“বিধুরনিবালা রাজবিদ্রোহী নংনা ধন্দপন্থের আদেশে তাহার অধানস্ত 
লোকেরা ১৮৫৭ খৃষ্টাব্ে ১৫ই জুলাহ তারিখে যে সকল ংবাক্ধ বীর- 
পুকষ ও তাহাদের স্ত্রাপুর'দগকে হত্যা করিয়। এই কৃপে নিক্ষেপ করে, 
ঠাাদগের ম্মরণাথ 'ব্রাটশ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক এই চিহ্নটী প্রতিষ্ঠিত 
হইল ।” 

আমর! ষ্টেশন হইতে সদলে এই হত্যাকৃপের নিকট উপস্থিত হইলে 
স্থানীয় গ্রহরীগণ আমাদের হস্তপ্তিত প্যাগ, ছড়ি প্রভৃতি দ্বারদেশে 
ধাখিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে উপদেশ দ্িল। এই সকল দ্রবা 
সামগ্রী এখানে রক্ষা কারবার স্থবন্দোবস্ত আছে দেখিয়া আমরা? 
বিনা আপন্তিতে তাহাদের কথামত সকাপে শৃন্তহস্তে গৃহমধ্যে যাহা 
দেখিলাম, উহ্ছাতেহ বিস্মরাবিষ্ট হহপাম : কারণ সিপাহীবিদ্দ্রাহ কত" 
কাল পৃর্ধে হয়া গিয়াছে, [বদ্রোহী কসাইগণ নানা সাহেখ কতক 
উত্তোজত হইয়া কতকাল পুর্বে এহ নৃশংস হত্যাকাণ্ড করিয়াছিল, "সহ 
পৈশাচিক ব্যাপারে এই গৃহ মধ্য আত কম এক হীাঞ্চ পরিমাণ বক্ত 
জমিয়াছিল; কিন্তু ই রক্স্োত অগ্তাপি এখানে এরূপ যত্ুসহকাবে 
রক্ষিত হইয়াছে যে, দেখিবামাত্র যেন এহ দে ইহা সম্পর ঠহয়াছে 
বলিয়া অনুমান হয়। সহ গুবাচারদিগের অত্যাচারের বিষয় অগ্যাপ 
দশ:নর পরিবর্তে ম্বরণ কার.লও সব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইতে থাকে । 
কেন না, উপরোক্ত হত্যাচাও বাতীাত বপ্রোহীর। নান সাহেবের 
আদেশে যত হংরাজ পুরুষদিগক্ে তোমরা নিব্িগ্রে পলায়ন কর”, 
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এহরূপ আশ্বাস 'দয়া নৌকায় উঠাইয়। দিয়াছিলেন এবং যখন এ সকল 
[বপদ্গ্র্ত লোক গঙ্গার মধ্যস্থলে উপাস্তত হহল, তখন গোলার দ্বারা 
নোকামহ আরোহাদগকে জলমগ্নপূব্বক করতালি দতেো দতে মনের 
আনন্দ প্রকাশ কারয়াছল, কি ভীষণ অত্যাচার! ক পৈশাচিক 
বাপার 1! বলাবানুলা, হিন্দষ্তানীদিগের দ্বারা এহ কার্যা সাধিত হইয়া- 
চিল বালয়া অগ্তা'প হত্যাকুপ নামক গৃহে তাহাদের প্রবেশাধিকার 
নাহ) এইরূপে ২ভ্যাকৃপের অদ্ভুত দৃষ্ত অবলোকনপৃর্বক এখান »ঠঠে 
নদাতী:র সতা চৌডাএ ঘাট নামক স্তানে উপাস্থত ১হলাম। 


সতী-চৌড়া ঘাট 

পৃব্বে এহ ঘাটে স্থানীয় সাধ্বীসতী রমণীর সমু ঠহতেন, অথাৎ 
স্বামীর মৃত্া হলে রমণীর পাতাথরহান্লে দগ্ধ না হতয়া সেই মুত 
পির প্রচ্ছলিত চতারোহণে স্বেক্ছায় প্রাণ পরিতাগ করিতেন । এ 
নিমন্ত হই ঘাটটা সা-চৌড়া নামে খ্যাত। 

পৃৰ্ধকালে এই প্রথাই প্রচলিত ছিল, কিন্ত বিটিশ গঞ্্ণমেণ্টের 
রাজত্বকালে এবং লর্ড বেটিক্ক মচোদয়ের শাসদকা ল-_এক্জদ। [তান 
একটা রমণীকে তাহার আত্মীয়স্বজন বলপৃন্্পক, রমণীর অনিজ্ঞায় দগ্ধ 
করিবার উপকম করিতেছেন দশন করিয়'--সাহেবের সরলা হদখে 
দয়ার উদ্রেক হুইল। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের প্ররোচনায় এক 
আইন প্রস্তৃতপূর্বক্ক এ প্রথা উঠাইয়া রমণীকুলকে ম্মকালমূত়্া £ইতে 
রক্ষা করিয়া দিলেন। ইতিপূর্বে এই ঘাটে যে কত রমণী কালে 
প্রাণতাগ করিয়াছেন, তাহার ইয়ন্তা নাই । এন সতী-চৌড়া নামক 
ঘাট ভইতে আমরা স্তাশীদ্ চকবাজারের শাভ! দেখিবার জন্য প্রস্তৃত 
হইলান, 
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চকবাজার 
কানপুরের চকবাজারে--নান ফ্যাসানের বিবিধ প্রকার পণ্ দ্রবা 
খরিদ করিতে পাওয়া দায়। বিশেষতঃ এখানকার চামের দ্রব্যাদি অভি 
প্রসিদ্ধ এবং মূলযও স্ববিধ! দরে পাওয়া যায়। সে যাহা হউক, এই. 
কাপে কানগুর সহরের ভ্রষ্টবা স্বানগুলির শোত1 সার্শন করিয়া এখান 
তে ব্রাঞ্চ লাইনের সাহাযো আমরা অফোধ্যা নগরে যাইবার জন্ব 
প্রস্তুত হটলাম। 





চম্রা 
7:১1. 





এলাঠাবাদ ষ্টেশন হইতে আউদ রোছিলথণ্ড বেলযোগে 'অধে'ধা! 
টশন বা ফৈভাবাদ হইয়া অধোধা ঘাট নাক ঠেঁশনে অবন্ধগ 
ককিতে হয়, অর্থাৎ যাত্রীগণ অযোধ্যা নামক প্টেখন হ£কে বাঁ আহাধা। 
বাই নামক ট্রেশন__এই দু ট্রেণন হইতেই সার্থস্তান স্রধ নদীশীরে 
ঘ':ত পারেন। কথিন আদ্ছ, 'এঠ অযোধা। ঘাদ নাক স্যানে চগ- 
ব'” ব্ীরামচন্ত্র যানবলীল। সম্বরণ করেন, £ই কারণে এপানে গ্রীন ৪ 
পিডলোকের উদ্দেশে পিগ্ুনান করিতে তয়। 

অধোধা। টেশন হইতে দাতলে-তপায় একপিকার চাবি চাকা বিশিষ্ট 
মান্ষটানা গাড়ী (পুষ্পক : কিছ্ব' ঘোড়ার গাড়ীর লাটাযো (ইশন 
হঈতে পরার ছয় মাইল অগ্রদর হইয়। *ৎপরে নগরেএ মাধা খানিক 
ঠাটাপথে গমন করিলেই নির্দিষ্ট তীর্থবাটে পৌঁছিতে পাঁয়া বায়, কিন্ত 
বীজালা এযোধা! ঘাট নামক স্টেশনে যাইবেন, তাকাদিগকে ফৈজাবাদে 
“টুণ বদলপুর্ক ব্রাঞ্চ লাটানে ভীর্ঘতীরে বাতে €ইবে। অযোধা। 
ঘাট নামক ষ্টেশন ভ্টতে তীথন।র, অন্যুন অর্ধ মাঠল ন্যবধানমার-_ 
কেস্তু এ দু স্থানে ছুইবার ধাত্রীগণের মাল বোঝাই $ খালাসের মুটে 
খরচ এবং "টুণের অপেক্ষায় বতটুকু সময় নষ্ট করিতে হয়) সেই লগে 


[তে 


১৭৮ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 





মধো অযোধ্যা ষ্টেশন হইতে অক্রেশে তীর্ঘস্থানে উপস্থিত হইতে পার 
যায়, বেশীর ভাগ অযোধ্যা প্টেপন হইতে যাইলে নগরের অনেক পবিত্র 
স্থন দেখিয়। অর্থব্যয়ের সার্থক হয়। 

অযোধ্যা ষ্টেশন হহতে অর্ধ ক্রোশ উত্তরে মহামুনি বশিষ্ঠদেবেং 
আশ্রম ও তাহাএহ একটী যজ্ঞকুণ্ডের দর্শন পাওয়া যায়। 

অযোধ্য।- পুাকালে কোশলরাজ্যের রাজধানী ছিল। ৩ 
সময় এই কোশলরাঙ্গোে বৌদ্ধধর্মের অতান্ত প্রাছর্ভাব হইয়াছিল। সুধা. 
বংশীয় অনেক হিন্দু রাজ, কোশলে রাজত্ব করিবার পর অবশেষে ১১৯ 
খৃষ্টাব্দে মুদপমানের। এই দেশটা আধকার করেন । নাদৎআলি নামক 
একজন পাণন্ত দেশীঘ্ব বণিক অধোধা নগরে প্রথমে ন্বাদারের পদে 
নিযুক্ত ভন, তৎপরে ইংবাজগণ তাহারই সাহাযো অযোধা। অধিকার 
কারবার পর সাদৎমালর বংশধরেরা এখানে বনৃকাল পর্যন্ত রাজ 
করিয়াছিলেন; কিন্তু ১৮৫৬ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া অযোধ্যা 
দেশটা ভারত সাম্রাগ্গাতৃক্ত করিবার আদেশ প্রদান করেন। তদবধি 
১৮৫৬ খৃষ্টাব হঠতে ১৮৭৭ থৃষ্টা পথ্যস্ত এই অযোধ্য। গ্রদেশটী “ক. 
জন প্রধান কমিশনরের অধীনে থাকে, তাহার পর হু উত্তর-পশ্চিমা- 
ঞ্চলের সহিত ভুক্ত হইয়াছে। 

এই অযোধ্যা এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অধিকাংশ ভূমি সমতল। 
গঙ্গ। ও বমুন! এই ছুষ্টটী এখানকার প্রধান নদী, আগার এই দই 
প্রধান নদী হইতে নান; শাখা-নদী এই প্রদেশের মধ্য দিয় প্রবাহিতা 
হুইয়াছে। উতিহাস পাঠে জানিতে পারা যায়, অযোধ্যা ও উত্তর- 
পশ্চিমাঞ্চলে ৫৩০০০ বর্গ ক্রোশ ভূমি এবং অন্যান ৫ কোটি লোকের 
বাল আছে। হংরাজ অধিকৃত এ্রদেতশেএ মধ্যে লোকসংখ্যা ধরিলে এই 
ছুইটী গ্রতশ দ্বিতীয়, এবং আকারে পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়াছে । 
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১৮৭৮ থুষ্টাবের মে মাসে অযোধ্য। প্রদেশ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সামিল 
হইয়াছে! 

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল প্রদদেশটী অযোধ্যা নগরটীকে প্রা অদ্ধিচ্ত্রের 
বায় বেষ্টন করিয়া! আছে। ইনার পরাধ ৪১০০০ বর্গ ক্রোশ-_প্ররুত 
পক্ষে বঙ্গদেশ অপেক্ষা অনেক বড়। ইহারও লোক সংখ্যা অনুান 
ভিন কোটি ষাট লক্ষ | এ দেশবাসীর পপ্রধান খাস্ত রুটা, শীত খতুতে 
এখানে এত ঠাণ্ড' অনুভব হয়, তাহা বর্ণনাতীত | নিবাসীদিগের আট. 
্রনের মধ্যে একজন মুসলমান, অবশিষ্ট সকলেই হিন্দু। 

এখানকার স্বাস্থ্য এবং জলবাষু মতি উম, কোন ব্যক্তিকে রুশ 
দেখিতে পাওরা যায় না। ঘ্বত ও ছুপ্ধ এখানে প্রচুর পরিমাণে এবং 
সন্ত। দরে পাওয়া যায়। 

কেবল অযোধ্যা নগরের ভূমির পরিমাণ ১২০০ বর্গ ক্রোশ। "ই 
দশটা সমতলভূমিতে পরিবেষ্টিত হইয়া ক্রমে নিম হইযা গঙ্গ। ও 
সদুদ্রের দিকে প্রসারিত হইয়াছে । ইহার দক্ষিণ-সীমানা গঙ্গ!, দেশের 
মধা 1দয়া গোমতী, ঘর্থরা ও সরযু-নদী প্রবাহিতা হইয়াছে, কিন্তু যাত্ী-. 
গণ এখানকার তীর্ঘতীরে কেবল দরযূ নদীর দর্শন পাইয়া থাকেন। 
এই স্থানের ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা, সুতরাং পতিত জমি নাই বলিলেও 
অত্যুক্তি কয় না। 

অযোধ্যা__হিন্দুদিগের একটী প্রাচীন শার্থ স্তান,এমন কি অযোধা] 
ভ্রিলোক বিখ্যাত এবং দেবতাদিগের নমস্য । কথিত আছে, অযোধা! 
নগরে মন্যুন দশ সহত্র কোটি ভীথ বিরাজিত । 

এখানে রামকোট নামক স্থান, শ্রীরাষচন্দ্রের জন্মহূমি ও রাজ, 
ধানী। রাষকোটে রা দশরথের বাটীতে ষে একটী বেদী বর্তমান 
আছে, প্রবাদ এইকপ যে--ভগবান প্্রাষচন্ত্র উরেদীর উপর জর 
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গ্রহ্ণ করিয়াছিলেন । যাত্রীরা এখানে উপস্থিত হইয়া পুণাসঞ্চরে 
নিমিত্ত সেই নিদ্দিষ্ট বেদীটী প্রদক্ষিণ করেন। বেদীর সন্নিকটে 
গোড়া জ্বাতা ও একটা উনান দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে 
শ্রীরামচন্ত্র সীতাদদেবীকে বিবাহ করিয়া শ্বদেশে উপস্থিত হইলে চির 
প্রথান্ুদারে এ উনানে রম্্ই হইয়া বৌভাতের যজ্ঞ হইয়াছিল, জার ই 
জাতায় চাউল ভাঙ্গা হইয়াছিল । 

রামকোটে উপাশ্িত 5ষয়া শ্রারামজননী ভাগ্যবতী কৌশলাযাদেবীর 
অঙ্চন। করিম] অভিলধিত বর প্লাথনাপূর্বক ধন্মাস্মা দশরথের পৃ 
কারছে হয়| ভৎপরে পাম, লক্ষণ, ভরত ও শক্রত্ন এই চারি শ্র€ 
তারেব স্থৃতিকা গৃহ, ন্বর্থদ্বার, অশ্বমেধ-ন্তঞস্থান। মণপব্বত, স্রাব 
পণ্নত, কুবের পর্ব, ঠমুমানশোট প্রভৃতি পবিত্র গান সকল দশন 
করিয়। এখান হইতে তীর্থঘাট সরযূতীরে মাসয়া রাম লক্ষণাদির ঘ' 
সকল দর্শন এবং ফপানয়াম পক্কল্প করিত ভয় রামকোট যাইবার 
সময় পথিমাধ্য তেঠুণ বু ্রণা যেন ভ্রীবামশোকে নতশিরে দণ্ডায়মান 
আছে, আহ শ্রীরাম সৈন্য কর্পবানরগণ তথায় শ্রীরামচনজ্দ্রের স্মন্বেষণ 
করিতে করতে ক্ষুধায় কাতর হইয়া শ্রীরাম ভক্ত যাত্রীদিগের নিকট 
হহ/ঠত দলে দশে আসিয়া খাবার ভিক্ষা কারতে থাকিবে- এই সকল 
প্রাকাতক শাভ এবং বানরবুন্দের কেলী-কৌতুক দোখলে কত আনন্দ 
অন্থভব কারবেন, তাহার হয়ন্তা নাই! 

আঅধোধা। নগরে এই কপি সৈম্তকুলের সংখা! অতাস্ত অধিক থাকায় 
নগরবালী ও নূন যাত্রী'দ্গকে সতত সতক থাকিতে হয়। কারণ 
কপিট্সতন্ের| তাহাপ্দর রাকা শ্রামচন্দ্রের অদশনে অরাজকতা মনে 
ভাণবয়! যাত্রীদিগের ষখাসর্ধবস্থ লুটপাঠ করিতে কুষ্টিত হয় না। যাঁদ9 
এখানকার বাড়ী ঘরগু'ল বানরগণের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার 


অযোধ্া। ১৮১ 
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্ন প্পন্দোবস্তের সহিত নির্থিত আছে, তথাপি তাহারা সুবিধ! 
হলেই উৎপীড়ন করিয়া থাকে । 
মযোধ্যায়-শ্রীরামচন্ত্র অপেক্ষা তাহার ভক্ত ত্মানজীর সমাদর 
ঈধিক দেখতে পাওয়া যায়। ভগবান লীলাবশে মবনীতে অবতীর্ণ 
[হয় সঙ্ল স্থানেই তীহাব ভক্কের মান বৃদ্ধি করিয়া আপন মহত্ব 
পকাশ ক'রয়াছেন। প্রমাণন্থরূপ দেখুন, এখানে তশ্ুমানভী যে একটা 
সুপক্ডিত মন্দির মধো বিরাজ করিঙেছেন, তাহার অভান্তরটা বভ 
দুল +ঠন এবং জরির কারুকার্ধাপোন্ভত একটা ছত্র শোভা পা, 
হছ। এ তীর্থের নিয়ম এই যে, যাত্রীগণকে এ নগর মধো পণেশ 
হারাই _পথমে এই নগররঙ্গক "বার হন্ুমানেরশ স্তর ৪ পৃজ) 
তে ভয়। আবার দেখুন, একদা শ্রীহরি ঠাহার ভক্ত নারদ খ'বাকে 
ইপনেশছলে ধলিয়াছিলেন এ, “মাধাপেক্ষা আমার নাম শ্রেষ্ঠ, হাহা, 
.পক্ষা শ্রেষ্ঠ আমার ভক্ত যে প্রন 1৮ 
এ তীর্থে উপস্থিত হইয়া স্ব প্রথমেই সরযুতীরে যথানিয়মে সন্ধর, 
হান, তপ্ণ ও দানকার্যা সম্পনপূর্বক খষ'দগের এবং দেণতাদিতেল 
উদ্দেশে পৃঙ্গার্চনা, হৎপরে পিতৃপুরুযাঁদগের মুক্তি কামনাসহকারে 
শ্রান্ধ করিতে হয়। কথিত মাহে, তীর্থতীরে শ্রান্ধাস্ত্ে মন্ত্রপুত কা ওয়া 
একটা গোদান করিতে পারিলে বু পুণ্যঞ্চয় হয়, আযোধ্ার 
মাহাত্মা অশেষ, কেন না--মযোধ্যা-মাহায্মা নামক গ্রন্থ উপদেশ 
পাওয়া যায়, “দি কোন ভক্ত দেশান্তরে থাকিয়াও মনে যনে ভি 
সহকারে পুণান্তান অধোধা। তীর্থে যাইব--এইরূপ মনে করেন, তাহ! 
ইইলে সেই ভক্ত সমস্ত পাপ হইতে যুক্ি পাইয়া শ্ীয়ামচন্ত্রের কৃপায় 
অস্তিষে স্বর্গে পৃছিত হইয়া থাকেন। স্ত্রী বাপুরুষ বিনিই হউক না 
কেস, আজন্ম যিনি বত পাপ করিয়াছেন, একটাবারমাত্র সরযূ নদীতে 
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ভক্তিসহকারে ন্নান করিলে তাহার সকল পাপ নষ্ট হইয়৷ থাকে । বল 
বাভ্ল্য, যে ব্যক্তি নিয়ত শুচি অবস্থায় এই তীর্থতীরে ছ্বাদশ রাত্রি বা 
করেন, তিনি যাবতীয় যজ্তফল লাভ করিতে সক্ষম হন।” পূর্ণর্ 
জীরামচন্ত্রের কপায় এ স্থানের মহিমা বর্ণনাতীত 

শ্রীরামনবমী তিথিতে যে ব্যক্তি শ্রীরামচন্দ্রের উদ্দেশে এখানে কোন 
ব্রত পালন করেন, তিনি কোটি হুর্যাগ্রহণকালীন গঙ্গান্নানের ফল্প্রাপ 
হইয়া থাকেন। সেই নির্দিষ্ট তিথিতে ষে বাক্তি শুদ্ধচিন্তে উপবাদ, রা্দি 
জাগরণ ও পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ করেন, হাহার নিঃসন্দেহে ব্্ধ 
লোকে গতি হয়। এইরূপ 'মাবার রামনবমী পুনর্বস্থ নক্ষরযুক্ত হইলে 
সর্বকামদারিনী এবং মধ্যাহবাপিনী হইলে মহা! পুণাদায়িনী হয়। 

যে ব্যক্তি বহু দুরদেশ হইতে এ তীর্থে উপস্থিত হুইয়! কাল কমে 
মৃহ্যুমুখে পতিত হুন-_স্থান মাহায্মগুণে ভ্রাহাকে আর পুনর্জম্মের 
জলা ভোগ করিতে হয় না । যথায় স্বয়ং ভগবান, লীলাবশে নরাকারে 
অবতীর্ণ হইয়া রামরূপে, সমাজ শাসন এবং প্রজাদিগকে সখী করিবার 
নিমিত্ত, শ্বীর লক্্মীশ্বরূপা গর্ভবহী ভার্ধযা-_সীতাদেবীকে নিষ্ফল 
জানিয়াও, কেলল তাছাদের মনোরঞ্রনের জন্ত বনবাস দিয়া আপন 
মহত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, ধিনি সত্যপালন করিবার কারণ রাজা 
লাভের পরিবর্তে স্বেচ্ছায় বনবাসকেই অঙ্গের তৃষণস্বরূপ গ্রহণ করিয়া 
ছিলেন, যে রামচন্ত্র ধর্্মরক্ষা করিবার জন্ত লক্গ্ষণসম প্রাণের ভাইকে 
বর্জন করিতে অন্তমন করেন নাই, পেই পুণা স্বান_মযোধ্যা নগরে 
আল্পকালের নিমিত উপস্থিত হইয়। কেহ যেন কখন পাপকর্ট্দে মতি ন1 
কাখেন। 

কখিত আছে, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজতকালে-_তিনি ধাথানে 
সাড়ে তিন শত দেেবালয় প্রতিষ্টা করিয়াছিলেন এবং জঙ্গল কাটাইয় 
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অনেক প্রাচীন দেবালয়ও উদ্ধার করিয়া মাপন কীত্ি স্থাপিত করিয়া 
ছিলেন_-এইব্ূপ স্থানীয় পৃঙ্জারীদিগের নিকট উপদেশ পাওয়! যায়। 
কিন্তহায়! কালের কুটিলগতিতে এক্ষণে দে সমন্তই লুপ্বপ্রাম, অর্থাৎ 
সে সমস্ত প্রাচীন কাত্তিগুলি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে' বর্তমানকালে মাত্র 
ব্রিশটা দেবালয় বিদ্যমান থাকিয়া তাহার মহিমা প্রকাশ কারতেছে 

অযোধ্যায় রাজ! দশরণ প্রতিষ্ঠিত একটী শিব ও একটা কালামুস্তি 
অস্তাপি বর্তমান থাকিয়া সেই মহায্মার কান্তি ঘোষণ! করিতেছেন। 
এতস্তিন্ন যতগুলি দেবালয় অধোধ্যায় মাছে, সে সমস্তগুলিই শ্রীরাম 
লীলারূপে দর্শন পাওয়। যায়। 

পুণ্যধাম 'অযোধ্যার সরষূ তীরে-_রামঘাট ৭ স্বর্গঘাট নামে যে ছঃটা 
বাধা ঘাট আছে, ভক্তগণ তীর্ঘপঞ্ততি অন্থলারে এই দ্বহ ঘাটে বসিয়াই 
মাপনাপন ব্রতকাধ্য পালন করিয়া! থাকেন। এই সরধূতীরেই শ্রীস্ণ- 
দেবের স্বর্ণময় প্রতিযূর্তি ও তাহার প্রতিষ্ঠিত দুর্গ টর লৌন্দ্শ। দেখিতে 
পাওয়া যায়। অযোধার় রামঘাটের সদৃশ স্থন্দর ঘাট পৃথিবী মধ্যে আর 
দ্বিতীয় আছে কিনা সনদোছ। এ 

প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে যখন এখানে রামায়ত সাধুগণ এই চষ্ট ঘাটে 
বসিয়া স্বমধুরশ্বরে রামনাম উচ্চারণপূর্বক শ্যোত্র পাঠ করেন, সেই 
স্োত্র পাঠ শ্রবণ করিলে মনে এক স্বর্গীভাবের উদয় হয়। এইবপ 
ম্বাবার স্থানীয় নগরবাসীর! প্রতাঙ সন্ধ্যার সময় গুড়ে ধৃপদীপ জ্বালি- 
বার সময় বখন প্রাজা রামচন্জ্র কী জয়” শণ্ক শঙ্খধ্বনি করিতে 
খাকেন, সেই সময-_প্রতি ঘর ঘরে এ একই রূপ শব প্রতিধ্যিত 
হইলে, হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইতে থাকে । এইরূপ জয়ধ্বনি করিবার 
তাৎপর্য এই যে, *ভগবান শ্ীরামচন্ত্র "ভামারই কপার অন্যকার দিন 
আমাদের স্ুখন্থচ্ছন্দে আতবাছিত হল।” সন্ধযাকালে ধিনি এখান- 
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কার এই মধুর জয়পবনি শরণ করিয়াছেন, তিনিই মোহিত হইবেন 
সন্দেহ নাই | অযোধ্যাবাসীদিগের মধো রামায়ত বৈষ্খবের সংখ্যাই 
অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। 

গ্রাম মধো প্রবেশ করিয়া নগররক্ষক্ষ হন্ুমানজীর দর্শন, তৎপর 
শ্রীরাম বঘুবীর সন্গিধানে গমনপূর্বক মনোমত প্রার্থনা ভিক্ষা করি 
ভগবানের পৃক্গার্চনাসঃ কাছে নয়ন ও জীবন দার্থক করিবেন। তাহার 
পরে ই মন্দিরের পণ্চান্ভাগে এক্স গ্রশন্ত কক্ষে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভ৭ 5. 
শক্রঘ্র এবং অপ্যাধ্যাপক্ষী সীতাদেবীর প্রতিমৃহ্থি শারও সতী, শিঙী- 
ষণাদি লোপালগণের যে মৃহ্ি গ্ঞাপিত মাছে. তথায় মধানিয়মে ভাতা, 
দের পুর্জা "রিতে তয়। ইহার ম্মনণতদুঃ বরশষ্ঠাশ্রমে_ভগবতীর শ্রীচ৭" 
বন্দনা করি! মগাত্রত উদ্ঘাপন করিত হয়। বশিষ্টাশ্রমে একটী কৃপ 
দিতে পাওয়া যায়: প্রবাদ এইরূপ--উী কৃপের নিকট প্রীরামচন্র 
বালা কালে ভ্রাভূগণপচ ক্রীড়া করিতেণ | এই নিমিনধ গ্রামবাপীরা এ 
নিন্দিষ্ট স্থানটাকে এক তীর্থস্থান বিনা কীর্ভন করিয়া থাকেন: 

মযোধার আসিয়া পূর্বোক্ত নিনষ্ট প্রান বাতীত ক্নকরাজমির 
কুপে _মগানিযমে স্নান, তর্পণ কর্দিবার প্রথা মাছে । কাধিত আছে, ও 
পণ্ণত্র যক্জকুণ্ডর বারি সামান্যমাঘ্ধ পান করিভে পারিপে বু পুণ্য 
সঞ্চয় হইয়। থাকে । ভক্তগণ পুনর্জন্ম নিবুত্তি কামনার টিন এথান্ুসারে 
এ তীর্ধে এট সমস্ত নিয়মগুলি আগ্রহের সন্চিত পালন করি 
থাকেন। | 

অধোধ্যা নগর হইতে নন্দীগ্রাম মাত্র তিন মাইল দূরে অবস্থিত 
এই স্থানে রামানুজ ব্রভরত-_সিংহাসনোপরি প্রোষ্ঠ ভ্রাতার পিভৃপত্য- 
পালন সময় তাহার অনোপস্থিতকালে মনর শান্তির নিমেত্ত শ্রারাম- 
চন্ত্রের পাছুকা গ্রতিষ্িত করিয়া যে ধন্ধরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন এৰং 
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ক্গংকে ভ্রাতৃম্নেছের পরাকাষ্ঠা শিক্ষা দি-ছিলেন, সই পধির চিত্রমুস্ট- 
শ্ুলির ভাব--দর্শন কৰিলে জ্ঞানোদয় হয়, 

প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে অধোধা নগরে শুকুতৃভায়া তিথিতে-.. 
নণপর্বাতোপরি শ্রীরামমীতার বিগ্রহমৃদ্তি স্থাপিত হইয়া এল মেলা হইয়া 
থাকে । এই নির্দিষ্ট উৎসবদিনের মপণাঙ্গকাল নগরের যাবতীয় দেবা, 
লয় হইতে বিগ্রহমৃত্ঠিগাণ নান। অপঙ্কারে স্থসন্ফিত করাইয়া শ্যানীয় 
পৃক্গারীগণ, মাপনাপন প্রাতষ্ঠাকার'র ধনবলের পরিচয় দিবার আর্ভ- 
প্রার্থে এই স্থানে একারত হন। মেলার এঠ সমারোহ বা!পার এক 
অপুর দৃহা । 

মূ পশন্ত মণিপন্বতে কথন জনপারীর সমাগম হয় না.সে জনশৃষ্ত 
'নজ্জন পাহাডটাতে বেঁতা এবং যারীপগের দমাগংম তখন লমাএ 
স্থান থাকে না। প্লাপাছুলা, এই সমারোহ কালে হন্তী, ঈঠ ঘোইক 
“ব* পথের উভয় পশ্বেপি উচ্চ উচ্চ বৃক্ষগু'লকে নানা দাথে ন্জত 
*্াইয়া গ্রামাপথটীকে এক অপূর্ঘ পোঠায় শাভিত করেন, এতত্তর 
নানা পকারবাগ্যগীত এবং আমোদজনক কৌতুক ও প্রদর্শন হইত থাতেছ। 

মেলার এই শোছা যারা-দর্শন করিবার নিমিন দলে দলে কাভারে 


$ 


কাহারে বছ দুরদেশ হইতে ভক্তগণের একর সম্মিলন হইলে, মণিপকত 
ও তাহার চতুদ্দিকস্ট ক্রোশন্যাপী স্থানে ভিলার্ স্থান থাকে না হক 
গণ এত দুরদেশ হইত এই গেলার যোগদান কর; মর্ণপর্বা,তএ 
শিখরদেশে এক মন্দির মধ্য উ্রীপামসীতার নবজলধর পীতানর যুগল 
মস্তি দর্শনপুর্ববক সকল পারশ্রন ও নর্থবাগ্জের সাথকাবধোধ কিয়া 
থাকেন। সৌভাগ্যক্রমে আমর) এই নির্দিষ্ট সময় তথায় টন হইয়া 
ডিল্লাম, স্থৃতরাং আমাদের আদৃ্টে এই অপুর্ব মেগাটীদশন কণ্রবাধ 
সযোগ উপাস্থৃত হইয়াছল 
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০ 
অধোধ্যায় শীর্ঘথ কল সেব1 সমাপনাস্তে দক্ষিণাসহ ব্রাহ্মণ ভোজন 
করাইতে হয় এবং এই স্থান ত্যাগ করিবার পুর্বে অপরাপর তীর্ঘ 
স্কানের ন্যায় স্বীয় পাগ্ডার নিকট সুফল গ্রশ্ণ করিতে হয়। . | 
যেসকল ভক্ত এখান হইতে নৈমিষারণা তার্থ দর্শন করিতে ঠচ্ছ 
করিবেন, ত'হাদ্গিকে অযোধ্যা হইতে গো-শকট বা মান্থুষটানা গাড়ী | 
অথব| পদব্রজে সাত ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে হইবে। নৈমিষারাণো 
_-খধিশ্রেষ্ঠ দধিচীষুনির প্রাচীন মাশ্রমটা মবস্থানপূর্ব্বক অতীত ঘটনার 
বিষয় সাক্ষা প্রদান করিতেছে । এতস্তিন্ন ইহ1__ একার পীঠস্কানের 
মধ্যে একটা প্রনিদ্ধ স্থান। এ তীর্থে জগজ্জননী *ললিতাদেবী” নাগ 
খ্যাত হইয়। ভক্তগণহে দর্শনদানে উদ্ধার করিতেছেন । 
কথিত আছে, বৃরান্থুর সংচ্ভার সময় স্থুরপতি প্ইন্দ্র” যাবতীয় দেব. 
গণসহ্ন এই পুণ্যাত্মার নিকট বজনির্াণ কারণ তাহার অন্তি প্রার্থন। 
করিলে-__মুনিবর তাহাকে বলিলেন হে স্থরপতি ! তোমার উপকারা্ধে 
আমি নিজ অন্তি নিঃসন্দেছে প্রদান করিব প্রতিজ্ঞা করিতেছি, কিন্ত 
কিছুদিনের জন্ত মামায় অবসর প্রদান করিতে হইবে, কারণ অস্াপি 
আমার সকল তীর্থস্থান পর্যাটন শেষ হয় নাই। এ"'তশ্রবণে দেবরাজ 
সেই বৃত্রান্থুরের ভীষণ সংগ্রামের লাঞ্জনা ভোগ-_শ্মরণ করিয়া ধিনীত- 
ভাবে গ্রবিকে বলিলেন, “খধিবর ! যদি তীর্থ পর্যযটনই আপনার এক- 
মা আপত্তি হয়, তাহ! হইলে বৃথা সময় নষ্ট করিবার আবন্তীক নাই, 
আমি পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ এই দণ্ডে নৈমিষারণ্যে মানয়ন করি- 
“তেছি।” এইকূপ আশ্বাস দিয়াই__তিনি ততক্ষণাৎ তীর্থ সকলকে সমা- 
দয়ে নৈযিষারণ্যে হাজির করিলেন। দেবরাজের কপার এটটরূপে এখানে 
পৃথ্থিবীর যাবতীয় তীর্থ বর্তমান রহিয়াছে । এতস্তির এখানে যে একটী 
কুণড দেখিতে পাওর়। যার, পূর্বে টহ। ব্রন্ধকুণ্ড নাতম জনসমাজ্ে পরিচিত 
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ছিল। ভগবান শ্ত্রীরামচন্ত্র রাবণ বধজনিত এন্ষহত্য। পাপে লিপ্ত হইলে, 
সাহার হস্ত-তালুতে একটা কাল দাগ হয়। তিনি বু তীর্থ পধ্যটন 
এবং বিধিমতে চেষ্টা করিয্লাও উহা! উঠাইতে সক্ষম হন নাই; অবশেষে 
একদা নৈমিষারণো এই ত্রহ্মকুণ্ডে চম্ত প্রক্ষালন করিবামাত্র সেই দাগ 
উঠিয়া যায়। তদ্র্শনে তিনি এই কুগ্ডের নাম “পাপহরণ” রাখিয়! 
ইহাকে বরপ্রদান করেন যে, “অতঃপর যে কোন পাপী হছাতে ্বান 
বা! ভঞ্চিসহকারে জলম্পর্শ করিবে--মআমার বর প্রভাবে তাহার দর্ধ- 
পাপ মোচন হইবে ।” ন্মৃতরাং ধাত্রীগণ সর্বপাপ হইতে উদ্ধার কামন! 
করিয়া এই কুণ্ডের পবিক্র বারি স্পর্শ বান্নান করিয়া থাকেন। উপ- 
রোজ দ্রষ্টব্য স্থান ব্যতীত এখানে মহাবীর গরুড় হুরিহরছত্র হতে 
গজ্জকচ্ছপকে লইয়া আপিয়া থে পাহাড়ের উপর তাহাদিগকে ভক্ষণ 
করিয়াছিলেন, সেই স্থানেরও নিদর্শন পাওয়া! ধার়। এইরূপে এখান- 
কার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দর্শন ও ম্পর্শন কাধ্য শেষ করিয়া! এ স্থান হুহুতে 
আমর! গরিদ্বার যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইলাম। 


লক্ষ 


অযোধ্যা হইতে হরিগ্বার যাইবার পথে লক্ষৌ নামক ষ্টেশনের মধ্য 
দির যাতে হয়। লক্ষ আউদ রৌহিলবণ্ড রেল কোম্পানীর একটা 
বিখাত জংশন ছ্রেশন | ল'ক্ষীএর প্রাচীন নাম লক্ষ্ণাবতীপুরী | পু্া- 
কালে ইহাই অবোধ্যা নগরের রাজধানী ছিল। সহরটী গোমতী নদীর 
উপরিভাগে আপন শোত। বিস্তার করিয়া আছে। সুর্যাবংশোস্তব 
স্ীয়ামচন্ত্রের অনুজ “্লক্্ণদেব” সহরটার লৃষ্টিকর্তা। এই কারণে 
তাছারই নাধাস্থূপায়ে ইহা লক্মপাবতীপুরী নামে প্রসিদ্ধ হইস্বাছিল, কিন্ত 





১৮৮ তাথভমণ-কাহিনী 
নিন মু ৯ দহ, 
এক্ষণে ইধ্রাজদিগের আনণে সেই প্রাচীন নামের পারিবর্তে উট 
নামে খ্যাত হইয়াছে । প্রার ছুই শত বৎসর অতাঁত হইল; এই প্রাঠান 
হিন্দু প্রতিষ্ঠিত রাজাটী মুলগমানদিগের গ্াছুর্ভাবকালে অধিকৃত হয়া 
তাহাদের কৌশলে এরপন্ডাবে পরিবর্তন হইয়া স্থাপিত হইয়াছে, বে 
পৃর্ব্বে ইহ হিন্দু রাজাপিগের ছিল বলিয়া; তাহা কিছুতেই জানিতে 
পারা যার না। এখানে গাড়ী, ঘোড়া বা আহারীগ “কান দ্ররোর 
অভাব নাই। 
্শনেগ বাহর্ভাগ হইতে লক্ষৌ সহরের সৌন্দর্য্য তি নয়নানদ. 
দায়ক । কারণ এখান হইতে সহরের যে সকল বাড়া ঘর দেখিতে 
পাওয়া বায়, উহ্না যেন উজ্জণ শ্বেতপ্রস্তর নির্টিত, গম্থুগ ও স্তস্ত গুপি 
স্থবর্ণম্ডত, কিন্তু নিকটে যাইবামার সে ভ্রম দুর হয়। কেন না 
বস্ততঃ এ সক্চল বাড়ীগুলির চণের প্রলেপ দ্বার] শ্বেতবণে শোভিত করা 
হঠহয়াছে, 
আামরা সদলে এখানে উপপ্থিত ইন দ্বহখানি গাড়ী ভাড়া করি 
লাম এবং অয়গঞ্জ নামক পল্লীর মধাপথ দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম; 
এখানকার এই প্রশস্ত রাজপথের উভর পার্খে হ্পণ্জত অক্টালিকাগুলি 
নয়নপথে পতিত হইবামাত্র বিশ্বয়াবিষ্ট হইতে হয়। স্থানায় অধিবাসী, 
দিগের নিকট অবগত হইলাম, এই সঞ্ল মট্রালিকাগুলি স্থানীয় রাজা 
শবীর বিজয়সিংক” বাহাছ্রের প্রাসাদ । এই বিস্তৃত প্রাসাদভবনের 
পার্খ্বদেশ গতিক্রম করিয়া ক্রমে আজিমাবাদের বিখ্যাত বাজারে গিয়া 
উপস্থিত হইলাম। এখানকার এই বাজ্জার পথের উ় পার্শে অসংখ্য 
খাস দ্রবোর দোকান সকল সঙ্জীকৃত। এ সকণ থান্ত-সামগ্রীগুলি 
দ্রোকানীদিগের কৌশলে স্তরে স্তরে সাজাইবার কেতা দেখিলে নয়ন 
পরিতৃপ্ত হুয়। বাজার পথের এই সমস্ত শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে 
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[এবার নবাব ওয়াজাবাদ-আবিশার কেশব-বাগ নামক স্থানের নিকট 
ছপস্থিত হইলাম । নবাব শাছের রাজত্বকালে তাহার বেগমেরা এই 
ধাগের মধ্যে সুখ-নচ্ছন্দে অবস্থান করিতেন । কেশব-বাগের মধো-_ 
স্থানে স্থানে বুন্দাবনের অন্নকরণীয় বিবিধ ধরণের কুঞ্ধবন, নিকুপ্রকানন 
পড়াতির শোভা অতুলনীয় । কথিত মাচে.নবাব ওয়াজা বাদশাহ৷ অতান্ত 
ঠীন্দরয়পরায়ণ ছিলেন। তাহার শ্বশুর মহাশয়ই সাব্বসব্বা হইয়া রাজ- 
ক্াাধা পর্যবেক্ষণ করিতেন । একদা এই শ্বশুর মহাশয় লোভের বশ- 
সন্ত্ী হহয়া নবাব দিংহাসন প্রাপ্তির আশা, তৎকালীন ব্রিটিশ গশুরণ- 
মেন্টের প্রতিনিধি মহামহিমান্বত বড়লাট বাহাদ্বরকে এ নবাবের 
চ'রত্র সঙ্গন্ধে নানাপ্রকার দোষারোপ করিয়া পত্র লেখেন। সে পত্র 
পাহয়া তিনি স্বয়ং লক্ষৌ সহরে ইহার সত্যানতা পরীক্ষা করিবার জন্য 
পদার্পণ করিপেন এবং এথানে তাহার ছুর্বাবারে অনন্ত হুহ'), 
কৌশল 'বস্তারপুর্বক [তনি সেই বিলাসী নবাবকে কলিকাতায় আনয়ন 
করলেন, মার সমুদ্ধিশালা সেই. লক্ষষৌ সহরের রাজকার্ধা পধ্যবেক্ষণ 
করিবার নিমিত্ব--নবাব শ্বশুরের পরিবর্তে একজন স্পক্ষ বেলিডেণ্ট 
নযূক্ক করিলেন। ভারতের রাক্রধানী কলিকাতা সরে সে বিখাতি 
নবাব-_-ভংরাঞ্চদিগের নজরবন্দী অবস্থায় অবস্তান করিয়া ঠাঠাদের 
রূপার পাত্র-শ্বকূপ পেল্সনপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন । এইরূপে লক্ষ 
স্বর দেই বিলাসী দুর্ভাগা নবাব ওয়াজাবাদ এখানে __মুচিথোলার 
নবাৰ নামে প্রসিদ্ধ হইয়া শেষে ১৮৮৭ থৃষ্টাবে ইচধাম পরিত্যাগপূর্ববক 
সঙ্ল দুঃখের অবসান করেন। 

বন্তমানকালে লক্ষৌ সঙবের সেঠ আগদিখ্যাত কেশববাগ মথো 
এষ্ট নবাবের ঢ.একভ্রন ভ্তাতি বাস করিতেছেন । ইতাব মধ্যে তিনচী 
সের্তমন্্বর পস্তরে নিশ্মিত সুন্দর কক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, আবার 
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উছার সমতলতৃমির নীচে অনেক গুলি গৃহও স্থাপিত আছে। পৃর্বে-_ 
গ্রীষ্মকালে এ দকল পাতালগৃহ্থে বেগমদ্দিগকে লইয়া স্বয়ং নবাৰ পর 
স্থথে অবস্থান করিতেন । ইহার মধ্যস্থলে একটী ক্ষুপ্রাকায় বাধা পক. 
রিণী, তাহার উপর একটী প্রশস্ত সেতু । প্রবাদ- চৈত্র মাসের দোলে 
সময়-_বৃন্দাবনে ব্রজবাসীর। যেরূপ হোলীথেলায় উন্মন্ত হন; এখানে 
নবাবও সেইরূপ & পু্ষরিণীতে গাজিপুবের ভাল গোপাপ জলে পরি. 
পূর্ণ করিয়া, তাহাতে রাশি রাশি আবীর ঢালিতেন এবং পিচকারীর 
দ্বারা বেগমদিগের গাত্রে সঞ্চন করিয়। নানাপ্রকার আমোদ অনুভব 
করিতেন । এতত্িন্ন এখানে ছত্রমঞ্জিল, মতিমহুল প্রভৃতির লৌন্দধা 
দরশনযোগ্য । ফল কথ!-_কেশব-বাগ এক অপূর্ব দৃশ্ত! কেন না 
ইহার মধো বিলাসী নবাবের বাহাক্টী অন্দর মহলের গৃছ শোতা 
পাইতেছে। 
মতিমহল--ইহারও সৌন্দর্য্য লেখনীরুণ্থারা ব্যক্ক, করা যায় না। 
ফারণ সংসারমাঝে বুড়াবুড়ার নিকট যে উপকথা শুনিতে পাওয়। যায়-__ 
শমোণার গাছ, চরার ফুল" ইতাদ্গি লক্ষৌ সহরে এই মতিমতলে সে 
সকল বুক্ষ, নবাব আপন পছন্দানুসারে অকাতরে বহু অর্থ ব্যয়সন্কারে 
ংখা ক্ষুত্র ক্ষুদ্র টবে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, ইহার 
ক্ষোনটাতে রূপার ডাল, সোণার পাতা, যুক্তার ফল ইত্যাদি শোভ। 
পাইত, কিন্তু হান ! নবাবের অবর্তমানে এখানকার এই সকল বৃক্ষগুলি 
বু মূল্য ভ্রবোর পরিবর্তে ঝুট সাপ্দে সজ্জিত থাকিব তাহার পছন্দের 
বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । 
ছত্তরমঞ্জিল--এই অক্টালিকাটী গোমতী নদীর তীরের উপর বার. 
দোয়ারীর সকার নান? প্রাকোষ্টে সজ্জিত হইয়া আপন শোভা বিস্তার 
করিয়া আছে। বর্তঘানকালে ইহার মধ্যে ব্রিটিশ গনর্ণষেণ্টের করে কটী 





লক্ষৌ ১৯১ 


_... শশী াঁটিটিটি টিটি টিটি টিটি টিন 


জাফিস দেখিতে পাওয়া যায়। ছত্রমঞ্ধিলের শিখরদেশে একটী স্বর্ণপাত 
জাবু5 ছত্র স্থাপিত থাকার নিমিত্ত হরধ্য:লাকে উহা ঝকৃমক্‌ করিতে 
করতে ঘর্শকবৃন্দের আনন্দ বৃদ্ধি করিতে থাকে । পাঠক বর্গের শ্রীতির 
নিমত্ত লক্ষৌ সহরের সেই প্রসিদ্ধ ছত্রমঞ্জিলের একখান চিত্র প্রদ্ত 
হহল। 
কাহসার-খাগ নামে এখানে যে অগ্রালিক। আছে, যাহার দ্বার'দশে 
একটা স্তস্ত শ্রতিষ্ঠিত আছে ॥ স্থানীয় অধিধাসীদিগের নিকট অবগত 
ইইপাম যে--নিব্বাসত নবাববংশের উহ্াহ শেষ কান্তি । এত্ত শা 
মাল নামে এথানে যে বাগানবাটী আছে, তাহাতে নবাব ভেড়া, 
“ড়া প্রভৃতি পশুদিগের একত্র সমাবেশ করিয়া উহাদের লড়া্ দেখি- 
হন এবং কত আমোদ অনুভব করিতেন। বতগুলি বাগানবাটী লক্ষে 
হবে বপ্তমান আছে, তন্মধ্যে হমামবার! বা আপফউদ্দৌলার সমাধি- 
বান্দরটীহ প্রধান। ইতিহাস পাঠে জানা হায় যে, ১৭৮৪ খৃষ্ঠাকে 
ঘাকালের সময় ইহ! প্রস্তত হইয়াছে । সেই প্রাচীন সমাধি মনিরের 
ভ্ততর এক প্রকাণ্ড দাপান আছে। এক্ষণে নানা প্রকার নানা ধরণের 
অস্ত্রাগার ইহার মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে। এতড়িন মালম- বাগ, সেকেস্া- 
বাগ ও বেলিগার্ডেন নামে তিনটা হুদ্ধক্ষেত্র এখানে বর্তমান আডে। 
সেই সকল যুদ্ধক্ষেত্র গুলি এক্ষণে রোসডেণ্ট নামে প্রশিদ্ধ হইয়াছে । এই 
রেসিডেপ্টের [বিষয় ইতিহাসে কত প্রকারই বর্ণনা আছে, সে সকল 
বিষয় গুলিংএকে একে বর্ণনা করিলে একখানি পপক্‌ গ্রন্থ প্রন্থত ভয়। 
ৃষ্টান্তের স্বরূপ একটা বিষয় উল্লেখ করিতেছি, ১৮৫৭ থৃাবকে 
সিপাহীবিত্বোহথের সময় ইংরাজদিগের সহিত বিভ্রোহীদিগের যে তরস্কর 
ষ্ঠ বুখে-__সেই সন্ঘটমর সময় প্রার সহ ঠউ্উরোপীর অধিবাসী আপন 
আপন স্ত্ীপুত্র লইয়া এখানে প্রাণ বাচাইবার জন্ত আশ্রর গ্রহণ করেন 


১৯২ তীর্থ-ভ্রমণ-কা হিনী 


এবং উতরাজ সেনাপন্তি মহাবীর সার হেনরি লরেন্স ৫৯০ শত ইংবা 
ও ৫০০ শত বিশ্বাসী সিপাহী লইয়। আপন গ্রাণকে করত উধ 
মাসকাল হঠাহার্দিগকে রক্ষা করিরাছিলেন। বলাবাুল্য, তাহাদের 
অবস্থানকালে বিদ্রোহীরা এখানে এ কল ঠতরাজদিগকে লক্ষা ক্রয় 
দ্বারাত্র গোল. গুলি চালাইয়াভিল। সেই সফল কামান নিঃস্ব 
গোলার দাগ মগ্যাপি সেগুলিতে বর্তঘান থাকিয়। অতীত ঘটনার বিষয় 
সাক্ষা প্রদান করিতেছে । 

শক্ষৌ। সহরে মাদ্রাসা নামে একটা সা*তালা বাছী বর্তমান আচ. 
পৃর্ধে ইহাতে নবাব বাস করিতেন । নবাব সেনাপতি মিঃ রড মার্টিন 
দ্বারা তা প্রত্থত হইয়াছল, কিছুদিন পরে 'এই নবাবেরই আদেশে 
তাছার বংশধরের] উহ্হার মধো বিদ্তাভ্যাস করিতেছিলেন,কিস্তু নবাবের 
অপর্তমানে__-এই বাড়ীটী এক্ষণে মার্টিন কলেজ নামে প্রসিদ্ধ হুতর? 
ইংরাজ বালকেরা বিস্তা শিক্ষা করিতেছেন । মার্টিন কলেজের সন্লিকট, 
ক্যানিং কলেজ নামে যে বিস্তালয়টা দেখিতে পায় যায়_-উচ' বাজ! 
ঈক্ষিণারঞ্রন মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের যদ্বে স্থাপিত । এহ কলেন্জ বাটা 
ভারতসন্তানেরা বিদ্তা শিক্ষালা 5 কাবধা থাকেন। এই স্বানে মভাত্বা 
দাক্ষণাওঞ্জন বাবুঝ কিছু পাঁওচি। 'দও। 

ঘাঁননায় দাক্ষণারঞ্জন বাবু একজন কুলীন ব্রাঙ্ধণ সন্তান । ইনি 
কলিকাতায় একজন পিরালীবংশে বিবাহ করিয়। শ্বুরালয়েহ খাস 
কারতেন বলাবাহুল্য, এই দক্ষিণারঞ্জন বাবু অতি বুদ্ধিমান | স্বপুরুষ 
ছিলেন । কোন বিশেষ কারণবশতঃ তিনি বাধ্য হইয়া! এখানে বাস 
করিবার সময় আপন দক্ষতাগ্রভাবে স্থানীয় অধিবাসীদিথের প্রতি 
শীত্তই গ্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন; এমন কি এ সহরের তানুকদার- 
গ্রণ পধান্ত তাহার পরামশ ন! লইয়া কখন কোন কর্খই করিতেন ন। 
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এইরূপে কিছুকাল অতীত হইবার পর ১৮৫৭ থৃষ্টাবে হখন বহু দুর- 
বাপী সিপাহীধিপ্রোহ উপস্থিত হয়, তখন ঠিনি প্রাণপণে ইংরাঞদিগের 
মা্কায্য করিয়াছিলেন ; ইহার ফলে তৎকালীন বড়লাট বাহাদুর তাহার 
বাবহারে সন্ধ্ট হইয়া দক্ষিণারঞ্ীন বাবুকে পুরস্কারস্বরূপ একটী জাইগীর 
ও রাজ! উপাধিতে ভূ'ষত করেন। তখন এই রাজ। দক্ষিণারঞজন মঙ্ো- 
দয় এখানে অনক হিতকর কাখ্য সম্পন্ন করিয়া আপন মহত্ব প্রকাশ 
করতে আরস্ত করলেন । ১৮৮৭ থৃষ্টাবে এই মহাত্মা স্কানীয় লোক- 
দগকে নিঃসহায় অবস্থায় ফেলিয়া ইহধাম পাঁরতা!গ কারয়াছেন। 
লক্ষৌ সহরের চকৃ--এক অপূর্ব দৃ্ ! কেন না, বে সহর 
এখানকার বাইন্ীদগের সঙ্গীত এবং থিলিপানের জঙ্তই বিখ্যাত ) 
সে বিখ্যাত বাইজী এবং বেশ্তা। সুন্দরীগণ ও এ সকল খিলীপানের 
দোকান সকল এই চক-বাঞ্জারের চারিধারেই অবাস্থত হওয়াতে এই 
স্থানটী বেশ সরগরম শবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। চকের সন্লিকটে 
বিস্তর ধন; সগদাগর বাস করিয়া থাকেন। চক-বাজারের “আগামীর” 
নামক দেউড়ির সোন্দব্য দখিলে আত্মহারা হহতে হয়। এবপ হু 
অট্রালক। সচরাচর দে'খতে পাওরা যায় না। লক্ষৌ নহ্রে পিত্তলের 
উপর গিল্টী কর বাসন, কাচের চুরি, বাইজীর গান, এবং খিলিপান 
গগছিখ্যাত। এ সহরে এক খিলি পানের মূল্য ১২ টাকা পর্ান্ত বিক্রয় 
হহর] থাকে । সেযাহা হউক, আমর! সদলে লক্ষৌ সহরের এইরপে 
উপরোকীরষ্টব্য স্থানগুলির শোতা সনার্শনপুর্বক এখান হইতে হরিস্বার 
হারার জ ]প্রস্তত হইয়। পথিমধ্যে কর্ণপ্রয়াগের সেৰ! কারয়াছিলাম। 
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কর্ণপ্রয়াগ 


গাড়োবাল জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। পিগার ও অলকনদীর 
সঙ্গমস্থলটাই কর্ণপ্রয়াগ শ্লামে প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, এই সঙ্গমন্লে 
ভক্তিলহকারে স্নান করিলে বহু পুণ্যসঞ্চয় হয়। হরিপ্ারের যাত্রীরা 
ইহাতে স্নান করিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়! থাকেন। মহাত্মা শঙ্করাচার্ষা 
স্বাপিত একটা দেবমূত্তি এখানে প্রতিষ্ঠিত আছে । কুন্তীপৃত্র কণ__ 
যিনি ধরায় দাতাক এঁ নামে খ্যাতিলাভ করেন, সেই জগদ্ধিধ্যাত দাতা 
কর্ণেরও একটা বিগ্রহমুত্তি এ তীর্ে স্থাপিত আছে। এই দাভাকর্ণের 
নামানুসারে এ তীথ্ের নাম কর্ণপ্রয়াগ হুইয়াছে। 








হরিদ্বার 


ষে নকল যাত্র; কণিকাতা &ইতে হরিদ্বারে যাত্রা করিবেন, তীছা- 
দক ই-আই-রেলে ৪৬৯ মাইল মোগলসরাই--তথা হইতে আবার 
মাটদ রোহিলথণ্ড .রলযোগে ৪৮৬ মাইল দুরে লাকসয় নামে য 
একটা বিখ্যাত জংশন ঠেশন আছে, সেই ষ্টেশন হইতে পৃণকৃ্‌ বাগ 
মাইনে মাত্র ১৬ মাইল পথ অতিক্রম করিলে পর-_হরিদ্বার নামক 
ঠেশনে পৌছিবেন । আমরা অযোধ্যা হইতে লকসার, তৎপরে হরি- 
দ্বারে যাত্রা করিয়াছিগাম। 
হরিগ্বার গঙ্গার দক্ষিণভীরে অবস্থিত । ঠিমাপমের লিয়ালিক নামক 
পর্বত হইছে এই স্থানের সমতলভূমিতে গঙ্গাদেবী প্রথমে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন, এই নির্দিষ্ট স্থানেই কৃলগ্রাবিনা গঙ্গাদেবী ইন্দ্রের ্ীরাবতের 
্প চর্ণ করিয়াছিলেন । মহামুনি কপিণ এই স্থানে কঠোর তগন্তা 
করিয়াছিট'ন বলিয়া ইহার পর নাম কপিল গ্ভান। শৈব সম্ত্রদায় 
এই নিদ্দি্ ঠানটাকে হরিস্বারের পরিবর্তে হরদ্ার বলিয়। কীর্ধন করিরা 
থাকেন।৭ 
হাঁরদ্বার--হিন্ুদিগের এক্টী পবিত্র ভীথ স্থান। ইহার ভুইপিকে 
পর্বাতশ্রেনী আপন শোভা বিস্তার করিয়! আছে, মধ্যে ত্রিধার! হই! 
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গঙ্গ। প্রবাহিতা, সেই ত্রিধারা কন্ধলে আসিয়া! পৌছিয়াছে। এই 
সকল পর্বতশ্রেণীর উভয় পার্থ বাস করিবার বিস্তর. উপযুক্ত গুহ 
দেখিতে পাওয়া বার । সাধু ও খধিগণ এ সমস্ত গুহায় অবাধে বাস 
করিয়া থাকেন। এখানে যত মঠ আছে, অপর কোন তীর্থে এত 
অধিক আছে কিন! সন্দেহ | হরিদ্বারে কোন গৃহস্থকে স্থায়ীভাবে বা 
করিতে দেখিতে পাওষা যায় না' কথিত আছে, হরিদ্বার স্বর্গের দ্বাব, 
শ্বূপ। কাণীর অবিমুকক্ষেত্র যেরূপ বারাণসী সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়, হরি- 
দ্বারে জগজ্জননী গঙ্গাদেবীর রুপায় সেইরূপ সংন্ঞাশ্রাপ্ত হওয়া যায়। 
হরিত্ারে আহারীয় দ্রব্য-সামগ্রীর জন্ত কাহাকেও কোনরূপ কষ্ট 
পাইতে চয় না। কেন না--এখানে ফল, মূল হুইতে ঘ্বৃতপক্ষ যাবতীয় 
ড্রবাই প্রচুর পরিমাণে এবং সুবিধা পরে পাওয়া যায়। 

ইতিছাস পাঠে উপদেশ পাওয়া ঘায়__-এই ধর্ক্ষেত্রে পূর্বে অনেক 
কুরুক্ষেত্রের অনুষ্ঠান হইল্বাছে। গোন্বামী ও বৈরাগী নামক এই ভুত 
সম্প্রদায় কয়েকবার এখানে রীতিমত যুদ্ধ বাধাইয়াছিলেন। ১৭৬০ 
" খৃষ্টাকে তাহাদের রণোন্মত্ততা চরমে উঠিয়াছিল,অর্থাৎ শিখেদের ওলো- 
সারের ষুখে পাচ শত গোম্বামী--ধর্খের জন্য জীবন বিসঞ্ভন করিয়া- 
ছিলেন । মুসলমানের ধর্মাত্বোষতা এ তীর্থে আপনার জয্লচিহ্ম রাখিতে 
ভূলে নাই । তৈমুর কর্তৃক প্রবাহিত--ভারতবিদারি শোণিতশ্রোতে 
হুবিদ্বারে অনেক তক্ত যাত্রী আপনাদের ভৃদদ্ন-রক্ত মিশাইতে কণ্িত 
হন নাই। 

হরিঙ্গার নাষ মাহাত্মা অপেক্ষা__ন্বান মাহায্সোর নিমিত্ত গ্রসিদ্ধ। 

আমর! সদলে এই হরিপ্ারে উপস্থিত হইয়া! বথানিয়মে মপিরাম 
কুড়ারাম সাভে পাচ ভ্রাতার পৃত্র--আত্মারাহ প্রতাপচাদকে পাঁহাপদে 
যান্ত করিয়াছিলাম। তাহাত্র ঠিকানা-_বাঙ্কালীঘাট, আদি নিবাস 
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গন্থল্‌ মঙ্গলদৎ-বিষুদৎ”। ইনি যাত্রীদিগের বিশেষ যত্ব লইয়। থাকেন 
বং মইভাষী।, 
পৃর্বকালে হুূর্যাবংশে ভগীরথ নামে এক পরম ধার্মিক এবং মহা! 
প্রভাবশালী রাজ! ছিলেন। তীন্তার পূর্বপুরুষ “সগরনন্দনগণ” অশ্বমেধ 
হছ্ধে ব্যাপৃত হইলে-_কপিলমুনির ক্রোধাগ্রিতে সমূলে দগ্ধ হন। রাজ 
গীরথ ইহ। অবগত হুইযা মনে মনে নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগি- 
'লন এবং শেষে এই নিম্ধান্তে উপনীত হইলেন যে-বাছছার! ত্রক্ষ- 
শাপাগ্রিতে দগ্ধ হইয়াছেন, এক ত্রিমার্শগামী ণগঙ্গ।” বাতিরেকে তাহ 
দ্ঈগকে মার কেহই ত্রিদিবধামে লইয়া যাইতে সমর্থ হইবেন না? সেই 
বলকপিণী শিবাত্মিকা গঙ্গাদেবীহই আমার পরম শক্তি _কেন না, তিনি 
'ত্রশক্ষিরূপিণী, কক্ষণাময়ী, স্থখাত্মক কৈৰল্যস্বরূপ। ও শুদ্ধধর্মস্বরূপিনী। 
আমি বিশ্ব রক্ষার্থে সেহ পরম ব্র্ধস্বরূপিণী জগস্ধাত্রীদেবীকে লীলাৰশে 
মন্তকে ধারণ করিতে পারিলেই নশ্চয়হ আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে 
সমর্থ হইব। এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়। তান স্বীয় অমাতাকরে 
রাজাভার সমর্পণপৃব্বক পিতামহগণের উদ্ধারাথ-_নাগাধিরাজ ছিমালরে * 
উপস্থিত হইয়া সেই ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি গঙ্গাদেবীর 
ভপস্তায় মনোনিবেশ করিলেন । কারণ কথিত আছে, হর-পার্বতী ও 
গঙ্গা এই ত্রিশক্তিই একত্র বিগ্তমান আছেন এবং ব্রহ্মাদি দেখগণ 
যাবতীয় পুরুষার্থ সমন্তই ৃপ্্রূপে গঙ্গায় অধিষ্ঠিত রহিষাছেন মঞাঁ 
মতি রাদীতগীরখ এখানে সেই গঙ্গাদেবীর আরাধনার ফলে তাহার 
পৃ ্বপুরুষগকে ব্রহ্ষশাপ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। 
বহি"স্থত ভল যেমন নারিকেল ফলের অন্যান্তরে অবস্থিত থাকে, 
পরব্রক্ষত্ূপ জল সেইরূপ ব্রজ্ধাণ্ডের বাহন হইয়াও জাহছবীতে অধিষ্ঠান 
করিতেছে । কলিষুগে বাঞাদের চিত্ত কলুহিত, যাহার! পর দ্রব্য গ্রহণে 
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রত এবং বিধিষ্ীন ও ক্রিয়াবিহীন-_একমাত্র গঙ্গা বাতিরেকে তাচীদের 
মার কোন উপায় নাই । পগঙ্গা গঞ্জ” এই পবিত্র নাম জপ করিস 
ফালফণী রাক্ষসীসদৃশী অঙলঙক্ষমী, ছুঃস্বপ্র ও ভরশ্চিন্তা কখনই 'তাভাকে 
আক্রমণ করিতে সাহস করে ন' । তক্তানুসাঁরে গঙ্গ।_-ইহলোক ও পৰ. 
লোক উন্ভয়েরই ফলদাত্রী। এই কলিযগে দান, যজ্ঞ, তপ, জপ, যোগ 
কিছুট গঞ্জাসেবার তুল্য নহে । যে বাক্তি গঙ্গাদেবীর অর্চন] না কয়েন, 
তাহার কুল. ষন্ত, তপন্ত! সকলই বৃথা হয়। সন্দিগ্ধ বাক্কিরাই মোহ্িন 
হইয়া! গঙ্গাকে সামান্য নদীর তুল্য বিবেচনা করেন । 
ধরা! মাবাজ ভগীরণের প্রার্থনায় সেই পরম পবিত্র গঞ্জাদে বীকে 
হিমালমের পার্বত্য প্রদেশের সিয়ালিক পর্বতের গোমুখী হইতে কুলকুল 
শব্ধ ভারতের সমতলক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইয়াছিল। এখানে ৪ 
শ্রোতন্থিনী গঙ্গার দৃশ্ত অতি মনোহর । এ ৃশ্ঠ যিনি একবার দর্শন 
করিয়াছেন, ইহজন্মে তিনি কখন উহা! ভূলিতে পারিবেন না । পাঠক- 
বর্গের প্রীতির নিমিত্ত সেই শ্রোতন্থিনী গঙ্গার একখানি চিত্রপট প্রদত্ত 
হইল। 
 হবিদ্বারে গঙ্গার ছইটী ধারা আছে, তন্মধ্যে পশ্চিমধারার তীরে তীর্থ 
সকল বিদ্যমান আছেন । এখানে ব্রহ্ম ও কুশাবর্ নামে যে চষইটটা 
বিখ্যাত ঘাট আছে-_তথায় তীর্ঘপন্ধতি অনুসারে সঙ্কল্প করিয়া স্নান 
করিতে হয়। উহার ফলে তাগীরথীর কৃপায় সকল পাপ হইতে খুক্ 
ছওয়! বার। পিভপাবনী-_সর্ধ প্রথমেই কৈলাসের গে্ঠদুখী হইতে 
অবতরণপূর্বক এই হরিগ্কারে আসিয়া! পতিত হন, এই নির্ষিত্ত এই স্থান 
স্বর্সার নামে কথিত এবং এই নিদিষ্ট স্থানটাই ব্রদ্ষকুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ। 
ব্রক্ষকুণ্ড নামক তীর্থভীরে বখানিযমে গো-দান, অন্পদান,.প্রর্ভৃতি 


... স্বানকাধ্য সমাপনাস্তে ছক্ষিণাসহ একটী ব্রাহ্মণ তোঙজন করাইতে 
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পারলে তাহার নিষুলোকে গতি হয়। ইহার দক্ষিণদিকে অলপদূরে- 
কুশাবর্ত নামে. আর একটা তীর্ঘবাট আছে। ভক্তগ্নণ যথানিয়ষে 
তথায় পিতৃপুরষদিগের উদ্দেশে পিগুদান করিয়া থাকেন। কথিত 
আছে, জনৈক খর্য এই নির্দিষ্ট তীর্থ তীরে বসিয়। যোগসাধন করিতে- 
ছিলেন, ইতাবসরে গঞ্গাদেবী কৈলাসপর্বত হইতে আ্োতস্থিনী ভইয়া 
পরসুল্লমনে এই স্থান অতিক্রম করিবার সময় খধিবরের কুশ--সেই 
শ্রোতে ভাসাইয়। লইয়। যান। এদিকে ধ্যানভঙ্গ মুনি__তাহার কুশ 
দেখিতে নাংপাইয়! ক্রোধে কুশসহ গলঙ্গাদেবীকে আকর্ষণ করেন। তখন 
ভাগীরথী খধিরশন্ুকট স্বীয় আগমনবার্তা প্রকাশ করিয়া তাহার কুরশ 
[টের নাম কুশাবর্ধ নাষে প্রসিদ্ধ করিতে অন্থু-. 
রোধ করেন এবং স্বষ্টীভুব তাহাকে এই বরপ্রদধান করেন--অতঃপর 
বে কেহ এঠ ঘাটের উপর গুদ্ধচিত্তে পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ বা তর্পণ 
করিবে,আমার বরপ্রভাবে পিতৃগণের সহিত নিশ্চয় সে বিষুলোকে স্থান 
প্রাপ্ত হইবে: পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত সেই জগন্ধিখ্যাত কুশাবর্ত 
ঘাটের একখানি চিত্র গ্রদতত হছল। 

কুশাবর্তঘাটের উপরিভাগে সর্বনাথ নামে শিবলিঙ্গ বিরাজমান । 
এট ঘাটে বথাণনয়মে কুস্তযোগের সমর স্বান করিতে পারিলে তাহার 
মার পুনর্জন্ম হয় না। প্রতি বারবতনর অন্তর এখানে কুস্ত মেল! হর 
এবং প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতেও একটী মেল! হয়। উক্ত মেলার 
বহ সংখ্যক অশ্ব এখানে নানা দেশ হইতে আনীত হইয়া! খরিদ বিক্রয় 
হইছ1থাকে। | 

কুশাবর্তধাটের মাশে-পাশে বিস্তর বড় বড় নানা ধরণের মত্ত 
দেখিতে পাওয়1 বায়। তীর্থ স্থানের মত্ত বলিয়া ইহাদের প্রতি কেছ 
অস্তযাচায় করেন না । যাত্রীর! এখানে আসিয়া এই সকল মহ্াগণকে 






২০, ভীর্থ-জ্রমণ-কাহিনী 





এবং স্থানীয় বানরকুলকে নান! প্রকার আহারীয় দ্রব্য-সামগ্রী প্রদানে 
কত মামোদ কৌতুক অনুভব করিয়া থাকেন। 

এই ঘাটের উপরিভাগে যেরূপ সর্বনাথদেব বিরাজমান, গঙ্গাদ্বার 
নামক ঘাটের উপরিভাগে সেইরূপ এক মন্দির মধ্যে ভগবান বিষুণর 
চরণ-চিহ্ন দেদীপ্যমান। ভক্তগণ এ তীর্থে উপস্থিত হইয়া যথানিয়মে 
এই ছুইটীর পৃজার্চনা করিতে অবহেল। করিবেন না। 

জন্ধ্যাকালে-__-বখন নক্ষত্রমাল! ধীরে ধীরে আকাশে উঠিভে 

থাকে, সেই সময় এই পবিত্র কুশাবর্তঘাটের তীরে--কত শত দীর্ঘাঙগী, 
বিকশিতযৌবনা, প্রফুল্লপুম্পানন। পাঞ্জাবী ও মারহাট্রা সুন্দরীগণ ওড়না 
উড়াইয়া দীপাধার হস্তে একত্রিত হন, তাহার ধঁত্তা নাই। এই 
সকল সুন্দরীর দল ঘাটে উপস্থিত হইলে একদিকে সহসা স্তোত্রপাঠ 
সুরের কম্পন উঠে, অপরদিকে যাবতীয় দেবাণয়ে সন্ধ্যাআরতি আরম্ত 
হুয়। বলাবাহুলা, তাহাদের শুভাগমনে এই সৌন্দ্যশালী ঘাটটীর 
শোভ1 শতগুণে বর্ধিত হয়। এই নির্দিষ্ট সময়ে__দর্শকমাত্রেরই যে কি 
এক স্বগায় ভাবের উদয় হয়, তাহা লেখনীর দ্বার! বুঝান অসাধ্য ! কি 
গম্ভীর ভাব! কি মুহ্মুছ শঙ্খনাদ ! ভক্কবৃুন্দের কি গগণভেদী এক- 
তানের স্তোব্রপাঠ ! যিনি দেখিবেন বা শুনিবেন__তিনিই মুগ্ধ হইবেন, 
সন্দেহ নাই। 

হুরিতবারে নারায়ণশীলা নামে যে এক উচ্চ পাহাড় দেখিতে পাওয়া 
যায়, তাহার উপরিভাগে মায়াদেবী ও তৈরবদেবের এক প্রতিমুত্তি 
প্রতিষ্ঠিত আছে । মায়াদেবীর মন্দির মধ্যে চতুভূ্জি! ত্রিমস্তকধারিনী 
ছুর্গার করালমৃষ্তির দর্শন পাওয়। যায়_এই মুত্তির এক হস্তে নরকপাল, 
দ্বিতীয় হস্তে ত্রিশৃল, তৃতীয় হস্তে চক্র শোভা পাইতেছে, চতুর্থ হস্তে 
আীবফগের হৃদয়ে মান্নাতে আচ্ছন্ন করিতেছেন । মন্দিরের সম্মুখে সর্ব- 


ভীমঘোঁড়া ২০৯ 





নাথশিবের অষ্টবাহু মৃত্তি এবং এক নন্দী মৃত্তি স্কাপিত আছে । মন্দিরের 
বাহিরে মহাবোধি বৃক্ষতলে ভগবান বৃদ্ধদেবের একটা পবিভ্র মৃত্তি 
স্থাপিত আছে। এই মৃত্তি দর্শনে তক্তির উদয় হয়। 

মায়া মায়ার কেন্্র কোথায়? মায়ার উচ্ছেদসাধন করিতে 
হলে কার্ধাতঃ কত দূর উচ্ছেদিত হয়; মায়! কত--কতদূর বিস্তৃত, 
তাহা কেহই জানিতে পারেন না। এই সন্ধিক্ষণে কেবলমাত্র মনের 
অনুভব করে, সংসার ত্যাগ করিলেই মায়ার উচ্ছেদ হয় না। মায়া : 
বাহিরে নয়নু-মারা ভিতরে | বহির্জগতে মায়া বলিয়া কোন কিছুই 






সেই সংস্কারগুলিই মা 

হরিদ্বারের চতুদ্দিকই পাহাড়বেষ্টিত। এখানে ভীমঘোড়া নামক 
স্থানে ষে কুণ্ডে শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে, সেই কুণ্ড মধ্যেও বিস্তর মত্স্ত 
দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় পুজারীদিগের নিকট উপদেশ পাইলাম, 
এই কুণ্ডের সহিত স্তরোতস্থিনী গঙ্গার এক স্ুরঙ্গ পথ আছে, উহ্নাতেই 
মংস্তগণ ইচ্ছামত বিচরণ করিয়! থাকে । 


ভীমঘোড়া 


ভীমঘোড়া নামক তীর্থ-_একটী অশ্ব খুড়াক্ৃতি জলাধার 
বিশেষ । ইহার মধ্যভাগে এক মন্দিরের ভিতরের শিবলিঙ্গ দর্শন 


ব্যতীত আর কোন কিছুই নাই। ভীমঘোড়। সম্বন্ধে প্রবাদ_-কোন 
এক সময দ্বিতান্ন পাণ্ডব ভীমসেন মশ্বারোহুণে যখন এই স্থান অতিক্রম 
কারতেছিলেন, তখন তাহার অশ্বের খুড় এই মন্দিরচুড়ায় আবদ্ধ হইয়! 


২২ ' তীর্থ-ভরমণ-কাহিনী 





নিশ্চল হইয়াছিল। মহাবীর ভীমসেন ইহার কারণ অবগতির জন্য 
অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া! এক মন্দির চক্র দর্শন করিলেন এবং সেই 
প্রোথিত প্রাচীন মন্দিরটার উদ্ধারসাধন করিয়া আপন কীর্তি স্থাপন 
করিলেন। এই নিমিত্ত এ তীর্থ টা ভীমঘোড়া নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । 
গঙ্গাতীর হইতে এই ভীমঘোড়া যাইবার পথে যে'রললাইন এক 
পাহাড়ের মধাস্থল ভেদ করিয়া প্রসারিত হইয়াছে, উহার স্থাপত্য 
কৌশল নয়নপথে পতিত হইলে রেলওয়ে কোম্পানীর ইঞ্জিনীয়ারগণের 
প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় ন1। 
চণ্ডীর পাহাঁড়-_কুশাবর্তঘাট হইতে অন্যুন * ক্রোশ দূরে 
এই পাহাড়টা অবস্থিত । ইহার অপর নাম ন্ল-ধারার পর্বত 
পাহাড়ের উপরিভাগে অর্থাৎ শিখরদেশে জগাঁজননী চণ্ডীকাদেবী ও 
বিশ্বেশ্বর মহাদেবের মস্তি প্রতিঠিত আছে, এ৩ভিম্ন বিন্বপর্বত নামে যে 
পর্বত এখানে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার শিখরদেশে আরোহণ 
করিলে গঙ্গার নীলধারা স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইয়! থাকে । 
পাহাড়ের উপর হইতে এই নীলধারাটী যেন কলকলনাদ্দে নীচে 
অবতরণ করিতেছে। নীলধারার কি গ্রবল উচ্ছাস! কি অনিবার 
গতি ! এই গতি আবার সহসা মধ্যস্থ শিল! প্রাচীরে আহত হইয়া কুদ্ধ 
অঞ্জগরের মত যেন সেই পতনশীল নীলধার! রুদ্ধাক্রোশে গর্জিয়া উঠি- 
তেছে এবং সৃর্্যকরপ্রোর্জন সেই উর্োতক্ষিপ্ত বারিধার৷ ফেণপুঞ্জ 
ভূষার শুরু হইয়া ক্রমশঃ নীচের দিকে গড়াইয়া পড়িতেছে-_-কি অপ- 
রূপ দৃশ্ত! প্রকৃতির কেবল এই রঙ্গতঙ্গীটী দেখিলে তীর্থ দর্শনের যাব- 
তীয় কষ্ট ও অর্থ ব্যয় সার্থক বিবেচন! হয়। হরিদ্বারে যেখানে যত ধারা 
আছে, সেই সকল ধারার নির্মল বারিরাশ বর্ষাকাল ব্যতীত কাচের 
মত পরিফার। . 


ভীমঘোড়া ২০৩: 


হুরিদ্বারের পূর্বদিকে নীল্লোকেশ্বর, পশ্চিম-দক্ষিণে বিল্লোকেশ্বর ও 
গৌরীকুণ্ড এবং ঠিক দক্ষিণে পিছোড়নাথ মহাদেবের পৃজার্চনা করিতে 
হয়। 

্রঙ্মকুণ্ড নামক ঘাট হইতে দেড় মাইল দক্ষিণে গঙ্গার ভীরে কন্‌- 
থল্‌ নামে একটা পবিত্র স্থান আছে। ধর্শাত্মা বিছুর এই স্থানে যোগ- 
মাধন করিতেন, মধ্যম পাগুব ভীমসেন স্বর্গারোহণকালে তাহার হূর্জ্য় 
গা! এই স্থানেই পরিত্যাগ করিরা গিয়াছেন। প্রস্তরাকৃতি সেই 
বিখ্যাত গ্রক্তাণ্ড গদা অগ্তাপি এখানে জীর্ণাবস্থায় বর্তমান থাকিয়া 
তাহার বাহুবটআঘু পরিচয় প্রদান করিতেছে । এই কন্থলে মহাত্মা 
বিবেকানন্দ স্বামীরষউপ্রতিঠিত একটী সেবাশ্রম আছে, আবার এই কন্‌. 
খলেই-__গঙ্গার ত্রিধায সম্মিলিত হইয়াছে । সঙ্গম স্থানে জলের বিশ্তার 
অত্যন্ত অধিক, বলাবাহ্্য-_-এই নিদিষ্ট সঙ্গম স্থানে অবগাহন করিলে 
ভক্তমাত্রেরই পূর্বন্মের পাপরাশি ক্ষয় হয়, অধিকস্ত গঙ্গাদেবীর কৃপায় 
অস্তিম সময়ে স্বর্গে স্থান পাওয়া যায়। 

কন্থপের বাড়ী ঘরগুলি সুগঠিত, পথঘাট স্থনির্মিত। বাজার 
হাট সমস্তই বর্তম(ন থাকিয়া! অধিবাসীদ্িগের অভাব দূর করিতেছে। 
ফলকথা, হরিদ্বার অপেক্ষা! কন্থল্‌ সহর সকল দিকে উন্নত। 

কন্থল্‌্-_-সেই মহাস্থান, যে স্থানে দক্ষপ্রাপতি শিবহীন যজ্ঞ 
করিয়াছিলেন, ষে যন্তে এক শিব ব্যতীত সকল দেবতাই আমন্ত্রিত 
হইয়াছলেন, এখানে যে স্থানে দক্ষনন্দিনী “সতী”, পতিনিন্দা শ্রবণ 
করিয়! দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, আবার রোষভরে শৃলপাণি যে বজ্ঞ- 
নাশ করিয়াছিলেন, সেই স্থানের দক্ষিণ সীমানায় দক্ষেশ্বর নামে ছক্ষ- 
রাজ কর্তৃক এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে । 

দক্থেশ্বরের মন্দিরের কোন বিশেষত্ব নাই--আছে কেবল স্বৃতি। 
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সেই স্থৃতির যবনিকাথানি ভুলিলে প্রাচীন অভিনীত একখানি 
বিয্লোগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্ত যেন মনশ্চক্ষের সম্মুথে ভাসিতেছে । 

কথিত আছে, মহাদেবের অভিশাপে রাজা ছাগমুণ্ড প্রাপ্ত হইলে__ 
মহেশ্বরের ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া, তাহাকে সাত্বনা করিবার জন্ত 
দক্ষরাজ এখানে এই লিঙ্মৃত্তিটী স্থাপিত করেন। নগরের দক্ষিণ কোণে 
সীতাকুণ্ড নামে ষে কুণ্ড আছে, সেই কুণ্ডের ভন্মরাশি স্পর্শ করিতে 
হয়। 

কন্থলে__দক্ষেশ্বর শিব ও সীতাকুণ্ড ব্যতীত অনেকানেক দেবালয় 
স্থাপিত আছে। এ স্থান অতি পবিত্র বলিয়া মনে হয় ত্য দকল যাত্রী 
এখান হইতে হৃষীকেশ ও লক্মণঝোল1 নামক পবি/স্থান দর্শন করিতে 
ইচ্ছা করিবেন, তাহাদিগকে এই স্থান হইতেই /তথায় বারা করিতে 
হইবে, যস্তপি কেহ ঘোড়ার গাড়ীর সাহাযোর্ঠ যাইতে ইচ্ছা করেন, 
তাহ! হইলে তিনি যেন হরিদ্বার হইতে কন্থল্‌ হইয়া হাবীকেশ যাওয়া 
আসার ভাড়া করেন, ইহাতে বিশেষ স্থুবিধ। হইবে। বলাবাহুল্য, চারি 
জন আরোহী অরেেশে যাইতে পারেন, এরূপ একখানি ঘোড়ার গাড়ীর 
ভাড়া হরিদ্বার হইতে ৫২ দিলেই পাওয়া যায়। আমরা এ তীর্থে যাহা- 
দের সহিত আসিয়াছিলাম, তাহাদের এখানকার সমস্ত তীর্থ জানা ন! 
থাকায়, প্রধমবারে স্থানীয় অধিকাংশ তীর্থ স্থান দর্শন ঘটে নাই, অথবা 
যাহ দর্শন করিয়াছি, উহাতে কত কষ্ট, কত বাজে খরচ সহা করিতে 
হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই ছৃঃখেই ছূর্বল হস্তে লেখনী ধারণ 
করিয়া এই পুস্তকের স্থ্টি, এই পুস্তকখানি সঙ্গে থাকিলে সাধারণের 
উপকার হইবে, এরূপ আশা হয়। | 

দ্বিতীয়বারে এখানকার অবশিষ্ট তীর্থ যাহা দর্শন বা সেবা করিয়াছি 
উহা দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এই "স্থানে 
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একটী কথা৷ বলিবার আছে--নকল স্থানেই পাণ্ডা বা সেতুয়ানিগের 
গতিবিধি থাকে, কিন্তু হরিদ্বারে__চৈত্র হইতে বৈশাখ মাস ভিন্ন অপর 
সময় তাহাদের দেখিতে পাওয়া যায় না। 

হরিদ্বারের ছুই ক্রোশ উত্তরে সপ্তত্রোত৷ বা নপ্তধার1, তাহার ১৪ 
মাইল উপরিভাগে হ্যীকেশ তীর্থ অবস্থিত । এতীর্থে গঙ্গা কলকল 
রবে তরঙ্গ উচ্ছলিত করিয়া পাহাড় হইতে অবতরণ করিতেছে, সে দৃষ্ত 
অতীব মনোহর ! কেবল এই দৃশ্তটা নয়নপথে পতিত হইলে মনে হইবে 
- আমার স্কুল কষ্ট ও সকল অর্থ ব্যয় সার্থক হইল। ভগবান হ্ৃষী- 
কেশের কুপা বীস্মুত কাহারও ভাগ্যে এ তীর্থ দর্শনলাভ হয় না। 
পাঠকবর্গের শ্রীতির স্মিত ভগবান হৃষীকেশ-মন্দিরের একথানি চিত্র 
প্রদত্ত হইল। রি 

এখানে গঙ্গায় ম্নান ও তর্পণার্দি কাধ্য যথানিয়মে সম্পন্ন করিতে 
হয়। এই হাধীকেশ হইতে আরও তিন মাইল উত্তরে লক্মণঝোলার 
দর্শন পাওয়া যায়। পূর্বকালে (অনস্তদেব ) বা মহামতি লক্ষমণ্েব 
এই স্কানে বসিয়া তগস্তা করিয়াছিলেন, এই কারণে এই গ্ানটী লক্ষণ * 
ঝোলা নামে খ্যাত হুইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে বদরীকাশ্রম পথে ইহার 
বিস্বৃত ধিবরণ আছে। এইরূপে এখানকার তীর্থ স্থানগুলি একে একে 
বর্শন করিয়া আমরা এই স্থান হইতে দিল্লী বা ইন্ত্প্রস্থে যাইবার জন্য 
প্রস্তুত হইলাম 
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দি্নী যমুনার পশ্চিমতীরে অবস্থিত । কলিকাতা! তে রেলপথে 
৪৭৭ ক্রোশ দুরে এই প্রাচীন সহরটা আপন শে্্া বিস্তার করিয়া 
আছে। হরিঘার হইতে পুণ্যতূমি কুরুক্ষেত্র /র্শিন করিতে যাইতে 
হইলে দিল্লী জংশন ষ্টেশনে রেলগাড়ী বদল করিতে হয়? স্ৃতরাং তীর্থ 
ষাত্ত্রীগণ এই ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেই দিল্লী সহরের শোভা দর্শন করিয়া 
থাকেন। কেন না, এই প্রাচীন সহরটা পর্যায়ক্রমে হিন্দু, মুসলমান 
;ও শেষে ইংরাজরাজের রাজধানী হইয়াছে ; ফলতঃ এখানে মন্দির, 
মন্জিদ এবং গির্জা গুলির সৌনার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। দিল্লী সরে 
ষত প্রকার ঘোড়ায় টান! গাড়ী আছে, এক! ব্যতীত সকলগুলিই বগী 
নামে প্রদিদ্ধ। 

ধে সহর পাগবদিগের ইন্্রপ্রস্ত বলিয়া কথিত, যে ইন্ত্রগ্রস্থে রাজা 
যুধিষ্টির ধর্মরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, যে রাঙ্গ্যে রাজনুয় যজ্ঞ তইয়া 
ত্রিতুবনের দেবগণ, নৃপতিগণ একপ্রিত হইয়াছিলেন, যে সহরে কুতব- 
মিনারের তুলনা রছিত, যথায় মোগল দম্রাটগণ তাহাদের রান্বত্বলালে 
মনের সুখে সুন্দর হ্ন্দর মন্জিদ, অক্টালিক! প্রভৃতি নির্মাণ করাইরা 
নানাগ্রকারে সুসজ্জিতপর্বক আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, 
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যে স্থানে অস্তাপি কেল্লা মধ্যে এ সকল মহিমান্বিত বাদশাহদিগের 
বিচার-গৃছ, বিলাভবন, নাট্যশালা, ভজনাগার, স্নানাগার প্রভৃতি 
বমুনা তীরে দেদীপ্যমান থাকিয়া তাহাদের মহিম। প্রকাশ করিতেছে, 
ঘথায় খাস দেওয়ান নামে নানাবিধ কারুকার্ধ্যে পরিশোগ্টিত একটা 
চমৎকার দালান আছে, যে দালানের ছাদের চারিদিকে স্পষ্টাক্ষরে 
ধোদ্দিত আছে, প্ব্ধি পৃথিবীতে স্বর্গের বৈকুগ্ঠ তুল্য কোন ্ুখ স্থান 
ধাকে, তাহ! হইলে সেটা এই প্রাসাদ মধ্যেই অবস্থিত,» ষে প্রাসাদের 
ভিতর এক উপ্ভানের মধ্যস্থলে আগ্রার জগদ্বিখাাত তাজমহলের অনু- 
করণীয় ছুমায়ুনেসসুমাধিক্ষেত্র অবস্থি ত,যে প্রাচীন নগরে বর্তমানকালে 
ইংরাজরাজের কৃপায় স্ামগাড়ী, এক। গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, কলের 
জল, গ্যাসের আলো এস্টু ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হইয়াছে, পথায় 
অত্যুচ্চ সুন্দর সুন্দর অষ্রার্লিকা সকল নিন্মিত হইয়া! ইহার কত শোভাই 
বন্ধিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই? যথায় আহারীয় সামগ্রী এবং 
পুরিসকোর্ট, জজকোর্ট, স্কুল, পো.ফিস ইত্যাদি যাহ! কিছু আবশ্তক, 
মমস্তই বর্তমান থাকাতে প্রজাগণ সুথ-স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতেছেন । . 
বন্তমানকালে যে মুহরে অসংখ্য ধর্মশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়া! যাত্রীদিগের 

বিশ্রামের জন্ত কত সুবিধাই হইয়াছে, যে দিল্লী সহর-_-মোগল সম্রাট- 

দিগের রাজত্বকাল হইতে সোণা, রূপা ও গপ্টীর তারের উপর উৎকষ্ট 

অলঙ্কার প্রস্তুত হইবার জন্যই চিরবিখ্যাত) দেই সহরে পদার্পণপৃক্বক 

ছই-একদ্িন অবস্থান করিয়! এই সমস্ত শোভ। দর্শন করিতে কাহার না. 
ইচ্ছা হয়? 

পাণ্বগণ-_প্রীকৃষ্ণের উপদেশ মত কুরুরাজের নিকট বিনা যুদ্ধে সন্ধি 
প্রার্থনা করিলে-_-কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রী তাহাদিগকে পাণিপত, সোনপত, 
ইন্ত্রপত, ছিনপত ও ভাগপত নামে যে পাচ থও জমি প্রদান করিয়]- 
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ছিলেন, তন্মধ্যে টিলপাত ও ভাগপত নামক এই ছুই খণ্ড জমী অগ্তাপি 
এখানে বর্তমান থাকিয়! তাহাদের মহিমা প্রকাশ করিতেছে । পাণি- 
পথ নামক স্থানটা বর্তমান দিল্লী সহরের ৩০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত, অব- 
শিষ্ট ছুই খণ্ড জমী যমুন! গর্ভে লীন হইয়াছে । এই পাণিপথের প্রকাও 
প্রান্তরে বারন্ত্রয় সাংঘাতিক যুদ্ধের পর ভারতের উচ্চতর প্রদেশে ভাগ্য 
নিরূপিত হয়, পরে ইহার বিস্তৃত ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে! 

যমুন] নদীর দক্ষিণ স্থানটা ইন্্রপ্রস্থ নামে বিখ্যাত, অর্থাৎ বর্তমান 
দিল্লী সহর হইতে এই স্থান অন্যুন এক ক্রোশ দূরে অবুন্থিত। সহর 
হইতে এই স্থানের শোভা দর্শন করিতে যাইবার সমফু০4গুবদিগের সেই 
প্রাচীন ধ্বংসাবশিষ্ট গৃহগুলি স্তূপাকারে ইষ্টকে পর্ম্নণত দেখিতে পাওয়া 
ফায়। এই স্থানের চতুর্দিকে পাগবদিগের গ্র্বেষ্টিত পুরাতন কেল্লা 
ছিল, এ কেল্লাটী মুসলমানদিগের কৌশলে এঁত পরিবর্তন হইয়াছে যে, 
পূর্ধ্বে উহ! হিন্দুরাজার কেল্লা ছিল বলিয়া! কিছুমাত্র চিনিবার আশা 
নাই । বর্তমান সহরে বথায় হুমায়ুন সমাধিক্ষেত্র অবস্থিত, প্রবাদ এই- 

" রূপ-- স্থানটা পূর্বে তৃতীয় পাও্ব মহাবীর অজ্জুনের দুর্গ ছিল, আর 

সের-শা নামে যে রাজবাটা দেখিতে পাঁওয়। যায়, এ নিদ্দিষ্ট স্থানে পাু 
পুত্রগণ, নারায়ণ এবং মহধি ব্যাস কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান 
করিতেন, কিন্তু ধর্মরাজ ষুধিঠির এখানে যে স্থানে রাজস্থয় যজ্ঞ করিয়া- 
ছিলেন, তাহার কোন চিহ্ন পর্যযস্ত সন্ধান করিতে পারিলাম না । অন- 
গত.হইলাম, সেই যল্ত স্থানেই দিল্লী সহরটী প্রতিঠিত হইয়াছে । 

মহাভারত পাঠে জানিতে পার! যায় যে, গঙ্গাতীরবর্তী হত্মিনানগর 
ত্যাগ করিয়। পাওু পুত্রগণ পঞ্চ ভ্রাতা এই স্থানে উপস্থিত হুন, এবং 
নগর নিন্দীণ করিয়। উহাকে ইন্রপ্রস্থ নামে প্রসিদ্ধ করেন, আবার এই 
ইন্প্রস্থেই রাজনুয় বজ্ঞ করিয়া যুধিঠির প্রথম রাজ! হুইয়ছিজেন। 


দিলী ২০৯. 

_____ শী শশা রী 
কথিত আছে, পাগুবদিগের পরবংশীয়েরা ৩০ পুরুষ পর্যন্ত এখানে 
নির্ধিপ্বে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কালক্রমে সেই প্রাচীন নগর এক্ষণে 
ইংরাজদ্দিগের আমলে ভারতের রাজধানীরূপে পরিণত হুহয়াছে। খ্রীষ্ট 
জন্মের প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতের ইতিহাসে দিল্লী নগরের 
নামোল্লেখ পাওয়া যায়। ইহার পরেও কয়েকটা হিন্দু রাজবংশ এই 
নগরে থাকিয়া রাজত্ব করেন। চতুর্থ শতাব্দীর মধো ধৰ নামে এক 
রাজ! দ্রিলীর লৌহস্তস্ত স্থাপন করেন, এই স্তস্তটীর ব্যাস ১৬ ইঞ্চি এবং 
উচ্চতার ৫০ ধৃ্ধট ; তৎপরে বহুকাল পধ্যন্ত নগরটা রাজাহীন অবস্থায় 
থাকার, ইহা! ধ্বংস দ্রিকে অগ্রসর হইতে থাকে, শেষে ৭৩৬ খৃঃ 
মহাবীর অনঙ্গপাল নাক এক হিন্দু রাজ! সেই ধবংন রাজ্যের পুনঃ 
প্রতিষ্ঠা করেন । তাহারীরবর্তী রাজারা এখান হইতে নৌজ নগরে 

গিয়] রাজ্য স্থাপন করেন । 

কথিত আছে, ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে মহম্ম্দঘোরী পাণিপথের মহ যুদ্ধে 
পৃথীরাজকে নিহত করিলে পর, তিনি কুহুবুদ্দিন নামক একজন সেনা" 
' পতিকে এই নবাবিষ্কৃত দেশের শাসন কর্তারূপে নিযুক্ত করিয়! প্রস্থান 
। করেন। কু€বুদ্দিনের অবস্থানকালে এ নগরের অনেক শ্রীবৃদ্ধিসাধন 
হয়, এমন কি তিনি এক ক্ষমতাশালী রাজবংশ দিল্লীতে স্থাপন করিয়া 
আপন কীন্ি প্রতিষ্ঠ। করেন, এই হেতু দিল্লী তাহার নিকট মনেক 

বিষয়ে খণী। 
ধর্াত্মা ঘুধিঠির এখানে যে ঘাটে অশ্থমেধ যক্ত করিয়াছিলেন, সেই 
ঘবাটট্টী অগ্তাপি বর্তমান থাকিয়া অতীত ঘটনার বিষয় সাক্ষ্যম্বরূপ 
বিরাজ করিতেছে । এক্ষণে এ ঘাটটা আগমবোড়ের ঘাট নামে খ্যাত। 
বাদশা সেরসা-_-এই হন্রপ্রস্থ নাম পরিবর্তন করিবার জন্য প্রাণপণে 
চেষ্টা ্ি্বাছিলেন এবং তাহার নিজ নামানুসারে নগরতী নিয়ারগড় 
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নামে প্রচার করিক়্াছিলেন,তথাপি সাধারণের নিকট উহা! সেই প্রাচীন 
ইন্দ্রপ্রন্থ নামেই প্রসিদ্ধ আছে। 

দিল্লীর কেল্লাটার চারিদিকে গড়বেষ্টিত এবং যমুনা নদীর সহিত 
সংলগ্ন মাছে। এহ্‌ কেল্লা মধ্যে পৃর্ববোল্লিখিত বাদশাদিগের বিলাস- 
ভবন, মস্জিদ, বিচার গৃহ, মযুর-সিংহাসন, দেওয়ানীথান। প্রভৃতি 
শোভা পাইতেছে। দিল্লীতে খে সকল আশ্চধ্য সুন্দর মাঞবেল প্রস্তরের 
উপর হীরা, মাণিক, মুক্তা এবং সোণা, রূপা প্রভৃতির সংযোগে 





এক্ষণে শ্রী সকল স্থান__ইংরাজদিগের কেল্লার/ীমামধ্যে অবস্থান কতি- 
তেছে। এই কেল্লাটার চারিদিকে চারিটী ফটক ভিন্ন ভিন্ন নামে 
আপন শোভ! বিস্তার করিয়া! আছে । কালের গতি কে রোধ করিতে 
পারে, ব্তমানকালে সেই প্রাচীন হিন্দু বা মোগল সম্াটদিগের কান্তি 
* স্তস্ভে তাহাদের পরিবর্তে এক্ষণে কেবল ইংরাজ সিপাহীগণ বিরাজ 

করিতেছেন। সে ষাহ! হউক, ঘাত্রীগণ এই প্যালেসের সৌন্দধ্য দর্শন 
করিতে ইচ্ছা করিলে_-কেল্লার ইংরাজরাজপুরুষদিগের অন্থুমতি লইতে 
হয়। ত্র সকল রাজপুরুষগণ যাত্রীদিগের আবেদন পত্র পাইলেই বিনা 
আপত্তিতে ভিতরে প্রবেশ করিবার ছাড়পত্র দিয়া থাকেন। বলা- 
বাহুল্য, যে কর্মচারীর এই ছাড়পত্র দ্বার অধিকার আছে, তাহাকে 
সন্তৃষ্ট করিলে, তিনি শীঘ্র ইহ! বাহির করিয়া! দিয়া থাকেন । 

'মহাপ্রতাপশালী স্বনামখ্যাত ভুলুরাজার রাজত্বকালে-_তাহার 
নামানুসারে এই নগরটার নাম দিল্লী হইক়াছে। 

দিল্লী সহরের এক স্থানে একটা বৃহৎ কৃপ দেখিতে পাওয়া যার 


দিক্গী , ২১১ 








ই কৃপটী “নিজাম-উদ্দীন কৃপ” নামে প্রসিদ্ধ। প্রতি বৎসর মুসল- 
মানেরা দলে দলে এই স্থানে আসিয় সম্রাট নিজামের আত্মার মঙ্গল 
কামনা করিয়া একটা মেলা বসান এবং উক্ত কৃপে ন্নান করিয়। আপনা- 
দিগকে চরিতার্থ বোধ করিয়া থাকেন। 

দিল্লী নহরের ফিরোজাবাদ নামক পল্লীমধ্যে ২০টী রাজবাটা, ১০টা 
মন্ধমেণ্ট এবং পাঁচটী প্রাসদ্ধ মস্জিদি আপন শোভ। বিগ্তার করিয়া 
মাছে । সহরের যে অংশ “সাতপুলের বাধ” নামে খ্যাত। কথিও 
তৈমুরলঙ্গ দিল্লীতে আধিপত্য বিস্তার করিবার জন্ত এ 
লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণনাশ এবং বিস্তর স্থসজ্জিত 
অট্রালিকাগুলি ধ্বংস ব্রিয়া ই সকল অট্রালিকার ভিতরকার বু মূল্য 
দব্য-সামগ্রীগুলি লৃ্ঠন তু আপন জয় ,ঘোষণা৷ করেন। ইতিহাস 
পাঠে জানা যায়, তৈমুরের অত্যাচারের পর এই নগরটা সেরশাহের 
পুত্র মহণ্মণ সলিমান পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন । এই স্তানেই বাদশ! ওরঙ্গ- 
জেবের আদেশে মোরাদ এবং দারার পুত্র অবরুদ্ধ থাকেন ; এই স্থানই 
ভারতের রঙ্গতৃমি নামে খ্যাত, অর্থাৎ এই নিদিষ্ট স্থানেই মোগল 
পাঠান এবং হিন্দু রাজগণ অনেক রঙ্গখেলাই দেখাইয়। গিয়াছেন। 

সাতপুরার সন্নিকটে “হুমাষুন টুম্বপ নামে একটী অত্যাশ্চধ্য 
স্থশোভিত প্রকাণ্ড মস্জিদ আপন শোতা বিস্তার করিয়া আছে। 'প্রবাদ 
এইবূপ-:এই জগছিখ্যাত মস্জিদটা নির্মাণ করিতে সম্রাট অকাতরে 
অতি কম ১৫ লক্ষ টাকা বায় করিয়াছিলেন । মস্জিদের মধ্যন্ভলে 
সম্রাট হুমায়ুনের প্রিয় বেগম হামিদাতান্থ ও দাবার কবর অস্তাপি বর্ত- 
যান আছে, এতন্তিন্ন ফেরোজশা, জাহান্দারশ প্রভৃতি অনেক গুলি নাম- 
আদ বাদশাগণেরও কবর এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। যে সম্রাট 
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ফেরোজশার রান্বত্বকালে__ইংরাঞ্জেরা ভারতবর্ষ মধ্যে স্বাধীনতাকে 
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বাণিজ্য করিবার সানন্দ প্রাপ্ত হন, সেই ফেরোজশার মসজিদটার 
শোভা লেখনীর দ্বারা ব্যক্ত করা অসাধা । কথিত আছে, বাদশ। ইমা 
ঘুন এরূপ কঠিনভাবে তাহার রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন যে, অগ্তাপি 
বঙ্গবাসীরা "এ হুমো৷ মাস্ছে” বলিয়া তাহাদের সন্তান সম্ততীদিগকে 
ভয় প্রদশন করিয়া! থাকেন। পাঠকবর্গের শ্রীতির নিমিত্ত সেই 
জগদ্িখ্যাত হুমায়ুন মস্জিদ্ের একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল। 

হতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহারাজ পৃর্থীরাজের রাজত্ব- 
কালে এখানে ২৭টী প্রসিদ্ধ হিন্দু দেবদেবীর মন্দির প্রন্সিষ্টত ছিল; 
কালের কুটিল পরিবর্তনে সে পমুদয়ই এক্ষণে ধ্বংস হয়া এ পতিত্র 
স্থানটী “ভূতখান।” নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । এক্ষগ্রণ সেই প্রাচীন ভ্‌ত- 
থানার ভিতর স্থানে স্থানে__নারায়ণ, ইন্্র এবঠ/ব্রদ্মার পবিত্র বিগ্রহ 
মৃস্তির দর্শন পাওয়া যায়। 

বর্তমান দিল্লীর অপর নাম “সাত-কেন্লা-সহর*। অগ্তাপি সহরের 
যে অংশে ৫২টী গেট ও ৭টা কেল্লা বিরাজ করিতেছে, সেই স্থানহ 
'সাত-কেলা-সহর নামে প্রসিদ্ধ। টু 


দিলীর ইতিহাস 


অতি প্রাচীনকালে শার্য্েরা এই স্থানে অবস্থান করিয়া ভারতে 
সভাতা বিস্তার করেন। বর্তমান দিল্লী সহরের চতুষ্পার্থ্ে কেবল সেই 
সকল প্রাচীন ভাঙ্গ। বাড়ী ও ইটপাথর পতিত অবস্থায় থাকিয়া অতীত 
ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । তৈমুরলেনের ভারত-বিজয় 
বৃস্বান্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্বয়ং তৈমুর বু সংখ্যক তাতার সৈশ্ 
লইয়া! ১৩৯০ থৃষ্টাব্ৈ ভারতবর্ষ জয় করিতে উপস্থিত হন । কুতুঁবুদ্দিনের 





দিলীর ইতিহাঁস ২১৩ 
০০ ই সিসি ৯ 
আমলে. যে রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়, (সই রাঞ্জবংশের মধ্যে মহম্মদ 
টোগলকের রাঁজত্বকালে__তিনি দিল্লীনগরের প্রসিদ্ধ প্রাচীরের সন্গি- 
কটেই মহম্মদ টোগলককে সপৈন্যে পরাজিত করিয়া তাহার রাজ- 
ধানীতে প্রবেশ করেন এবং বন্ধুবান্ধবসহ তথায় মামোদপ্রমোদে রত 
থাকেন, এদিকে তাহার বিজদ্বী-সৈন্যের! ক্রমাগত একাধিকক্রমে পাঁচ- 
দিন নগর লুঠপাট ও গ্রামবাসীদিগকে বধ করিতে থাকে । কথিত 
আছে, এই সকল বিজয়ী উন্মত্ত সৈন্যের এখানে এত নরহত্যা করিয্া- 
ছিল যে, এর সকল মৃতদিগের কেবল ছিন্ন মন্তক দ্বারা এক প্রকাণ্ড 
স্তুপে পরিণত হইয়াছিল। তৎপরে তৈমুর-সসৈন্তে মিরাট দখল করিয়া 
তথাকার পুরুষ লোষ্দিগকে জীবন্ত অবস্থায় তাড়াইয়া দিয়া কেবল 
সুন্দরী যুবতী ও পুত্রগণকে দাস করিয়া লইয়। যান, অধিকস্ত প্রত্যা- 
বর্তনকালে নগরের প্রাচীত্ব ভাঙ্গিয়া এবং চতুর্দিকে আগুন দিয় নগরটী 
ভশ্মাবশেষ করিয়! গ্রস্থান করেন । | 
তৈষুরবংশীয় মোগল সম্রাট বাবর-_পাণিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিমের 
লোকদ্দিগকে বুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, এই দিল্লীনগরে প্রবেশ করেন» 
বাবরের রাজধানী সেই সময় আগ্র। নগরে ছিল, সুতরাং তাহার পুত্র 
হুমাযুন দিললীনগরে রাজ্য স্থাপনপর্ববক বসবাস করিতে থাকেন, শেষে : 
এই স্থানেই তাহার মৃত্যু হয়। সম্রাট হুমায়ুন জীবিতাবস্থায় এক উদ্ভান 
মধ্যে আগ্রার তাজমহলের অনুকরণীয় আপন পছন্দানুযাণী এক নুন্দর 
সমাধি নির্মাণ করিয়াছিলেন । বলাবাহুল্য, প্র সমাধিতেই তাহাকে 
কবর দেওয়া! হয়। যাত্রীগণ অস্তাপি এখানে উপস্থিত হুইয়। এই 
সমাধিঘ্» শোভ। দর্শন করিয়া থাকেন। সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীর 
সচরাটক্ আগ্রা, লাহোর ও আজমীরে বাস করিতেন, স্মুতরাং সাজে সাঁজে- 
হান নামে এক ব্যক্তি দিলীর সিংহাসনে প্রতিটিত হন । এক্ষণে যে 
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ভাবের দ্রি্ী আমাদের নয়নপথে পতিত হয়, উহ। সেই সাজেহান 
শাহার আমলেই নির্ষিত। নগরের চারিদিকের প্রাচীর ও ছৃর্ তাহারই 
দ্বারা নিন্মিত হইয়াছে । 

অষ্টাদশ শতাব্দীর ১৩ বৎসরের মধ্যে আফগান জাতীয় লোকেরা 
পাচবার প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়! দিল্লী ও তন্নিকটবর্তী যাবতীয় অঞ্চলগুলি 
অধিকার করিয়া লন। এই যুদ্ধে যেরূপ নিষ্ঠুরভাবে হত্যাকাণ্ড ও 
রক্তপাত হয়, এমন আর কোন স্থানে কখন হয় নাই। কথিত আছে, 
এবারকার আক্রমণকালে__দিল্লীবাসীরা নিরুপায় হইয়া! আফগনদিগকে 
অতিথিরূপে গ্রহণ করিয়া নগরের দ্বার খুলিয়া দিয়াছিলেন__তথাপি 
নির্দয় আফগানেরা কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া ত্ী সকল নিঃসহায় লোক- 
দিগের উপর অতি পাশবোচিত ব্যবহার করিরাছিল, বিশেষতঃ আফ- 
গান অশ্বারোহীর। কি রাজা, কি প্রজা, কি ধনী, কি দরিদ্র সকলকেই 
মনের সাধে বিনাশ, গৃহ লুষঠন ৭ গ্রাম সকল দগ্ধ করিতে কুঠ্ঠিত হন 
নাই। লিখিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়__হিন্দুদিগের পবিত্র তীর স্থান সকল 
নষ্ট করাই তাহাদের প্রিয় কাধ্য হইয়াছিল। 

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইবার পর ১৭৮৮ থৃঃ মহারাষ্তরীয়েরা 
বাহুবলের পরিচয় দিয়। এই সকল অত্যাচারী আফগানদিগের নিকট 
হইতে দিল্লী নগর অধিকার করিয়া লন, এই সময় মোগল সম্রাট- 
শিদ্ধিয়ার মহারাস্্রীয় রাজার আদেশে বন্দী হইয়া থাকেন। এইরূপ 
জয় পরাজয্বের পর শেষ ১৮০৩ সালে হংরাজের! দিল্লী নগরটা অধিকার 
করিয়া লন। ইংরাজদিগের অধীনে দিলীবাসীর। নির্বিস্বে পঞ্চাশ বৎ- 
সরের অধিককাল শাস্তিস্থথ উপভোগ করেন। ততৎপরে ১৮৫৭ খৃঃ 
মেমাসে সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে মিরাট হইতে দলে দলে 
বিক্রোহীরা দিগ্ী সহরে প্রবেশ করতঃ ইউরোপীয় স্ত্রী, পুক্রব, বালক ও 
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বালিকাদিগকে অতি নিষ্টুরভাবে বিনাশ করে, ঠিক ইহার ছুই-তিন 
মাল পরে ইংরাজের! নগরটী পুনর্ধার অধিকার করিনা বিদ্রোহীদিগের 
সাহাধ্যকারী মোগল সম্াটকে রেস্কুণে নির্বাসিত করিয়া পূর্ব শোকের 
শাস্তিলাভ করেন । কথিত আছে, ১৮৮৭ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে 
ভারভ-সন্ত্রাজ্ঞী বলিয়া এই দিল্লী নগরে ঘোষণা করা হয় । 

বর্তমান দিল্লী সহর--যে অংশে দেশীয় লোকের বাস, সে অংশের 
অধিকাংশ বাট়ী ইষ্টক নির্মিত হইংলও ভাল মালমসলায় প্রস্তত বলিয়া 
সম্মান হয়। রাস্তাগুলি ছোট ছোট, অতিশয় সঙ্কীর্ণ ও বক্রভাব, 
কিন্তু রাজপথগুলি পরিষ্কার, প্রশস্ত ও আনন্দদায়ক । এখানকার 
চক-বাজারে প্রবেশ *করিলে কত প্রকার যে অদ্ভু5 সুন্দর সুন্দর দ্রবা- 
মামগ্রী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ইয়ত্। নাই । সহবের স্থানে স্থানে 
রাস্তার উপরিভাগে পাঞ্জাবী, দিল্লীবাদী বা পসারীর দোকান সকল 
এবং আঙ্গুর, কিস্মিস্‌, পেস্তা, সারদল, নাশপাতি, আপেল প্রভাতর 
আমদানী থাকায় সকল দ্রব্যই সন্ত] দরে বিক্রয় হইয়া থাকে। ছঃখের 
বিষয়, এ সহরে যে নকল মুণ্ময় হাড়ী প্রস্তত হয়, উহাতে বঙ্গবাসী- 
দিগের রন্ুই করিবার বড় অস্থুবিধা। কারণ ইহার তলদেশ এত পুরা 
যে, ছুই পয়সার কাষ্ঠ না আলাইলে উহ উষ্ণ হয় না। 


জুম্মা মনজিদ 


দিল্লীর ভুনা মস্জিদের নায় প্রকাও মস্জিদ ভারতবর্ষ মধ্যে আর 
দ্বিতীয় নাই। আমর! শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথদেবের মন্দিরকে যেরূপ 
ভক্তির চক্ষে দর্শন করিয়া থাকি, মুসলমানের! সেইরূপ এখানকার এই 
জুম্মা ময়জিদকে ভক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকেন। জুন্মা মস্জিদ অর্থাৎ 
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আল্লার মস্জিদ। এই মস্জিদটী সমস্তই শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্িত। ইহা 
আগ্রার তাজমহল অপেক্ষা নীচু, কিন্তু দি্লী সহরের যাবতীয় অট্টালিকা 
অপেক্ষা! উচ্চ। মস্জিদটা লম্বে ২০১ ফিট এবং প্রস্থে ১২০ ফিট। ইহার 
মন্তকে তিনটী গিপ্টী করা লাল ও কাল পাথরের স্থুসক্জিত স্তস্ত শোভা 
পাইতেছে। কথিত আছে, এই মন্দিরটী নির্মাণ করিতে দশ পক্ষ 
টাকা ব্যয় হুইয়াছে। 


লালকোট 


দ্বিতীয় অনঙ্গপালের রাজত্বকালে, এই লালকোট নামক ছর্গটী 
প্রস্তত হয়। ইহার পরিধি মাড়াই মাইল, ৬ ফিট উচ্চ প্রাচীর এবং 
চতুর্দিক গড়বেষ্টিত ছিল, এক্ষণে ইচার তিনদিকের গড় বর্তমান আছে, 
তাহাতে আবার অনেকগুলি গেট দেখিতে পাওয়া যায়; এই সকল 
ফটকের মধ্যে পশ্চিমদিকের গেটটী প্রণজিৎ গেট” নামে খ্যাত । 


অনঙ্গপাল দিঘী 


লালকোটের সন্নিকটে এই বৃহৎ দিঘধীটা অস্তাপি বর্তমান থাকিয়া 
তোমরবংশীয় মহারাজ অনঙ্গপালের কীর্তি ঘোষণ। করিতেছে। দিঘাঁটা 
লম্বে অন্ন ১৬৯ ফিট এবং ১৫২ ফিট গভীর। কথিত আছে, মহারাজ 
দ্বিতীয় অনঙ্গপালের পুত্রের রাব্রত্বকালে যখন ৭৩৬ খৃষ্টাব্ধে মহম্মদ- 
ঘোরী দিল্লীনগর আক্রমণ করেন, সেই সময় রাজ! সপরিবারে এই 
অজেয় লালকোট নামক ছর্গে মাশ্রয় গ্রহণ করিয়! নির্বিক্ে অবস্থান 
করিয়াছিলেন। অগ্যাপি সাধারণে এ কেল্লাটীকে “চোহান রাজপুত 
শ্রেষ্ঠ রায় পৃথীরাজের কেল্লা” বলিয়া প্রকাশ করেন। 
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দিল্লীর চক 


এখানকার এই চকবাজার-_-এক অপূর্ব দৃশ্ত | কেন না, যে দিল্লী 
সুন্দরী বাইজীদিগের স্থললিত কণ্ম্বরের নিমিত্ত প্রপিদ্ধ। এই স্থানের 
প্রশস্ত রাজপথের উভয় পার্থে সেই সকল সুন্দরীরা অবস্থান করেন। 
চকবাজারে স্তূপাকারে আহ্কুর, কিস্মিস্‌ পেস্তা, সরদাল, নাশপাতি, 
আপেল প্রভৃতি মেওয়া সকল তাজ। ও বৃহদাকার এবং অল্প মূল্যে 
খরিদ করিতে পাওয়! যায়। আমরা এই চকবাজারের শোভা সৌনধ্য 
দর্শন করিবার সময় ৬্থানকার “দিল্লীক| লাভ,” খরিদ করিয়া! তাহার 
আস্বাদে তৃপ্তিলাভপূর্বক পাঠক মমাজে প্রকাশ না করিয়া স্থির 
ধাকিতে পারিলাম না। ক্লাডড গুলির উপরিভাগটা দেখিতে ঠিক যেন 
ক্ষীরের নাড়ুর মত, কিন্তু ভিতরে একপ্রকার কান্ঠের গুড়ার মত-_ 
তাভার আস্মাদ কটু। 


কুতৃবমিনার 

এই অত্যুচ্চ ভূবনবিখ্যাত মিনারটী পাও্ুবংশীর় এক রাজা তাহার 
কন্ঠার অনুরোধে-_ইহার উপর হুইতে সুধ্যোদয়ের সময় গঙ্গাদেবীকে 
দর্শন ও উপাসনা! করিবার অভিপ্রায়ে নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই 
মিনারের উত্তরদিকের দ্বারগুলি অনেকটা হিন্দুদিগের প্রণালীতে গ্রস্থত, 
অগ্যাপি উহা! দেখিলেই তাহার প্রমাণ পাওয়া ফায়। ইহার মধ্যে এক 
স্থানে একটী ঘণ্টা আছে, প্র ঘণ্টা দেখিয়া! ইহাকে হিন্দু নির্দিত বলিয়া 
অন্থমান হয়। ১৮০৩ খৃষ্টাবে ভূমিকম্পের সময় মিনারের চুড়াটা ভাঙিয়! 
গড়ে এবং ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তৎপরে সম্রাট 
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কুতব ইসলামের ব্রা্ত্বকালে সেই গিনাগ আবার সংস্কৃত হইলে ইহার 
সৌন্বধ্য 'এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে, ইহাকে হিন্দুনির্িত বলিয়া কিছুতে 
অনুমান করিতে পার যায না। এই আগাদ্বখাত মিনারের উচ্চতা 
১৫২ হাত এবং পরিধি অন্যুন ৯৮ হাত । উহার শিউরে বিবিধ রঙ্গের 
ষে পাচটা থাক আছে এ সকল গাক্ক এক-একটা এক্ষে পরিণত, আবার 
এই সকল কক্ষগুলির মবো “কানটা কোণবিশিষ্ট, কোনটা আদ্ধ চক্দ্রা- 
কার, কোনটী বা সম্পূর্ণ মদ্ধ চক্রাকার, কোনটা বা গোলাকার 
দেখিতে পাগয়া যার মিনারের সর্েবোচ্চ শিখার ছঠিতে সমতলভূমি 
হইতে ৩৭১টা সোপান মতিক্রম কারতে হয়। বগ্তমান দিল্লী সহরের 
পাচ ক্রোশ দক্ষিণদিকে এ5 মিনারটা অবাস্থত । *পাঠফবগেপ প্রীতির 
নিমিত্ত এই অতযাচ্চ মিনারের একটা চত্র প্রদত্ত হহল। 
আমার গায় সল্প সময়ের ভ্রমণকারা এবং বল্পণদ্ধনম্পন্ন ব্যাক্তর 

দ্বারা দিলী সহরের বর্ণন। অপাধা, ভবে ইহার মহুধা -য সকল স্থান 
দর্শন করিয়াছি, উহা সংক্ষেপে প্রকাশ করিলাম । 
এ নহরের চৌক নামক স্থানটা অতি প্রশস্ত ও রদণায়। হহার 
মধ্যমস্থলের উভয় পার্খে তরুরাজিশোতিত সুন্দর পথ । বাদশাহের 
সওয়ার বাহির ভ্হবার উপযুক্তহ পথ। নৈকটেত মলকা-বাগ নামে 
মহি্ষীর একটা উদ্যান, তন্মধ্যে বিচিএ চিত্র শালিক প্রতিষ্ঠিত রহি- 
ঘাছে। এহ গৃহে দিলীশ্ববের ময়ূর আসনের শির শোভাকারী একটা 
ক্ষুদ্র মুর মুণ্ডি দেখিতে পাওয়া যায়। এহরূপে দিল্লী সহরের শোভা 
সন্দর্শন করিয়া মামরা এখান তহতে কুরুক্ষেএ যাহবার জন্য প্রস্তত 
হহলাম। 
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করুক্ষত 


কুরুক্ষেত্র ক্ষেত্রে "কুক" । কুরু মর্থাৎ “কর”, “কর? পর 

গ্রনানঃত ধ্বনি_ তাহাকে কুরুক্ষেত্র বলে। 

বিরাট পুরুষ প্রি” রূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া কুরুক্ষেএ 
রণাঙ্গণে এমন একটা অপূর্ব লীলা! দেখাহয়া গিয়াছেন। যাহা প্রাতাক 
পরমাণুতে বাষ্টিভাবে এবং, সমগ্র বক্মাণ্ডে সমষ্টিভাবে অভিনীত হই 
(তছে 1 জীব-__ধীরে ধারে যে প্রকারে মুক্তির দিকে অগ্রসর হয় বা 
সমগ্র রঙ্গ.ও যে প্রক্কারে মুক্তির দিকে অগ্রসর হঠতেছে__ সাধক গ্লাণর 
মর্জনকে পশ্রীরু্ণ কুরক্ষেত্ররূপ রণালণে দাহারত একখানি আদশ 
চাৰ দেখাতয়া গিয়াছেন । 

দিল্লী হইতে কুরুক্ষেত্র নামক তীর্থ স্তান দশনার্থ ঘাইতে হইলে, ই, 
নাই রেলযোগে আদ্বালা প্েশনে উপস্থিত হাতে হয়? 

অন্বালা নগরে অনেক গোরা এবং দেখার পল্টন আছে । দিলী 
এইতে অন্বালা_রেদপথে ৬৮ ক্রোশ দুরে অবাস্থত। ৯৮২৩ খৃষ্টাব্দে এ 
নগরটা ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের হস্তগত 5ওয়ার গর তাহাদের কৃপায় 
প্রজার! শান্তিহ্বখ অন্গভব করিতিছেন। অন্বালার উন্তর-পাশ্চমে শতত্র 
নামক নদীতীরে প্রাণদ্ধ স্থান__লুধপানা। এখানকার হেয়ারী শাল 
জগ্ধিখ্যাত। পুব্ে এই নগরের নিকটস্থ স্থানে শিখ ও হংরাজদগের 
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সহিত তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল, এ যুদ্ধে উভয়পক্ষেরই বিস্তর ক্ষতি হয়। 
কথিত মাছে, ভারতবর্ষের মধ্যে এরূপ সাহসী শত্রুর সঙ্গে ইংরাজ- 
দিগকে আর কখন যুদ্ধ করিতে হয় নাই, কিন্তু সেই অগমসাহসী শিখ. 
জাতি এক্ষণে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের মতি বিশ্বস্ত প্রজা । ১৮৫৭ খুষ্টাবে 
সিপাহী বিদ্রোহকালে এই জাতি হংরাজদিগের অনেক উপকার 
করিয়াছিল। 

অন্বালা ষ্টেশন হইতে ভিন্ন ব্রাঞ্চ লাইনে থানেশ্বর নামক ষ্টেশনে 
অবতরণ করিতে হইবে: থানেশ্বর ষ্টেশন হইতে কুরুক্ষেত্র নামক ক্ষুদ্র 
নস্রটা দেড় মাহল দূরে অবাস্থত। এহ দেড় মাইল পথ গাড়ী ঝা 
একার সাহায্যে যাইতে হয়? প্রাসদ্ধ পাণিপথ ন্বামক নগরের দ্বার" 
ক্রোশ টত্তর-পশ্চিমে থানেশ্বর গ্রামটা অবস্থিত। কুরুক্ষেত্রের বিখ্যাত 
গ্কাণু ভাথ হইতে এই নগরের নাম থানেশ্বর ইয়াছে। কথিত আছে, 
কুক্পাগুবের মহাষুদ্ধে-_-ভারহ প্রায় বীরশৃগ্ত ইইয়াছল। থানেশ্বর 
প্রেশনের শনতিদৃরে কুরুপাগুবের নিদ্দিষ্ট রণভূমির বালুকারাশি ক্ষত্রি 
বীরগণের রক্তক্ত্রোতে লালবর্ণ রূপ ধারণ করিয়৷ অগ্যাপি অতীত ঘঈনার 
[বষয় সাক্ষ্যস্বরূপ বিরাজ করিতেছে । 

থানেশ্বর ষ্টেশন হইতে নগরে প্রবেশ করিবার সময় পথিমধ্যে ভাশ্ম- 
দেবের শরশয্যা স্থান ও পাওুমহিষী__কুস্তীদেবীর প্রতিষ্ঠিত শিবালয় 
দর্শন করিবেন। এই শিবালয়ের সন্নিকটে এক হুদ দেখিতে পাওয়া 
নায়; প্রবাদ এইরূপ--কুরুরাজ ছুর্য্যোধন পঞ্চপাও্ডবদের যুদ্ধে পরাজিত 
হইয়া এই হৃদ মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া আত্মরক্ষা করিতেছিলেন । 

কুরুক্ষেত্র__ত্রিলোকপুজা, প্রাচীন, প্রশস্ত পবিত্র তীর্থ বলিয়া 

কথিত । এই তীর্থে শুদ্ধচিন্তে গমন করিলে স্থান মাহাত্মযগুণে সকল 
পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যাঁয়। এতীর্থের মাহা্ম্য এত অধিক যে, 


কুরুক্ষেত্র ২২১ 


______ ২১ র্যা 


দর কোন বাক্তি ভক্তিসহকারে এহ পাত্র স্থানে যাইবার আভলাষ 
(রেন, তাহা হইলেও অগ্তিমে তিনি সকল পাপ হুইতে পরিত্রাণ 
শচ্য়। স্বর্গে পুণ্যাত্মাদিগের সহিত স্তান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এই 
নবতুল্য স্থানের তুলনা রহিত, প্রমাণন্বরূণ দেখুন_-নকল মন্ত্র উচ্চারণ 
রিবার পুর্ধে পকুকক্ষেত্র” এই পবিত্র নাম প্রথমেই উচ্চারত হইয! 
কে, এমন কি ইহার বাযুবিক্ষিপ্ত ধালরাশি ও ছুদ্কুঠকম্মীকে পরম পদ 
প্রদান করিতে সমর্থ হয়। পরমপদ শ্রীহরির কৃপা ব্যতীত এহ স্থান 
'শনলাত দুরূহ । কথিত আছে, শ্রদ্ধান্সিত হইয়া এখানে ত্রিরাত্র বাস 
হরিলে রাজশ্য় ও অশ্বামেধ বজ্ছের ফললাভ হইয়। থাকে । উত্তরে সর 
স্বতী, দক্ষিণে দৃদ্ধতী, 'এই উভয় পুণ।তোয়া নদীর মধ্যস্তলে কুরুক্ষেত্র 
ভীথ স্থানটা অবস্থিত । এই দিলোকপুজ্য কুরুক্ষেত্রের মাহাক্সা অণগত 
হইয়। বন্মাদি দেবগণ, খষিগণ, চারণগণ, গন্ধর্্বগণ, অগ্মরাগণ, মক্ষগণ 
৭ পন্নগগণ সতত আসিয়া হহার পূজার্চনা করিয়া থাকেন। 
কুরুক্ষেত্রে__ছোট বড় অনেকগুলি তার্থ বিরাজিত, তন্মধো 
মগ্রিতীর্থ, অমুত-কুপ, অরুশা, (অরুণা ও সরস্বতীর সঙ্গম স্তানই অরুণ 
স্্ম নামে খাত ) ইক্্রবারি, ওঘবতী, উশনস, কামাক-বন, কৌবের 
তার্থ, কৌশকীসঙ্গম, (কৌশকী ও দৃষদ্বতীর সঙ্গম স্থান কোৌশকীসঙ্গম 
মগমে বিখ্যাত) তৈজস-ভীথ, দধিচী-তীর্থ, পঞ্চবটা-তীর্ঘ, মাতৃ তীথ, 
সযাত-তীর্থ, দেবীপাচন-তীর্ঘ, বিষু্পদ-তীথ প্রসৃতি তীর্থ কল প্রসিক্চ । 
থানেশ্বরের বিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে একটী বৃহৎ দিঘী আছে । ইহাঝ 
চতদ্দিক বাধান সোপানশ্রেণী বিশিষ্ট, দিঘার মধাস্তলে এক চতুফ্ষোণা- 
কুন বাপ, প্র স্বীপের উপন্রিভাগে মহাবীর মোগল সম্রাটের নিশ্মিত এক 
ঢু বর্তমান থাকিয়া তাহার মহিমা প্রকাশ করিতেছে । এই দুর্গে যাই- 
বার জন্য উত্তর ও পশ্চিম ছুইদিকে দুইটা সেতু আছে। দিঘীর পশ্চিম 
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[রখ চন্্রকৃপ নাষে আবার একটী পবিত্র ভড়াগ দেখিতে পাওগা 
যায । সথাগ্রহণকালে ভারতের নানা হান হহতে নানা জাতীয় হিন্দুরা 
ভহাতে মুক্তিকামনা করিয়া মান, দান ০ পিতৃপুরুষাগের উদ্দেশে 
শ্রাদ্ধ করিয়। থাকেন। কথিত আছে, এই গ্রহণকালে আরতের সাবা 
ন্টার্থ কল এখানে আমিণা উপাস্কত হন, সুতরাং এ সময় এখানে ক্বাণ 
কারলে বন্ত পুণাসঞ্চয় ভা থাকে । কুরুক্ষেত্রে অজাযুখ ঘাট হহত্েে 
বত্ুষক্ষ পধ্যস্ত এহ প্রশস্ত ছ্ছয় মাইল স্তানের মধো ৯১টা তীর্থ বভমান 
আছে । এ তীথে উপস্ষিত হয়া নিয়ম সকল যথানিয়মে পালন জরিয়! 
এক্ষিণাসহ ত্রাঙ্গণ ভোজন এবং তীথগ্ুরুর নিকট জ্ফল লহয়া গন্তবা 


গানে ধাত্রা তে হয় 


বীরপ্ররূতি শিখজাতির সংক্ষিপ্ত বিররণ ৮ 
হগরাজদিগের রাজত্ব হহবার পুব্দে শিখজাত পাঞ্জাবের শাসন 
' কত্তান্রপে বিরাজ করিতিছিলেন। শখ__শিষ্য শব্দের অপত্রংশ, অর্থাৎ 
এহ জাতি আপনাঁদগক্ শষ্য বালরা পরিচএ দিয়া গুকুভাক্ত প্রবাশ 
করিয়া গাকেন। 
লাহোরের সন্নিকটে শিখজাতির স্থাপনকর্তী নানকের ১৪৬৯ খুঃ 
জন্ম হয়। তিনি ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস গ্কাপন কাপ হিন্দু বুমলমানের 
মধো খ্রীকা স্থাপন করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিরাছিণেন। নানক তাঁথ 
পর্যাটন করিতে অতিশয় ভালবাসিতেন, এমন কি তিনি হিন্দু হহকা 
মুনলমানদিগের পাবিত্র স্থান “মক্।” পথ্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন । 
এই মক্কায় অবস্থানকালে একদা নানক সরিপেক পিকে আপন চপ্পণ 
প্রশস্তপুর্ধক শয়ন কাঁধিলে, স্থানায় ককিরের! তীহাকে ৩তপনা করিয়া- 


পৃরিন্সেএ তত৩ 


হল বলিয়া তিনি মষ্টবাক্ে তাহযাদগকে বুঝাহলেন, "ঈশ্বর সব্বব্যাপী 
অতএব তোমরা আমায় শিক্ষা পাও, অন্ধ আপন পা কোনাদকে 
প্রনন্তপৃণ্বক শয়ন করবে ।” তাহার এহ প্রশ্নের কেহ উওর [দিতে 
না পাঁরয়া নানককে সদ্ পুঙয জানরা ভাঞ্জ কারতে লাগিলেন । 

১৫৩৯ খুষ্টান্দে সেহ দেশপুন্া নানক শওগ বংসর বয়সে হহলীলা 
সম্বরণ করেন। এহ সময় দশম গুরু “গেযাবন্দেরশ যত্তে শিথেবা অসম 
নাসা এবং যুদ্ধাপ্র্ধ হহয়। তে! শিখশে্ শুক গোপন্দ শত্যাদাগের 
সখো জাতিভেদ উঠায় ধয়া হাহাদের নামের পর শিং চি? খাদির 
বাধা করেন, তাহারভ আবোশে শখেতা ছোত ছোট পাঙজাম পরিধান 
করেন এবং মত সঙ্গে ততবার ব্াখেন।  এহ শিখগুরু “গোবিন্দ” 
সদাসববদা যুছে। ব্যস্ত থাকিতেন ছবং তাঠাগ অর্ধানস্থ শিষ্ঞাণগকে এত 
+লিয়। উপদেশ দিতেন, "আমার রাচত থে গ্রন্থ বর্তমান থাকিধে_- 
আমার মুড হতলে ভোমরা যেখানেহ থাক না কেন, অপর কাঠাকে এ 
'্কপদে নিষুক্ত না কৰিয়। এহ গ্রন্থথা|নকে গু বালয়া মান কারবে । 
:গামাদ্দের কোন কিছু মাবন্তক হহলে_ এহ খ্রন্থেই ভোমাদদর প্রশ্নের 
ভও্তব দিবে । এক্ষণে ঢেভ গুরুজার অবর্তমানে শিখেরা এ গ্রন্থথানিকেজ 
মানিয়? ৮৭২তছেন । এহ গ্রন্থথানিতে অন্যুন ৩৫ জন শিক্ষিত প্রাচীন 
বাঞ্চর ৯পদেশ গুলি সুশুঙ্খলভাবে সঘিবোঁশত আছে 

শিখেরা আপনাদের ধন্ম_-তথা পুজা নিষিদ্ধ বাঁলরা গৌরব 
করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহার] ধর্রগ্রপ্থের মুদি নিশ্মাণ করতঃ তাহাকে 
কাপড পরান, নানা সাজে সজ্জিত করেন, এমন [ক এ মুন্টিটাকে হিন্দু 
'ধগের শালগ্রাম মৃক্ভির গায় ভক্তিসহকাছে পৃাচ্চন। কিয়া থাকেন: 
|. পৃব্বে শিখের। জাতিভেদ মানত না, 'কন্ত এক্ষণে তাহারা জাতি 
র ভেদ বিচার, করিসা থাকেন এবং অনেক বিষয়ে হিন্দুদিগের আচার- 
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ব্যবহারের অনুকরণ করিয়া থাকেন । শিখেদের মতে গাভী দেবতা 
বিশেষ. এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া পূর্বে তাহারা__পাঞ্চাবে স্্রীহতা 
আপেক্ষা গোহতা! অধিকতর দোষ বলিয়া গণা করিতেন । মুসলমান- 
দিগের সহিত শরুতাই ইহার প্রধান কারণ; প্রমাণস্বরূপ দেখিতে 
পাওয়া যায়, মুপলমানেরা কোন শিখদিগের অধিকৃত স্তান দখল করিলে 
জয় চিহ্ৃম্বরূপ এ স্থানে গোহত্য। করিয়া থাকেন, আর শিখেরা কোন 
মুসলমানদিগের স্তান অধিকার করিলে স্থযোগমত তাহারা মুদলমান- 
দিগের মস্জিদে শূকর হত্যা করিয়া আপনাদিগের জয় ঘোষণা করিয়া 
থাকেন | সুতরাং দেখিতে পাওয়া যায়, শিখজাতির স্থাপনকর্ত মতাত্ব! 
নানকের উপদেশ__এক্ষণে হিতে নিপরীত হইয়াছে । 
শিখগুরু “গোবিন্দ”জাউর শিক্বের সংখা! অন্ন ১৮ লক্ষ । ইহারা 
গুরুর উপদেশ মত অবাধে মন্যপান করিয়া ধাকেন, কিন্তু তামাক ান 
না; কারণ তাহাদের মতে তামাক াহলে জাবানে যে সমস্ত ধর্ম উপা- 
জ্জন করিরাছেন, তামাক খাভলে এ সমস্ত পুণা কর্ধ ন্ট ভইয়া যার। 
' এহ অপংখা শিখদিগের মধো আবার এক দল উদাসীন সম্প্রবার 
আছেন। ইহারা অকালি নামে প্রসিদ্ধ । অকালিরা_-ভগবান ্বয়স্ত- 
দেবের উপামক। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা মাথার পাগড়ী উপর 
ইম্পাতের চক্র রাখিয়া থাকেন, সময় মত উঠ] অস্বের ন্যায় ব্যবহার 
করিয়া থাকেন | শিখধর্ম্ম বিরোধীদিগের প্রাণনধ করাই তাহাদের মনত 
্মতি পুণ্য কর্ম। 
পুবাকালে কুরুদিগের রাজত্বকালে এই থানেশ্বরে অতল সম্পত্তিতে 
পরিপূর্ণ ছিল। তপণে কুরুপাগুবের যুদ্ধে এই স্থান বীরশূন্য হইলে__ 
চিন্দস্থানের অহুল ধনৈশ্বধধ্যই হিন্দুজাতির কালস্বরূপ হইল । কেন না, 
ধন্মান্ধ মুদলমানবীর স্থুলতান মামুদ পৌন্তলিক দ্বেষী ছিলেন_:তিনি 
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হনদুস্তানের বিশ্রুতবিভব সম্পদ শ্রবণ করিলে-_-একে একে এ সমস্ত 
গ্রান যথ| ; থানেশ্বর, কনোজ, মথুবা, আজমীঢ়, সোমনাথ প্রভৃতি সহর- 
গুলির শল্পনৈপুণ্যালক্কৃত মণিমাণকামণ্ডিত আনন কোলাহল মুখারত 
অমরাবতী তুল্য শোভা দশন করিয়া লুষ্টন ও ধ্বংসপৃব্বক প্রাচীন হিন্দ 
কাত্তি গুলি লোপ করিতে আরন্ত করিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষধ হিন্দুগণ 
এহ আক্রমণকারীর করাল হস্ত হইতে ধন, শান এবং প্রাণাপেক্ষা 
প্রয়তর প্ধন্ম” রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাত। এই দেববিগ্রহ তরঙ্খকারীর 
ভঝে এক সময় ভারতভূমি কম্পাঁনৃতকলেবর! হইয়া উদ্িরাছ্িল, কারণ 
ভাহার অত্যাচারে ও প্রতাপে হিন্দুস্থানের পবিত্র মুত্তিকা কোটি কোটি 
ধশ্ম প্রাণ হিন্দুর রক্তেন্রপ্তিত হইয়া উঠিয়াছিল। 


সলতান মাযুদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 7 
স্বলতাঁন মামুদ__মাফগানথাণ্ডের গজনির সুলতান ছিলেন । 
বোগদাদের কালিফারা ইহাকেই গজনির প্রধান স্বাধীন সুলতান বলিয়। 
সগীকার করিতে বাধ্য হন । কথিত আছে, যেদিন মাধুদের জন্ম হয়, 
নেইদ্দিন রাত্রকালে সিন্ধুনদ তীরবর্তী পুরুষপুরের ( বর্তনান পেশোয়ার ) 
দেবমন্দির অকম্মাৎ ভূমিস্তাৎ হয়। এই অত্যান্ধ্য দৈবঘটনার 
'বধাতার কাধ্য কারণ সংঘটনের প্রকৃষ্ট প্রমাণ, অর্থাৎ কালে যে এই 
বালক হিন্দস্থানের অসংখা দেবমন্দির ধ্বংস করিবে, বিধাতা সেইজন্তাই 
হাহার জন্মদিনে অনুস্থচিত কাঁরয়া রাখিলেন | 
হতিহাস পাঠে জানা বায়, মহাবীর মানুদ জাবনের শেষ দশার 
 মুস্যুশয্যার শাগিত হইয়া এইরূপ অন্ৃতাপ করিয়াছিলেন যে--আমি 
এই বিপুল ধনরত্ব, অশ্ব, গজ, সম্পদ বিভব সংগ্রহ করিবার জন্ঠ সহ 
সহস্র নিরীহ জাতিকে চির মধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছি, কত শত 
চ 
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সাধ্বী নারীকে পরপুরুষের অস্কশায়িনী করিয়াছি, অসংখ্য হিশু 
সন্তানকে স্বধশ্মত্রষ্ট করিয়াছি, তাহার ইয়দ্তা নাই। কিন্তু দিব্যচঙ্গে 
এক্ষণে আমি দেখিতেছি, এই অন্তিম সময়ে ইহার কিছুই ত আমাঃ 
সঙ্গে যাইতেছে ন। |” 

মামুদ নিজমুখেই প্রকাশ করিয়াছিলেন_'আমি ভারতবষে 
বিংশতি সহজ দেবমু্তি ভঙ্গ করিয়া কোটি স্ব মুদ্রা ও অগণিত মণি, 
মাণিক্য লুঠন করিয়াছি। বলাবাহুল্য, স্থলতান মামুদ একা-হিন্দু 
জাতির এবং হিন্দু স্থানের যেরূপ সর্বনাশদাধন করিয়া গিয়াছেন, এরূপ 
অপর কেহ করিঞ়্াছেন কিনা সন্দেহ । কত শত সহস্র বর্ষের সঞ্চিত 
অপরিমের ধনরাশি ভারত হইতে__তাহার দ্বারা রূিত হইয়াছে, তাঠ। 
পাঠ করিলে অদ্ঠাপি শরীর রোমাঞ্চিত হয়। কত অত্যাশ্চর্য্য হিন্দ 
শিল্পভাস্কর্ধ্য কীন্তিকলাপ তাহার আমলে ধ্বংসূ প্রাপ্ হইয়াছে,উহা বর্ণনা 
করা স্বপ্লায়াস সাধ্য নহে; কত শত সহস্র হিন্দু নরনারী সেই নিষ্ঠুরের 
করালভস্তে প্রাণ বা তদ্‌পেক্ষা প্রিয়তর প্ধন্ধন” বিসঙ্জন দিয়াছেন,তাহার 
ইয়ত্তা নাই । সে ষাহা হউক, এইরূপে এখানকার ত্রষ্টব্য স্থানগুপির 
শোভা সনর্শনপূর্বক আমর! এখান হইতে মথুরা যাইবার ভন্ঠ প্রস্তত 
হইলাম। থানেশ্বর হইতে মথুরা যাইতে হহলে হাতরাসের মধ্যপথ 
দিয়া যাইতে হুয়। 


হাতরাম 


হাতরাসের অপর নাম আলিগড়। পুরাকালে এখানে কেবল কোল 
নামক অসভ্য জাতির বাস করিত, কোলেরা ডাকাইত নামে প্রাসি্ 
ছিল। মহাপরাক্রমশালী রাজ। জরাসন্ধ ইহাপ্রে শাসনকর্তা ছিলেন । 
এই প্রলিদ্ধ রাজ। জরাসন্ধের জামাতা__মথুবাধিপতি কংদ। যে কংস- 


হাতরাঁস ২২৭ 





ঢাজের জীবদ্দশায় দেব, দৈত্য, অস্থর সকলেই কম্পান্বিত হতেন, 
দবগণ বাহার প্রভাবে এবং অত্যাচারে কাতর হইয়া ভগবান বিষ্ণুর 
গরণাপন্ন হইলে,তিনি স্বয়ং তাহাকে বনাশ করিবেন বলিয়া দেবগণকে 
শ্রাশ্বাসিত করিয়াছিলেন এবং বথাসময়ে শ্রীকৃষ্ণ নামে নরদেহ ধাণ 
করিয়। শর কংসরা'জকে 1বনাশপুব্বক কংসেরাপতা বুদ্ধ উগ্রনেনকে 
মথুরার সেই শৃগ সিংহাসনে রাজার প্রাতিষ্ঠ। করিলে, কংস মহিষা 
আদ্র ও কান্ত শ্রীকৃষ্ণের বাবহারে অসন্ধষ্ট হইরা পিতা গরাসহের 
শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হইলেন । মহাপঝাক্রমশালী রাজা জ্রাসন্ধ কণ্তা- 
দ্বয়ের নিকট যথাসথ বিজ্ঞাপত হইয়া ক্রু্দ মনে দেখগণকে পমূলে 
নিশ্মূল কারবার অভিপ্রায়ে যখন মথুরাপুত্ী নবৈত্তে অবরোধ করেন, 
তখন এই হাতরান নামক স্থানেই তাহার যাখতীর সৈন্ত লইয়া শিবিব 
সম্সিবেশিত করিয়াছিলেন ।* বর্তমান এহ হাতরাস নামক স্থানে বিস্তর 
অগ্টালিকা শোভ। পাইতেছে, এখানকার মুত্তিকার দর্গটা জগদ্ধিখাত । 
ইতিহাস পাঠে জান। যায় যে, ১৮০৩ খুষ্াব্ধে ভতরাজ সেনাপতি লঙ্ড 
লেক্‌ এখানকার সেই বিখ্যাত কেন্প'টা আপন ধাভবলের পরিচয় দিয়া 
অধিকার করেন । হাতরাস নামক স্টেষনের প্রায় এক ক্রোশ দুরে 
সহরের মধ্যভাগে অগ্তাপি সেই ধ্বংসাবাশষ্ট ক্লোটার সৌন্দধা এবং 
শিল্পনৈপুণ্য দেখিতে পাওয়া যায় । 
হাঁতরাঁস- যুক্ত প্রদেশভৃক্ত। বন্তমানকাহ্ল এখানকার রাজা 
মাননীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত মচেন্্ গ্রতাপ সিং বাহাদুর দক্ষতার সহিত প্রজা- 
পালন করিতেছেন । ইনি সৎকর্ম্মসাধন করিতে মুক্তহস্ত । এহ রাজার 
চেষ্টায় সম্প্রতি বৃন্দাবন কেশীঘাটের উপরিভাগে “৫প্রমাবগ্যাণ) নামে 
একটা অবৈতনিক কারাগরা [বগ্ভালর স্তাপিত হইয়াছে। 


স্পা এতাওকযা নিপা 
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মথুরা 


কুলাক্ার গাাএগ্ির শন হাতে রেলযোগে এই স্তানে কিনব 





শাতরাস হইতে মথু । যাতে হইলে মথুরা জংশন নামক স্টেশনে অব 
হবণ করিতে হয় মথুপা ষ্টেশন হইতে ভীর্থতীর অন্যান এক মাইল 
এবং কলিকাতা হ১৮৬ ৮২৪ মাহল দুপে অবস্থিত। ট্রে গভতে বং 
*বণ করিবামাও যাথাগণ শুনিচত পাইবেন+কেহ কাণ্মে নাড় সাে 
বাটি ভাত, একিভ হরাগেিঝিক চোবে, কেহ ভক্কিনন চোবে বলিয়া চীৎ. 
কার করিতেছে | এই সকগ লোক মথুরার তীথগুরুর নিযুক্ত: ঘিনি 
কাণ্ন নাড় বন তছেন, তাহাএ পাগডার কাণের পর একটা (আব) 
[৮ আছে, এই শিম কাদনে নাড়ু পলিয়া তাহার পরিচয় 'দতেছেন, 


শি 


আর সাং আট ভাই, অথাহ এহ পাঞ্ডারা নয় সহোদর, ভন্মধো আট- 
জুতার বিবাহ হইয়াছে, আর একজন অবিবাহিত, যাহার বিবাহ হয় 
নাই তাহাকে হারা অন্ধ বাপয়া কানন কাররা থাকেন। তাহাদের 
*বশ্বাস-যাত্রীগণ গয়া, কাশী প্রভৃতি তীথস্কানের সেবা করিয়া শেষে 
মথুরায় আসেন, পরিশেষে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। এই আট ভায়ের 
ধ্যে আট স্থানে অবস্থান করিয়া যাত্রীদিগকে তাহাদের নাম এনাইতে 
থাকেন, কেন লা, যাত্রীরা এ নামানুসারে তাহাদেব্ুই মধ্যে এক- 


ছনকে তীর্ঘগুরু পদে মানত করিতে পারেন । 


৮ 


তির শ্রাম টা ২২৯ 


মথুরা__একটা বিখাত মহর, কালিন্দার দঙ্গিণ তাট জবাস্থত। 
হথানকার রাস্থা, ঘাট পল্ষ্ষান এবং প্রশস্ত । এ সহবে আহারীয় খাচ্ছ- 
গাঘ্রী কিম্বা গাড়ী, পাক্কা বা একা কোন কিডুরত অভাব নাট । এ 
প্যান্ত মত তীর্থ পরিভ্রতণ করিয়াছি_ভল্মধো মথুরা সহরের গায় সুন্দর 
এবং মজবুত একা অপ্র কোন গানে দেখিতে পাই নাহ । সরস যেদীপ 
হন বসতি, গনর্ণমেন্ট বাহাদুর ৪ রছোগধু্ত পণস টেবন। কাট, জজ 
“কাট, পোঙ্াকফস প্রডাতির স্বন্দোবদ্ধ কারয়া শা গ্তরঙ্ষা। সর হাছে স। 
ব সকল পাচা এথাতন বাস করেন, তাহারা মকণেহ উভ্ঠানেদ অধায়ন 
করবেন বালরা--চোবে নাছে খাত হয়াছেন। 

মথুরা_- মহাবীর কণদের বাজধানা | এখানে তাবান শ্ধাম 
কাধের লীলাস্তান সকল দন করলার জাতীহা ভিক্তগণ সা ঘ্য। থাকেন? 
সন্ধ্যাকালে যমুনাহার 2ইঠে শুধাল মন্বরতণে দীপাণোকে শঙ্খ ঘটি 
বাছমুখরিত মশিরশোভত অথবা দৃপ্ত বড়ই মুশপ । 

মথুরার পূর্বদিকে যমুন। প্রবাহিত, এই যদুনাভভারে থরে খাবে 
বিচিত্র সোপানশ্রেণী দ্বারা শোভিভ চব্বিশটা ঘাট মাগন শোভা বিস্তার 
করিয়া মাছে, হল্মাধো তীর্থ তীরের পাশাপাশি বারটি ঘাটে সঙ্গ করিতে 
হয়) কলনাপিনী কাণিন্দীতটে যেমন দেববাঞ্চি5 মগুরাপুবা, তাাতির 
সমগ্র তীর্থক্ষেতের কেন্দ্রস্থল, সেইরূপ সৌরাচ্রৰ সমূদ্রনটে-_লোমনা৭ 
পত্তন শোভা পাহতেছে । 


বিশ্রাম ঘাট 


যমুনার পূর্বাহীনে বিশ্রাম ঘাট বিরাজমান থাকিয়া ভগবানের 
মহিমা পকাশ করিততছে 1 উ্থার শোভা অভুলনীয়, মথরায় গে বারটা 


০৫ 


তীঘাট বর্ধমান আছে, তন্মধ্যে বিশ্রামঘাটেব স্থাপতানৈপুথা এব? 


২৩০ তীর্ঘ-ভ্রমণ-কাহিনী 








কারুকার্ধ্য দর্শন করিলে আত্মহার! হইতে হয়। এখানকার সন্ধা-আরন্তি 
এক অপূর্ব দৃগ্ত ! এই আরতি দর্শনের সময় হৃদয়ে এক স্বগীক্ষভাবের 
সঞ্চার হয়, অতএব ভক্তগণ এই তীর্থে উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম ঘাটের 
সন্ধ্যা-আরতি দর্শন করিতে অবহেলা! করিবেন না। কথিত আছে. 
শ্রীকৃষ্ণ দুর্জয় কংসকে বিনাশ করিয়া এই ঘাটের উপর বসিয়া বিআাম- 
স্থথ অনুভব করিয়াছিলেন। এই নিমিস্তই এই ঘাটের নাম বিশ্রাম ঘাট 
হইয়াছে । এখানে যথানিয়মে সঙ্কল্পপূর্বক স্গান, দান এবং পিতৃগণ 
উদ্দেশে তিলতর্পণ করিলে_শ্রাকৃষ্ণের কপায় অস্তে বিষুচলোকে স্থান- 
লাভ করিতে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি সংসাররূপ মরুতভূমে অবতরণ করিয়া 
ক্লেশভোগ করিতেছেন, যদি তিনি একবার এখানে ভক্তিসহকারে 
শুদ্ধচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে পৃজার্চন! করেন, তাহা হইলে কৃপামন্ 
কপ! করিয়া তাহাকে বিশ্রাম-স্থখ দান করিয়া থাকেন। পাঠকবর্শের 
প্রীতির নিমিত্ত বিশ্রাম ঘাটের একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল। 

যাত্রীগণকে সর্ধ প্রথমে এই বিশ্রান্তি ঘাটের নিয়মগুলি পালন 
- করিয়া, তৎপরে ক্রমে ক্রমে দশটা ঘাটে সন্কক্পূর্বক শেষ ধ্রুব ঘাটে 
পৌছিতে হয়। এই ঘাটের উপরিভাগে এক উচ্চ পর্বতের উপর যথায় 
বালক ধব-_মাতৃ-উপদেশে স্বেচ্ছায় পদ্মপলাশলোচনের তপস্যা করিগা- 
ছিলেন, অগ্যাপি পাষাণময় তার সেই তপস্তা মৃত্তির দর্শনলাভে জীবন 
ও নয়ন সার্থক করিবেন । ইহার সন্নিকটেই ভগবান অপরমৃক্তিতে 
সাক্ষীগোপালরূপে বিদস্তমান থাকিয়া ভক্তবৃন্দের কীত্তিকলাপ সাক্ষ্য 
দিবার নিমিত্ত অবস্থান করিতেছেন। 

ভক্তগণ এখানে আসিয়। এ পুণ্যময় ফ্রব ঘাটে সন্কল্পসহকারে ম্বান 
করেন এবং তীর্থতীরের উপরিভাগে নিন্দিষ্ট স্থানে পিতৃপক্ষে, বিধবা 
স ্রীলোক হইলে-_শ্বশুরকুলের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ সমাপন করিয়া পিতৃলোক- 





কলিকাতা! প্রেস... 


বিশ্রাম ঘাট ২৩১ 


দিগকে উদ্ধার করেন, তৎ্গঙ্গে আপন মুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়। 
থাকেন । তাহার পর নিকটস্থ সাক্গীগোপালের নিকট তাহার পুজা- 
ক্চনাপুৰ্বক আপন আগমনের বিষর ঠাহাকে সাক্ষা করিগ্না থাকেন। 
এহন্ধপে এখানক।র 1নয়ম গুলি পালনসহকারে শীর্থগুর চোবে পাগাকে 
সাধ্যানুদারে সন্ত্রীক দক্ষিণাসহ ভোজন করাহয়া সন্তু করতে হয়। 

মথুরা ষ্টেশন হইতে বরাবর সঙরের দিকে অগ্রসর হইবার সমর 
প্রশস্ত রাস্তার উপর যে বিখ্যাত হাডিজ নামক ফটক দেখিতে পাওয়া 
যায়, যাহার উপরিভাগে একটা ঘড়ী শোভা পাইতেছে, এ ফটকের 
মধ্যে প্রবেশ করতঃ এখানকার অফুরাস্ত দেবালয়গুপিতে বিগ্রহ মৃত্তির 
দশন করিত করিতে ক্রমে সহরের বড়বাজার নামক চকে উপস্থিত 
হচবেন। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত হাডিজগেটের একখানি চিত্র 
প্রদত্ত হহণ। * 

.শঠঙগীর বৃহৎ রূপার ভালগাছবিশিষ্ট দেবালয়ে--ভগবান দ্বারক।- 
ধীণ নামক বিগ্রহমুক্তির দর্শন করিরা জীবন সার্থক করিবেন। এ 
মহরের মধ্যে শেঠবংশের স্থাপিত শ্্রীন্থারকাধীশ দেবালয়ই আয়তনে 
মব্যাপেক্ষা বৃহৎ ও শোভনায়-বিশ্রাম ঘাটের সন্নিকটে এই দেবালয়টী 
অবাপ্তত। মথুবায় যতগুলি দেবালয প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার সকল- 
গালঠ মর রাস্তা হঈতে অতাস্ত উচ্চে স্থাপিত। সন্ধ্যার পর--এই 
সকণ দেখালয় ও রাজপথের মগ্য দিয়া যাত্রাকালীন-__সহরের উ্তয় 
পারের সুসজ্জিত দোকান গুণির শোভা দর্শনে আনন্দ অনুত্তব করিয়া 
মনে মনে ভাবিবেন, যেন এই নগরই যথার্থ স্বর্গপুরী । যদিও স্বর্গ 
কিরূপ, উহা আমরা দরশন কারতে সমথ হই না, তপাপি অতি মুখ 
তোগই স্বর্ণ বলিয়া কথিত আছে । | 


২৩২ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 





শ্্ীশরীকেশবদেব 


শ্রীকেশবদেব মথুরাপুরীর প্রাচীন দেবতা । ঘোগল সম্রাট ইরস্ত, 
দেবের 'প্রা্র্ভাবকালে হিনি আপন কীগ্ছি স্থাপিত করিবার ্াদ্দেশে 
হিন্দুদিগের £ই পূজনীয় বিগ্রহদেবের মন্দিরটী ধ্বংস কবিরা ত্র স্তানে 
এক প্রকাণ্ড মণজিদ নিন্মাণ কবেন, যার্রীগণ তরী যবন কীস্িন্ত্ু-_মস্‌- 
জিদটী মগ্যাপি 'এখাণন দেখিজে পাইয়া থারকন। হিন্দুদিগেব উপাস্ত 
দেবতা ভগবান শ্রীকেশবদেব এক্ষণে কাণীর বিশ্বেশ্বরের ন্যায় ই মস্‌- 
জিদের অন্তিদূরে এক ক্ষুদ্র মন্দিরে প্রতিঠিত হয়া ভকগণকে দর্শন- 
দ।নে উদ্ধার করিনেছেন। 

মু সহর মধো খানরকূলের সংখ্যা প্রচর পাবমাচে থাকাতে 
যাত্রীদিগেকে সতত সতক থাকতে ভয়, নচেৎ এই সকল নানরগণের 
নিকট ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। এখানে যত “দণাপয় আহে, তাহার 
কোন স্থানে ভেটের প্রথা নাই । ভক্কগণ সাপামত যাহ] পণামী দেন, 
উহ্নাতেই পৃজারীগণ সন্ত হইয়া থাকেন। 


মধুর! তীথের দ্রক্টব্য স্থান ;_ 


১ শ্রীকেশবদেব, ২। দ্বারকাধীশ, ৬। বিআম ঘাট, ৪। ধু 
ঘাট, ৫1 যমুনাবাগ, ৬। মথুরানাথ, ৭। রঙ্গেখ্বর মহাদেব, ৮। 
কংসটালা, ৯। রামেশ্বর মহাদেব, ১০। কন্পল্ক্ষের. ১১। তিন্দুক 
তীর্থ, ১২। সুর্য ঘাট, ১৩। বঙ্গভূমি, ১৪। সরস্বতী সঙ্গম, ১৫ 
দশাশ্বমেধ ঘাট, ১৬। কুষ্ঃগর্জা, ১৭। মুক্ততীর্ঘ, ১৮। বৈকু্ঠ ঘাই 
১৯। বরাহ পত্র, ২০। বাস্থদেব ঘাট, ২১1 গোকুল, ২২1 গোকনেশবর 
মহাদেব ইত্যাদি । 


রঙ্গভূমি 
ফ ঘাটের পশ্চিম শাগে _ প্রা অন্ধ মাইল দরে এ বঙ্গভূমি বর্তমান 
গকিয়া অতীত ঘটনার ময় সাক্ষাগ্রদান করিভোডে। এহ স্থানেই 
মরুর কর কর্তক মাধিট ঠঠগা গোকুল হাতে বাগ কুধগক গজ 
।শন করাইণার হেতু বথারোহণে গানসল করন এব এই শ্কানেত 
পালক প্লীরামকৃষ্ণবূপী পাক্ষাৎ গগরান _কৎ,গর যাবতীয় বীরযোদ!- 
এণকে সৈন্তে বিনাশপৃব্বক ন্মাপন মহিমা প্রকাশ করেন । এই রঙজ- 
ভূমিতেই অগ্ঠাপি কংস ও াহার যোদ্ধাগণের মুগ্ময় গ্রতিমুত্তি, যজ্জগ্তল 
এবং কৃবলয়পীড় নামক হস্ত ুদ্তি দিতে পাওয়া যায়। এই সকল চিত্র 
মন্তিগুলি দর্শন করিতে হই _প্ণারগ্ষকেরা। গ্রাহক যারীর নিকট 
হততে 'পৃথক্‌ 'এক আনা দর্শনী আদায় করিয়! থাকেন । বলাবাহুলা 
ঘে. এই যন্স্থান ও রণরঞ্ভূমি দশন করিবার সময়__গদয়ে এক শগীয় 
ভাবের উদর হঙ্ঠাতে থাকে হার সন্ধিকটে কংসটালা দেখিতে পাই- 
বেন। 
মথুবা সরে সেই 
ধ্বংস করিয়। ই স্থানে একটা গ্রুকা 
কান্তি স্থাপিত করিয়াছেন। বিশ্রাম গাটের পার্খে ক 
পাচীন বান-ভধনের ভগ্াংশ মণ্ঠপি কি কিছু 'চঙ্গ দে 


প্রাচান কংসালয় মহাব।র টরগগজজেব__সমগ্ত 
% নন্দ লিশ্বাণ করাইয়া মাপন 
ংসরাচজর সেহ 
খাত পায় 


যায়। 


২৩৪ তীর্থ-ভ্রমণ কাহিনী 








মথুরা-মাহা স্ব্য 

ঘে সকল ধর্ধান্মা এই পবিত্র পুৰী দশন করেন বা শ্রীকৃষ্ের 
মহিমাদি শ্রবণ করেন, অথব! ভক্তিপূবক শুদ্ধচিত্তে অবস্থান করিয়া 
শ্রীরঞচের আরাধনা কিন্বা ঠাহার লীলা সকল কীর্তন করেন, সেই 
পুণ্যাআ্মারা ধন্য । এই পুরার মধ্যে যে স্থান অদ্ধচন্দ্রাকারে অবস্থিত, 
ধাহার! এ নিদিষ্ট স্বানমধ্যে বসবাস করেন, অস্তিমে তাহারা শ্রীকৃষ্ণের 
কুপায় সকল পাপ হতে যুক্তি পাইয়া থাকেন।। 

যে ব্যক্তি এই অন্ধচন্দ্রাকারা ধশিষ্ট স্থানে শুদ্ধাহারী হইয়া পুণাতোয়া 
যমুনাজলে স্নান করেন বা এই স্থানে সীবন বসন করেন, তাহারা 
নিঃসন্দেহে বিষুুলোকে স্থান পাইয়া থাকেন। কথিত আছে, যতদিন 
এখানে পাগীর অস্থি বণ্তমান থাকে, ততদিন সে ব্রঙ্গলোকে পুজিত 
হইয়া থাকে । 

যে ব্যক্কি শুদ্াচত্তে এই স্থানে আসিএা ভগবান শ্রীহরির বিশ্রহমৃত্তি 
দশন করেন, প্রীরুষ্ের কৃপায় তিনি নিশ্চয়ই মথুর৷ প্রদক্ষিণের ফললাভ 
করিতে সমর্থ হন । হে মচামহিমান্বিত ! তোমার কৃপা না হহলে কি 
কখন “কহ এই পুণাময় স্থানে আসিতে পারে ? 

যে ব্যক্ত শুদ্ধচিত্তে সম্বৎসরান্তে কাত্তিক মাসের শ্তরু অষ্টমীতিথিতে 
আসিয়া এখানকার তীর্থ নিয়ম সকল শুদ্ধচিত্তে পালন করিতে পারেন, 
তিনিই তপস্তাকারী। যদিও এ জন্মে তিনি কোন তপস্যা না করিয়। 
গাকেন, কিন্তু জন্মাস্তরে যে তিনি নান। প্রকার তপন্তা করিয়াছেন, সে 
বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। 

বেব্যপ্তি কান্তিক শুক নবমীতিথিতে এই মুরাপুরী প্রদক্ষিণ 


মধুরা-মাহাত্্য ২৩৫ 
করেন, তিনি ব্রহ্মহত্যাকারী, গোহত্যাকারী, মগ্যপায়ী, বতভতঙ্গকারী 
মহাপাপী হইলেও স্তান মাহাত্মাগুণে সর্বপাপ হইতে মুক্রিলাভ করিয়] 
সমস্ত কুলের সহিত বিষ্ণলোকে পূজিত হইয়া থাকেন। 

বে ব্যক্তি কান্তিক মাসে একবারমাত্র শ্রীকৃষ্ণের জন্ম গৃহে প্রবেশ 
করিতে পারেন, অথবা গোকুলে তাহার বাল্যলীলা সকল দর্শন কারতে 
সমর্থ হন, তিনি পরম অব্যয় কৃপাময়ের কৃপায় তাহারই শ্রীচরণে স্থান 
পাইনা! থাকেন। 

ভক্তগণ ! মথুরাপুরীতে একটামাত্র উথান একাদশীর ব্রত অপেক্ষা 
ইহসংসারে এরূপ কর্তব্য কাজ আর দ্বিতীয় নাই, স্থির জানিবেন। 
একাদশী ব্রত পালন করিয়া প্রীহরির বিগ্রহমৃত্তির শ্রাচরণে তুণসাপক্র 
প্রদান না করিলে_ব্রতকারীর কোন ফ্পই হয় না; অতএব এহ ব্রত 
করিয়া বিগ্রহমৃত্তির শ্রীচরণে তুলসাপত্র প্রদান এবং হরি সঙ্তীর্তন 
করিতে করিতে রাত্রি জাগরণ করিয়া নিয়ম পালন কাঁরবেন। হার 
ফলে ব্রতকারীকে আর কথন সংসারমায়ায় আবদ্ধ *ইতে হয় না। 

আহা | মথুবাপুরী কি পবিত্র স্থান! ধেস্থ্ানে বলরাম শ্রীরুষ্ণসহ 
পণ্ডিত লোকদিগের হিতার্থে নানাবিধ লীলা করিগ্াছিলেন, ঘথায় 
শীকৃষ্ণ উগ্রসেনের ক্ষেত্রজপুত্র কংসকে যাবতীয় মস্থুরগণের সাত 
বিনাশ করিয়! ব্রজবাসীদিগকে নির্ভয় করিয়াছিলেন, যে স্থানে এ 
নকল অন্ুুরগণ তাহার পবিত্র করম্পর্শমাত্র উদ্ধার হহয়া যোগীদগের 
গতি প্রাপ্ত হয়াছে_-সন্দেহ নাই; দেই পবিত্র স্থানের মাহাক্সা 
লেখনীর গার! প্রকাশ অসাধ্য । 

ব্র্মগলে-_দ্বাদশবনের মধ্যে প্রথমেই মধুবন। বিশ্বব্যাপী হরি-_ 
এই স্থানে মধু নামক দুর্জয় দৈতাকে বিনাশ করিয়া মথুরাবাসীদিগকে 
যাবতীয় আপদ হহতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। বাআ্রীগণ সেই বিপদভগ্ধন 


শি িশিশীাী শশী শ্ীশীশীীশীশীশীপিপিশ 


স্ 


২৩৩ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 
শ্রীমধুস্থদনের লীলা স্থান একবার দর্শন কারয়া নরনন ও জীবন চরিতাথ 
বোধ করিবেন। 

মথুরা সহরে শধিকাংশ পণ্মশালা, দেবালণ, তীর্থ ঘাট লকল মহ- 
রাজ ভরতপুরাধিপতি, জয়পুপাধিপতি ও এপরাপর ভাগ্যবান পুরুষ- 
দিগের দ্বার শিশ্মিত হহয়া এই সংরের এক অপুর শ্রীধারণ করাইয়া- 
ছেন। যমুন। নদার পরপারে পুঘ্লর উপর হহতে মথুর] সহরের দিকে 
দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে যেন কাশী সহর বলির। ভ্রম হয়। কেন না, কাথা 
সহরের পুলের পরপার হইতে যেন্ূপ মোগল সমাট ও রগ্গজেবের মস- 
গিদ্ধ শোভার দৃশ্ত দোখতে পাওয়া যায়, এখানেও ঠিক সেইরূপ তীাহাব 
মস্জিধ শোভার কহ দেখিতে পাওয়া বায় । ঈত্তিহাদ পাঠে জানা 
যায়__ প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক “হিউয়েন সাং” মথুরার বিভব উশ্বর্ধা ও 
মন্দিরাদির আশ্চধ্য শিল্পনৈপুণা দশনে বিশ্বয়পুলকে অভিভূত হয়া- 
ছিলেন এইরূপ আবার বিখ্যাত গ্রীক এ্তিহাদিক মিঃ টলেমি মথুরাব 
ধনৈশ্বর্যার কাণ্ড অবলোকন করিয়া ইহাকে (116007078, ০1015 
005 ? অর্থাৎ অমরাপুরী বলিয়া বর্ণন! করিয়াছেন। 


যমুনা-বাগ্ণ 

মথুরায় শেঠবংশের ইহাও এক অপুর্ব কীত্ডিন্তস্ত। যমুনাতীরের 
উপরিভাগে এই বৃহৎ বাগানবাডীটি আপন শোভা বিস্তার করিয়া 
অগ্যাপি তাহাদের মহিমা প্রকাশ করিতেছে । পূর্বে এই মনোহর 
উদ্যান মধ্যে পৃথিবীর অনেকে অদ্ভুত অদ্ভুত ফল, পুষ্প, লতা, বৃক্ষ এমন 
কি পণ্ড, পক্ষী স্থান পাইয়াছিল, আরও মিউনজিয়মের ন্যায় নানা প্রকার 
শিল্পজাত দ্রব্য পর্য্স্ত সংগৃহীত ছিল, কিন্তু বর্তমানকালে ইহার মধ্যে 
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কেবল কয়েকখানি ছবি, হিমঘর, রুত্রিম পাহাঁড, ঝরণা, সরোবর, 
দুইটা শিবমন্দির ও এক স্থানে কাচ-ঘরের মধ্যে নান৷ জাতীয় লতা, 
গুল্ম অবস্থান করিয়া তাহাদের মহিমা ভ্কাশ কারতেছে । পাঠক- 
বর্ের প্রীতির নিমিত্ত এই বমুনাবাগের একথানি মনোমুপ্ধকর চিত্র 
গ্রদণ্ড হইল । 

যে মথুরাকংসের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ। যে কংলরাজকে বিনাশ করি- 
বার কারণ অনাদিদেব পূর্ণবর্গ স্বগং শ্রীকৃষ্ণ নামে নরাদেঠ ধারণ করতঃ 
পিতামাতা ও পুরবাসীগণকে কংনের যাবতীম্ম যন্ত্রণা হইতে পারজ্রাণ 
করিয়। এই পুরী পবিত্র কারয়াছেন, সেই কংম কিরূপ প্রকারে বিনাশ 
হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ বিবরণ প্রকাশিত হইল। 


কংস বধ 


ভগবান ইরুঞ্ণ ম্মবনাতে অবতীর্ণ হইবার পর--একদ| দেবধি 
নারদ ক্ংসসনীপে উপনীত হইয়া বলিলেন, “হে রাজন! দেষকীর 
অষ্টম গর্ডে যে কন্ত। হ দয়াছে বলিয়া শ্রবণ করিতেছি, বন্ততঃ এ কন্যা 
দেবকার গর্ভজাত কন্ঠ! নয়, সেটা নন্দরাণী যশোদার কন্যা_-ইহ। স্থির 
জানিবেন। দেবকীতনয় রামকৃঞ্ণকে বন্ুদেব তোনার ভয়ে গোপনে 
গোকুলনগরে গোপরাঞজ নন্দালয়ে রাখিয়া নিশ্চিন্তমনে অবস্থান 
করিতেছেন। মামি অবগত মাছি, তোমার যে সমস্ত বিশ্বস্ত চরগণ 
তাহাদের সঞ্জানে গিয়াছিল, এ দুইজন বালকের হন্যে তাহারা সকলেই 
বিন হইয়াছে-ইহাতে ফি বুঝিতে পারিতেছ না যে. তোমাকে ৪ 
উহাদের হস্তে মরিতে হইবে ?” টি 

ইহা শুনিয়া কংস ক্রোধান্ধ হইয়া বন্দর বধার্ধে শাণিত অনি 
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উত্তোলন করিবার উপক্রম করিলে__নারদ মুনি তাহাকে নানাপ্রকার 
উপদেশ প্রদানপূর্ধবক শান্ত করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন; 
দুরাত্বা কংদ তখন মনে মনেক্টচাবিলেন যে, আমার ভগ্নী ও বন্ুদেবকে 
এক লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া কারাগারে নজরবন্দী রাখাই শ্রেয়: 
বিবেচনা করি। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি তদনুরূপ করিলেন 
এবং ভোজপতি ও অমাত্যগণকে ডাকা ইয়া বলিলেন, “হে বীরগণ 
নারদ মুখে গুনিলাম-__রামকৃষ্জ নামে যে রই পুত্র গোকুলে নন্দালয়ে 
বাস করিতেছে, এ দুজনার হস্তে আমার মৃত্যু হইবে । অতএব আমার 
উপদেশ মত তোমর! সত্বর মল্লরঙ্গ নিম্্াণ কর; ছলে, বলে, কৌশলে 
যে কোনরূপে পারি, তাহাদিগকে এহ বাল্যকালেই এখানে আনয়ন- 
পূর্বক নিঃসহায় অবস্থায় বিনাশ করিতে হইবে; যেমল্লরঙ্গ প্রস্তুত 
হইবে__তাহার দ্বারদেশে অযূত বলশালী কুবলরপীড়কে স্থাপন করিয়া 
তদ্থারা তাহাদের বধ করিবার চেষ্টা কর, ইহাতে ত্র বালকগণ যে 
আমার দ্বার! হত হহয়াছে, তাহা কেহ জানিতে পারিবে না। যজ্ঞের 
, ভাগ করিয়! চতুর্দিকে কুত্রিম যন্ত আরম্ভ কর। সেই যজ্তঞে-গোপ- 
রাজসহ রামকুষ্চকে এখানে নিমন্ত্রণপূর্ব যে কোনরূপে--মাপন 
কার্াসিদ্ধ করিয়া আমার চিন্তা দূর কর।” 
অন্থুরস্রেষ্ঠ মহাবীর কংস এইরূপ উপদেশ দখা তৎক্ষণাৎ অক্র.রকে 
আহ্বান করিয়া! বলিলেন, “হে সুহাদ। মাম'র বিপদকালে তুমি 
সৌহার্দের পরিচয় দাও। বন্থদেবের রামকৃষ্ণ নামে যে ছুই পুত্র নন্দগৃহে 
অবস্থান করিতেছে, আমার মথুরাপুরী এবং ধনুর্যজ্ঞের শোভা দশন 
করিবার অছিলাদ্-_তাহাদিগকে "ত্বর সসন্ত্রমে এখানে আনয়ন কর, 
অধিকস্ত অমার উপদেশ মত মহারাজ নন্দ প্রভৃতি গোপদিগকে উপ- 
চৌকনসহ কৌশল করিয়া আনয়নপূর্ববক প্রিয় নুহৃদের কার্য সম্পন্ন 
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কর। তুমি তাহাদের এখানে তুলাইয়া আনিতে পারিলেই আমি 
কুবলয়পীড় (হস্তী) দ্বার। এঁ ছুই বালকের প্রাণসংহার করিয়া সকল চিন্তা 
দূর করিব। যদি ইহাতেও তাহারা কোনরূপে রক্ষা পার, তাহা হইলে 
বরসম মল্লগণ দ্বার! নিশ্চয়ই রামকুষ্ণকে শমনভবনে প্রেরণ করিব ।” 

পরম বৈষব অক্রুর_-কংসের দৃরভিসঞ্চি শ্রবণ করিলে তাহার 
বিনাশকাল উপস্থিত স্থির জানিয়া_-সেই পু্সদ্ধ তেজোময় শ্রীকৃষঃ 
চরণে প্রণত হইয়া রথারোহুণপূর্বক গোকুলনগরে নন্দগৃহা তিমুখে ধান্রা 
করিলেন। 

এদিকে নারদ খধি-_স্রীরুষ্ণের নিঞ্ট উপাস্থত হ5য়া তাহার স্তব 
করিতে করিতে নিবেদন করিলেন, প্প্রচ্ভা! আপন রজরূপী দৈতা 
ও রাক্ষলগণকে বিনাশ এবং সাধুাপদগকে রক্ষার [নামন্তহই প্রথবীতে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন । যে কেশী-দৈত্যের শুয়ে ব্রধাসী ও দ্েবগণ সতত 
কম্পান্বিত হইতেন, আপনি অনায়াথে পেহ ভক্জয় কেশী-দৈত্যকে 
বিনাশ করিয়াছেন। হে জগৎপতে ! এক্ষণে আশা করিতেছি, আপনি 
শী্রই চাণুর, মুষ্টিক, গজ ও কংসকে সংহার করিবেন ; তৎসঙ্গে শব্ধ, 
যবন, মুর, নরক প্রভৃতিকেও বিনাশ কারবেন। এইরূপ নান! বিষয় 
উল্লেখ করিয়া! নারদ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ।” 

লক্কেশ্বর রাজ বিভীষণ ও মহাপরাক্রমশালী [কক্ষিদ্ধ্যাপতি স্ুগ্রাৰ 
--একদ। দূত মুখে অবগত হইলেন যে, “পূর্ণরন্ম” লীঙাবশে পুনর্বার 
নরাকারে রামকৃষ্খ নামে রায় অবতীর্ণ হইয়। গোকুলনগরের নন্দাল়ে 
অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু ভর্জগন কংসাস্থর তাহাদের বাল্যাবস্থার 
আপনালক়্ে নিমন্ত্রণের ভাণ করিয়া_-কৌশলে আনয়নপূর্ববক বিলাপ 
করিবে । এই ছুঃসম্বাদে অজ্ঞ সুগ্রীব অধীর হইরু! শ্রীরাম চরণ ধ্যান 
করিতে করিতে সসৈন্তে তাহাদের সাহায্যের নিমিত্ত গোকুলনগরে 
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অবগত ছিলেন, স্ৃতরাং কেবল তাহাদের ইচরণ বন্দনা করিবার অভি- 
লাষে তিনি তাহার বীররাক্ষপ সৈম্ভগণসহ পুষ্পক রথারোহণে তথায় 
উপস্থিত হইলেন। এইরূপে গোকুলনগর ভক্তগণের শুভাগমনে পরি- 
পূর্ণ হইতে লাগিল। অন্তধ্যামী ভগবান ভক্তগণের আগমনবার্তা অন্তরে 
অবগত হইয়। পথিমধ্যে এক স্থানে শ্রীরাম লক্ষ্ষণরূপে অবতীর্ণ হইয়া 
তাহাদের পৃজা। গ্রহণপৃব্বক ভক্তের আশা পূর্ণ করিলেন । এদিকে পুর" 
বাসীগণ বিভাষণের এ্র সকল বীররাক্ষল সৈম্তগণকে--কংলের চর অনু- 
মান করিয়।৷ ভীতমনে তাহাদের একমাত্র ত্রাণকর্তী ধামরুষ্ণের শরণা- 
পক্প হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের একে একে সকলকে আলিঙ্গন- 
পূর্বক মধুর বচনে তুষ্ট করিয়া বিভীষণকে লঙ্কাপুরে প্রস্থান করিতে 
আদেশ করিলেন, কিন্তু সুগ্রাব সৈম্তের কোনরূপ আপত্তি না পাইয়! 
তাহাদিগকে তথায় অধগ্থান করিতে আজ্ঞা করিলেন। এইরূপে কপি- 
সৈম্তগণ তদবধ ব্রজমণ্ডলে স্থান প্রাপ্ত হইয়া মনের স্থথে তাহাদের 
নিত্য পুজার্চনা করিতে লাগিল । এখানে একটা প্রবাদ শুনিতে পাওয়া 
যায় ব্রঙ্মমগুলে কোন ব্রজবাসী 'প্রাণত্যাগ করিলে তাহারাই বানর- 
রূপে জন্মগ্রহণ করিয়। থাকেন, উহ কল্পনা মাত্র । 

এদিকে জগচ্চিন্তামণি-_নারদের মুখে এই সমস্ত বিষয় শ্রবণ 
কৰিয়। তিনি কি নিমিত্ত নরদেহ ধারণ করিয়াছেন, উহা! একবার চিন্তা 
করিলেন এবং মথুর1 যাত্রার নিমিত্ত ব্যস্ত হইলেন। অপরদিকে তক্ত- 
প্রবর অক্র.র রথারোহণে যথাসময়ে নন্দগৃহে উপস্থিত হইয়। ভক্তিসহ- 
কারে তাহাদের উভয়ের গ্র£রণ বন্দনাপূর্বক আপনাকে চরিতার্থ বোধ 
করিতে ল্রাগিলেন। এইরূপে ভক্তের ৰাসনা পূর্ণ করিয়৷ তাহারা 
মধুরাপুরীর কুশল দিজ্ঞাসা করিলে-_বৈষণবচুড়া মণি অক্রর বথাবথ 
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কংসেগ মন্ত্রণা সকল প্রকাশ করিলেন। তশ্শ্রবণে তিনি মৃদ্হাত্যদহূ- 
কারে মহারাজ নন্দেও নিকট মথুরাপুগীর শোভা এবং ধনুর্যজ্ঞ-স্থান 
দেখিবার পরন্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন । গোপরাজ নন্দন শ্রীকৃষ্ণের 
মায়া বুঝতে ন। পারিয়া রামকুষ্ণকে দন্তষ্ট করিবার নানত্ব অধানস্থ 
গোপবৃন্দকে শকটারোহণে মথুরা যাত্রার [নামত প্রস্তত হইতে 'সাদেশ 
করিলেন ॥ তৎপরে ইচ্ছাময়ের ইত গ্রাপ্ডে অক্র,র--তাহাদিগকে 
লইয়া রখারোহণে মথুরা যাত্রা করিলেন। | 

রামকৃষ্ণ এহরূপে মথুরায় উপাগ্থত হহয়া দেখিলেন, এক রজজক-_ 
উত্তম উত্তম বন্ত্র নকল লইয়া কংনাপয়াতিমুখে গর্ধতরে অগ্রনর হই- 
তেছে, তদ্দর্শনে গ্রীৃঞ্ক প্রথমেই তাহার নিকট কিছু বস্ত্র যারা করি- 
লেন ; কেন না, তিনি পৃব্বেই অবগত হুইয়াছিলেন থে, এ সকল বস্ত্র 
ষ্টাহার মাতুল কংসরাজার? মাতুলের সম্পত্তিতে হ্টাগ্সের নিশ্চয়ই অধি- 
কার মাছে__তাহ তান রঞ্জকের নিকট বস্ত্র চাহিক়াছিলেন, কিন্তু 
মোহাচ্ছন্্র রজক সেহু নব্গগধর খ্রামপ্পধারা শ্রীকৃষ্ণের মায়াপ্রভ(বে 
তাহাকে চিনতে না পারয়া রোধান্বতকপেখরে নানাএকার ভয় * 
প্রদর্শন, এমন কি তাহাকে তিরস্কার প্ান্ত করিতে কুঠ্ঠিত না হইয়! সে 
যে কংসরাঞ্জের রঞ্গক__উহাই প্রকাশ করিয়া আন্কাখন কগিতে 
লাগিপ। শ্ত্রীরুষ্চ রজকের আচরণে ত্রদ্ধ হ্ইয়। হস্ত গারাই তাহার মস্তক 
ছেদন করিয়া আপন মাহম। প্রকাশ করিলেন। তদ্দশনে রজকে ৭ অন্ু- 
চরের প্রাণভয়ে তথার বন্ত্রাদদ ফেলিয়াই “হা--মা--কা” “হামা 
কা” এইরূপ অস্পষ্ট শব্দ উচ্চারণ করিতে কগিত্তে কংসরাজের শরণাপন্ন 
হইণ। তখন রামকষ-_সন্মুখে মাতুলের সম্পত্তি পাইয়া আপনাপন 
পছন্দানুষারী উত্তম উত্তম পরিচ্ছদ লি পরিধান করিয়া নিকটস্ক এক 
মালাকরের বাটীডে উপস্থিত হ্ইলেন। মালাকর এ বালক্দবর়ের অপ- 
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রূপরূপ দর্শনে মোহিত হইয়া সাধ্যান্গসারে তাহাদের উভয়কে সঙ্ভি 
করিলে__তীঠারা মনের স্থুথে মথুরাপুরীর শোভ। দর্শন করিতে লাগি. 
পেন। এইরূপে তাহারা কিয়দ্ুর অগ্রসর হইবামাত্র এক যুবতী (কু 
ছুন্দরী),কে বিলেপন হস্তে রাজবাড়ী যাইতেছে দেখিয়া উভয়ে 
তাহাকে বলিলেন, পন্ন্দরি ! তুমি আমাদিগকে উত্তম অনুলেপন দান 
করিয়! সুসজ্জিত কর ।» | 
কুজ।_পুর্ব হইতেই বলরামের রূপে মুগ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে 
শ্রীকৃষ্ণের মধুর বচনে আরও মোহিত হইয়া বিনা আপত্তিতে তাচাদের 
উভয়কেই সাধ্যান্থসারে অন্থলেপন করাইবার সময় স্পর্শ সুখে আত্ম- 
হার] হইয়া একদিনের জন্য তাহার আলয়ে অবস্থান করিতে অন্গরোধ 
করিতে লাগিলেন, কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ তখন যুবতীকে আশ্বাস প্রদান করিয়; 
সে দিবদ তথ হুইতে প্রস্থান করিলেন । + 
এইরূপে তীাছার। সুসজ্জিত হুইয়! রাজপথের শোভা দেখিতে 
দেখিতে বক্তশালায় উপাস্থত হইয়াই স্ম্মুথে এক ইন্দ্রধনুর স্তার অপু 
ধন শোভ। পাইতেছে দেখির।-_-শ্রকৃষচ কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা ন। 
করিয়া! আপন মনে এ অদ্ভূত ধন্ধু উত্ভোলন এখং জ্যা-রোপণপহুকারে 
আকর্ষণপূর্বক অবলীলাক্রমে উহ! দ্বিথণ্ড বিভক্ত করিলেন। ইহাতে 
এক তরক্কর শব্দ উত্থিত হুইয়! কংস হাদর ব্যথিত করিল। ধন্থুরক্ষকেরা 
এই অদ্ভুঠ দৃপ্ত অবলোকন করিয়া চমত্রকুত হহল, কারণ যে ধনু পুরা- 
কাল হইতে কখন কোন বীর নড়াহতে পমর্থ হন নাই, আজ কিন! 
এক সামান্ত বালকে উহা! খণ্ড খণ্ড করিতে সমর্থ হইল । রক্ষকেরা 
রাজার নিকট কৈফিয়ৎ দিবার ভয়ে একযোগে সকলে মার মার শবে 
বালকথরকে আক্রমণ করিলে-_শ্রীকফ্ণ কুদ্ধ হইয়া এ তগ্র ধন্থর 
সাহায্যে সেই সকল রক্ষকপণকে বিনাশ করিয়া! আপন বাহুবলের পরি. 
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প্রধান করিলেন । রাজা কংদ--এই দকল অদ্ভূত ব্যাপার শ্রবণ 
রিয়া মনে মনে ভীত হহইপেন এবং আয্মরক্ষা করবার জন্ত তাহার 
উত্তম উত্তম বাছাই বাঁলষ্ঠ অগ্ুচরগণকে সত্বর রামকষ্খকে বনাশ ক'র- 
বার জন্ত প্রেরণ কারলেন। কালের গাতি কে রোধ করিতে পারে-__ 
যেকৃঞ্চ এই সকল অগ্ুরদিগকে নাশ করিবার নাঁমত্বই নদে 
ধারণ করিয়াছেন, তাহা নকটাক এহ সকল যোদ্ধা।দগের বলাৎক্র ম 
প্রকাশ পাহতে পারে ? বলাবাহুল্য, এবারও তিনি অনায়াসে এ দঞ্চপ 
সৈল্্দিগকে বিনাশ কারয়া তথা হহতে স্ুস্থপরীরে শিক্রান্ত হইয়। 
অক্র.রালয়ে বিশ্রাম-নুথে রাত্রযাপন করিলেন । 

অস্থররাঞজজ কংল ফ্খন শ্রবণ কারলেন যে, এ সামা বালকছুয় 
তাহার বাব ঠীয় বার অন্ুচরদিগকে সংহার করিয়াছে, যাহাদের বাহু 
বলে ব্রিভুবন সতত কম্পিত*হইত, আজ িন। তাহার সামান্ত ক্ষু্র 
প্রাণীর স্তায় বণক্ষেন্্ে প্রাণভ্যাগ করিল। কাপের |ক বিচিত্র গতি! এই 
নকল বিষয় তিন যত ভাবিতে লাংগলেন,৩ “ই ভাত হহতে পাগিলেন, 
এমন কি এই ভাবনাতেই তাহাকে উন্মাদ গ্রস্ত হঠতে ঠহল, আবার 
সেই রাত্রিতে তিনি জাগ্রত ও স্বপ্ন।বস্থায় মৃত্যুর বাবিধ দুলক্ষণ দেখিতে 
লাগিলেন । এইনূপে অতি কষ্টে রাএ অঠিবাছিত কারা রওন) 
প্রভাত হইবামাত্র রাজ। মল্পক্রীড়ার মহোৎসব আব করিতে মাদেশ 
দিলেন। আজ্ঞাপ্রাপ্তে বীরপুরুষেরা হথাস্থানে গঙ্গহানের পূজা, মঞ্চ 
এবং তোরণস্বারগুলি পুষ্পমাল্য ও পতাকা হ্বা?া স্থশোভিত কারা 
অপূর্ব শোভার শোভিত করা£নেন। তখন চির “থান াবে রনস্থলে 
মুছমুছঃ ভুরি, তোর ও নানািধ রণবাস্ বাঞ্জিতে পাগপংব্রঙ্?, কার 
ও নান। জাতি পুরবানীগণ আপন আপন নিদ্দিষ্ট স্থানে ভপাবষ্ট হ₹হলে 
_ হরাত্মা কংস অমাত্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া রাক্গমঞ্চে উপবেশন করি- 
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লেন । চাণুর, মুষ্টিক প্রভৃতি বীরযোদ্ধাগণ মল্লবেশ ধারণ করতঃ প্রাণের 
শশা পরিতাগ করিয়া তথায় উপস্থত হইবামাত্র__চত্ুর্দিক হইতে জর 
ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। এইরূপে সেই সকল বীরগণের একত্র 
সন্মিলনে রণস্থল যেন প্রলয়মৃন্তি ধারণ করিল। 

রামকুষ্ণ উভয়ে--পরামর্শ করিলেন, ইতিপূর্বে আমরা যখন ইন্ত্ 
ধনুর্ভঙগপূব্বক বলপ্রকাশ করিলাম, উহা চাক্ষুন করিয়াও রাজ! আমা- 
দের পিতানাতাকে কারামুক্ত করিলেন না, অধিকন্তু গর্বভরে আমা- 
দের বিনাশোগ্যোগ কারি পছেন, তখন তিনি মাতুল হইলেও ভাতার 
বিনাশে আমাদের কোনরূপ পাপ ম্পর্শাবে না। এইরূপ গক্তি হ- 
তেছে, এমন সময় রণন্ভল হইতে ঘন ঘন দুন্দুর্ভর শব হইতে লাগিল, 
& পৰ্ শ্রণ করিয়1 সাহারা উভয়ে 'একশোগে রণস্থলে উপস্থিত হইয়া 
দেখিলেন, হস্তীপকচালিত “কুবলয়পীড়” দ্বারদেশে অবঙ্গান করিতেছে । 
শ্রীকৃষ্ণ এ হস্টীচালকের দুরভিপন্ধি বুঝিতে পারিয়া ত্বরায় মল্লবেশ ধারণ 
করতঃ উহ্থাকে সম্বোধনপুব্বক বলিলেন, ওহে হস্তীপক ! আমাদিগকে 
. সক্শ্থান দর্শন করিতে দাও, নতুবা হস্তীনহ তোমাকে শমনলদনে প্রেরণ 
করিব। তৎশ্রবণে চালক আরও কুপিত হইয়। কুবলয়পীড়কে-_ 
শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাপিত করিল, গজরাজ শ্্ীরৃষ্ণকে সম্মুখে পাইয়! 
শাপন গুণ দ্বারা তাহাকে “বই্টন করিলে--শ্রীহরি তাহার সকল বল 
হরণ করিয়া নিজবলে সেই ভন্তীকে ভূমে পাঠিত করিলেন, অধিকস্ত 
তাহার দন্ত উৎপাটিত করিস এ দশ্তাধাতেই তাহাদের উক্ম্পাকে বিনাশ 
করিলেন! ভততপরে সেই দস্তস্কন্ধে সাক্ষাৎ কৃত্তান্তের হার রুধিরাক্র- 
কালবরে বলরামের সহিত ষজ্ঞস্থলে প্রবেশ করিংলন । 

চাপুর তখন রামকৃষ্তূক সম্বোধন করিয়। বলিলেন, “হে বালকদয়! 
তোনর। উওয়েই বাহুষুদ্ধে দক্ষ, কংপরাজ্র ইহ] অবগত হইয়া পরীক্ষার 
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নিমিত্ত ভোমাদিগকে এখানে নিমন্ত্রণ করিয়া আহ্বান করিয়। 
বন”. 

তা শুনি শ্রীকৃষ্ণ ঈষং হাস্য করিয়া বলিগেন, হে বীর! আমরা 
বন6র ( গোকুল অরণ্য মধ্যে স্থাপিত ) ও বালক এবং কংসরাজারই 
গা । তিনি যাহ! আদেশ করেন, উহ] শামাদের পক্ষে অনুগ্রহ মান্র। 
আমরা বালক,এই নিমিত্ত তোমাদের রাজার |নকট নিবেনন,আমাদের 
সমান বলশানী বালকদের সহিত ক্রীড়া করিতে প্রার্থনা করিতে ছ. 
ইগাঁতে এই সভ'সদদিগের কোনরূপ ধর হহবে না। শ্রীকঞ্চ কংদসের 
ঝারমল্লদিগকে দেখিয়া_ভয়ে এন্ধপ বলেন নাই; কেন না, যে কৃষ্ণ 
নহজে ইন্তধনূুর্ঙ, কুৰলয়পীড় হস্তী ও খাভনামা যোকাপিগকে অব- 
পীগাক্রমে বিনাশ করিলেন, এক্ষণে যে [হন এই কল মল্লদিগকে 
দেখিয়৷ ভীত হইয়া'ছলেন,প্তাহা কথনই সন্তবে না। ভাহার কাপ 
হচ্ছ হইরাছিল, ধুধ। জীবহিংপা না করিয়া যে উদ্দেশে তিনি এখানে 
আসিয়াছেন--উহাই দিদ্ধি করা; কিন্তু কাপের গতি কে রোধ করিতে 
পারে, মৃত্তাকাল সটপস্থিত হইলে কেতষ্ কোন বাধা মানে না। প্রমাণ. 
স্বরূপ দেখুন, এপ্ঠ মন্লগণ তাহার উপদেশ বাকো মণযুদ্ধ প্রতিনিবৃত্তির 
পরিবর্তে বরং অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল, হুতরাং 
তীস্থারা বাধা হইরা বহৃক্ষণ মন্লযুদ্ধ ক্রীড়ায় নিরত থাক্ষিয়া একে একে 
যাবতীয় মন্্িগণকে বিনাশ করিলেন । 

কংসরাজ তদর্শনে রণবাস্ঘ নিবারণ করাইয়। উন্মাদের স্তায় হিতা- 
হিত জ্ঞানশৃন্ত হইয়া উচ্চৈঃস্থরে বলিতে লাগিলেন, “এই বালফ দুটাকে 
মধুর! নগর হইতে দুর করিয়া দাও, যেসকল গোপ ইহাদের সহিত 
এখানে আলিয়াছে, তাহাদের ধনসম্পত্ি সমস্ত লুট করিয়া ল। দুষ্ট 
বন্গুদেবকে ,মামার সন্দুথেই শীত্ত বিনাশ কর, পিতা_আমার পরপক্ষ- 
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পাতী, অত এৰ উগ্রদেনও তাহার অস্ুচরগণকে নির্দারভাবে সংহার 
কর ।” 

শ্রীকৃষ্ণ _কংসের প্রব্ূপ মহস্কারপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোখে 
কম্পিতকপেবরে এক লম্কফে রাজ্জনঞ্চে আরোহণ করিলেন, তখন কংদ 
মে মৃত্যুরূপী কুষ্ণকে সমীপবন্তী খিয়। ত্বরায় অসিবশ্ধ গ্রহণপৃর্বনছ 
ঘদ্ধার্থে পত্তত হইলেন; ইভাবসরে শ্রীকুষ্জ তাহাকে রাদমঞ্চ হইতে 
ভূমে নিক্ষেপ করতঃ কংসের উপর আপনিও পতিত হইয়! পেসন 
করিতে লাগিলেন । এইরূপে ষধন তাঙ্গাদের উভয়ের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ 
হইতেছিল. দেই সময়ে কংসের অষ্টত্রাতা এককালে সকলে মিলিত 
হইয়া শ্ীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিল। রোহিণীনন্দন__-এই গঠিত কন্ে 
বাধ! দিবার জন্ত এক। তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া দর্শকবৃন্দকে স্তম্ভিত 
করিলেন । এবার রামকুষ উত্তয়ে মহাবীর কংসাক সংহার করিতে 
পরুত্ত হইলেন 7 ঠিক এ সময় সর্বসংহারকারী পার্বতীপতি-_পৃথিবী 
ভেদ করিয়া সভা স্থলে রামকৃষ্ণকে সত্বোধন করিয়া বলিলেন, «হে 
ৰীরদ্বয়! একের লহিত উভয়ে মিলিত হইয়া যুদ্ধ নিয়ম বিরুদ্ধ । এরূপ 
অন্ঠায় কার্য করিলে সর্ধবজনে অপষশ কীর্তন করিবে__-অভএব 
আমার উপদেশ মত একের সহিত একজনে যুদ্ধ করিয়! আপন বিক্রম 
প্রকাশ কর," এইবূপ উপদেশ দিয় তিনি অন্তছিত হইলেন। তখন 
শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কংসরাজকে বিনাশ করিরা শঙ্করের আদেশ পালন করি- 
লেন। 

ছুরাআ্বা কংস হইরূপে বিনষ্ট হইলে--আকাশ হইতে হুম্দুভি 
বাঞ্জিতে লাগিল। ব্রঙ্গা, রুদ্র, ইন্ত্র প্রভৃতি দবগণ রামকষণের উপর 
পুষ্পবর্ষণ ও তাহাদের স্তব করিতে লাগিলেন। এবার রামকৃষ্ণ স্বাধীন 
ভাবে প্রথমে দেবকীর শৃঙ্খলবন্ধনমোচন করাইয়া! কংসাদির বণিত! 
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বারা যথানিয়মে তাহাদের অস্তোর্টিক্রিয়া সম্পাদন করাইলেন এবং 
ন্ধ উগ্রদেনকে খর শৃন্ত সিংহাসনে অভিষেক করিলেন । 

মথুরা সহরের পশ্চিমভাগে ভৃতেশ্বর মহাদেবের মন্দির বিরাজিত। 
বয় কংস ঈহ্ছার প্রতিষ্ঠাতা । কথিত আছে, কংসঝাজ নিত্য এই 
দেবকে ভক্তিসহকারে পুজার্চনা করিতেন। ভাদ্র মামে যে সকল 
গাত্রী বন পরিক্রম করিতে যাত্রা করেন, তাহারা সকলেই এই মহাঁ- 
দেবকে দর্শন কারিতে সঙ্গম হন, কিন্তু ধাহাএ1 কেবল মথুরাম় মাসেন, 
ঠাহাপের মধ্যে অনেকেই ভগবান ভূতেশ্বর মহাদেগক দর্শন করিতে 
পান না। ইহার পধান কারণ এই যে, সকলেই ঠ মন্দিরের সন্ধান 
পান না; অতএব মধুরায় উপাস্থত হইয়া আপন পাগার সাহাধো এই 
দেবের অন্ুসগ্ধানপুর্বক তাহার পৃরার্চনা করিবেন। প্রবাদ_মধুরায় 
উপাত 5ঠয়া এই ভৃতেশ্ররদেবের আন্না না রিলে তিনি ভক্ের 
সকল ভীথফলই হরণ করিয়া থাকেন। 


কুষ্ণগঙ্গা 
মানব পঞ্চচীর্থে স্নান করিয়! যে ফললাভ করেন, মথুরায় “কৃ 
গঙ্গ/" নামে যে বিধাত তীর্থ বিরাজমান আঙ্ে-টছাতে হান করিলে 
অপর তীথ স্থানাপেক্ষা দশগুণ অধিক ফগলাত হয়। দশহরা দিবসে 
এদেশশানী বছ সংখাক পোক তথায় স্নান কারয়। মাপনাপন মুকিপথ 
পরিষ্কার করিয়া থাকেন। 





স্পা শিিিশিটি 
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কৃষ্ণগঙ্গার কিন্বদন্তী এইরূপ ১-- 


একদা শ্রীরুষ্খ ও বলরাম যমুনাতীরে শ্বন্ম বস সকল টারণ 
করিতেছিলেন. সেই সময় কংস চর এক দৈতা--বৎসরূপ পারণপুবর ক 
তাদের বংসগণের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। শ্রীরুষখ দৈন্দার 
মায়! জানিতে পারিয়' বলদেবকে উহ! দেখালেন এবং সহসা হাহা 
পশ্চান্তাগের দ্বইটা পদ ধারণ করিয়া শূন্মার্গে ঘুরাইতে ঘুরাতে এক 
কপিখ বুক্ষে নিশেপ করিয়া দৈতাতক সংচার করিগেন 

অনন্তর তাহার বয়স্তগণ উপহাসচ্ছলে হকৃষ্ণকে বলিয়াছিল,“লাখ 
বৎসাম্রকে বধ করায় “তামার গোইতা। পাপ হইঞাছে, অতএন গঙ্গা 
ন্নানপূর্ববক তু্ম এই নাগ হইতে যুক্ত হ৭ 1” শ্রীকৃষ্ণ বরগ্রগণ কর্তৃক 
এইরূপ আদিষ্ট হহলে--ভিনি গঙ্গাদেখীকে এড স্তানে আনঘন করিয়া 
তাহাতে স্বানপুন্বক নিষ্পাপ উইয়াহিংলন । এই নিমিন্ত এন তীর্থের 
নাম “কৃষ্ণগঙ্গ।" হইয়াছে! 
যে সকল যাত্রী এখান হঈতে গোকুল (শ্রীরুষ্ের জন্ম স্থান) দশন 
করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাহাতা মথুরা হইতেই গোপরাজ নন্দগৃহে 
যাত্র। করিবেন। মথুরা সঃর হহতে গোকুলনগর মাত্র পাচ ক্রোশ দূরে 
অবস্থিত। মথুখান্ত যমুনার পৃবর পার যাবতীয় স্থানহ-গোকুল নামে 
খ্যাভ । ইঠার অপর নাম মহাবন। মহাবনের এই প্রশস্ত পথ মতি- 
ক্রম করিবার সময় কামাবনের শোভ' দর্শন করিতে ভুলিবেন না। 
কামাবন দ্বাদশবনের মধ্ো চতুর্থ বন। ভহারন্তায় শ্ুন্দর বন-_ব্রজ- 
মগ্ডলে আর দ্বিতীয় নাই । কথিত 'াছে, রাত্রা যুধিষ্টির পাশা খেলায় 
পথের ভিখারী হইবার পর এই বনে বাম করিবার সময় শ্রীকুষ্ণের 
সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বাল্যকালে শ্রীকৃষ্ণের এই বন 


রুষ্ণগঙ্গা ২৪৯ 











মতি প্রিয় ছিল, এখানে শ্রীরুষ্ণের অনেক লীলাস্তানের চিহ্ন অগ্যাপি 
দশন পাওয়া যায়, এমন কি এখানে অন্যান সহশ্র তীর্থ বিরাজিত : 
এতত্তিন্ন কাম্যবনে গোপবালা যশোমতীর একটী রমণীগ্গ সরোবর 
আছে । ভক্তিপূর্বক এ সরোবরে ম্লান করিলে নন্দরাণার কৃপায় তক্কের 
সতাষ্ট কললাভ হহয়া থাকে , 

কাম্যবনে_-শ্রীগোখিন্দতীতর রূপ ও বেশভূষা দশনে আন্মহারা 
হহতে হয়। মন্দিরের সন্নিকটেহ বুন্বাদবী এক মনে শ্রীরুষণে আপহ্যাষ় 
রহ আছেন। এ তীর্থে -হ শ্রগোবিন্দছীউব ইমুছিটী দশন করিতে 
এত্যেক যাত্রীকে চার আনা ভেট দিতে হয়। এডি এই বনমাষো 
চারাশীথান্ব অর্থাৎ ভ্ৌরাখাটা কারুকার্ধাবিশি পশ্তরের থামযুক্র যে 
একটা সুন্দর গৃহ আছে, ভার শিল্পনৈপূণা দশন করিলে চমক 
হতে হয় । ভক্তগণ কাম্য গনে আ+সয়া যেরূপে ভক্তিপুর্বাক ইঃগো বন 
জীউর পৃজার্চনা কারেন, সেইরূপ এখানকার প্রতিষ্ঠিত কামেশ্বর- 
দেবকে ও অর্চনা করিত অপহেল! করিবেন না । 

যে সকল যাত্রী মথুরা হইতে 'গাকুল নগরের শোভা দর্শন করিতে 
ইচ্ছা করিবেন তাহারা মশ্বযান বা এক্লায় মআারাভণপু কযাত্র' করিয়' 
থাকেন, কিন্ত যমুনার উপর যে পোল মাছে, এ প্রশস্ত পোলটীর উপর 
দিয়া ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী, একা! গাড়ী, রেল গাড়া এবং মনুব্যু 
দিগের যাতায়াতের পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্থান পিক্ষিষ্ট মাছে; হই পোগটা 
পার হইবার সময় যাত্রীদিগের নিকট হুহত্তে যে করধার্ধ্য আছে, উা 
আদায় করিবার জন্ত রেল কোম্পানীর লোক নিমুক্ত আছে। গোকুল- 
বাসী পাগ্ডার নিকট উপদেশ পাঠলাম, বথায় পোন্টা এক্ষণে স্তাপিত 
হইয়াছে, পুর্বে এই স্তানেঠ কংদরাজের কারাগার ছিল, আর যে বেল 
পথটা ইহার উপর দিয়! প্রসারিত হইয়াছে_উহা! বরাধর বৃন্দাবন 
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পর্ষাস্ত গিয়। শেষ হইয়াছে । আমরা মকগে পদব্রজে প্রত্যেকে এক 
পয়সা কর দিয়া এ সেতু পার হইলাম এবং ইহার পরপারে যথায় ঠিকা 
গাড়ীর মাড্ড। আছে, ত্র স্থান হইতে কামাবন দর্শন ও গোকুজনগর 
বাতায়াতের গাড়ী ভাড়া করিলাম । মণুবা নহর হহতে যে গাড়ীধানি 
৪২ টাকা ভাড়া ধাঠ্য আছে, এখান হস্তে “মহ গাড়ীদযান ১|৭ টাক। 
ভাড়ার পাওয়া যার । ইহার প্রধান কাপণ এই ষে, প্রত্যেক গাড়া- 
খানি এই সেতুর উপর দিয়। যাতায়াত কাঁরলে তাহাকে ॥* আনা কর 
তে হয়) এহনমি৭ মধুর পহরের গাড়োয়ানেরা এ ॥* আনা! কর 
দিয়া যাত্রীর নিকট ২২ টাক] উচ্চ হারে মমাদায়ের চেষ্টা করিয়া! থাকে। 

আর এক কণা--ধে সকণ যাত্রী অপর ঠার্থস্থান তে প্রথমেই 
মথুধায় সাধবেশ এবং শ্াম€ও, রাধাকুণ্ড, গারগোবদ্ধন প্রভাত 
ভীর্ঘগুণর সেবা কারঠে আতলাষ করেন। তাহার! এই মথ্রা নহর 
হইতেই এ নকল তীর্থগুলির সেবা করিতে যাা। করিবেন, কারণ 
এখানে যেরূপ ভাল ভাল একক ও ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া পাওয়া যায়, 
, রন্দাবন হইতে যাইলে সেবূপ মন্দার একা ব। গাড়ী ভাড়া পাওয়া! যায় 
 না-মধিকন্ত তথ। হইতে যাতায়াতের জন্ত তাড়াও অধিক দিতে হয়। 
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গৌকুল 


গোপরাজ নন্দভবন--গোকুলনগরের এক উচ্চ পাহাড়ের উপর 
অবস্থিত। এ তীর্থে উপস্থিত হইয়া ছুধের গোপাল, ননীর পুত্তলী 
ন্বীরামরষের মুত্িত্ব়তক তক্তিসহকারে দর্শন করিলে-_তাহা'দন কপার 
মানব জীবনের সকল কষ্ট দূর হয়, মনপ্রাণ শীতল হয়। মহারাজ নন্দ 
ও অঙ্গরাণী যশোম তীর বাৎলল্যভাব চিন্ধ সকল ন্যাপ এখানে দশন 
করিলে প্রেমে পুলকিত হইতে হয়। বন ভাগা ও পুণ্যফল না থাকিলে 
এ হেন পবিত্র স্থান, কাহারও ভাগ্যে দর্শনলান্ড হর লা। এই স্থান 
নন্দীশ্বর গ্রাম নামে প্রসিদ্ধ । যে নন্দীশ্বরে-জর।, মু, দ্বেষ। কিংসা, 
কোন কিছু নাই, যে স্থান__তেত্রিশ কোটি দেবগণের পৃদ্নীর, বখাদ 
_ইসকলই আনন্দময়, যে নন্দীশ্বরবাসীগণমাতেই-_মত্মস্থধ বঞ্জিত, 
অর্থাৎ সকলেই তথার শীকৃষণ সুগে সুখী । যেখানে উপস্থিত হইলে 
ভবযস্ত্রা দুর হয়, যে নন্দীশ্বর দশন করিলে_জন্মান্্রে ভগখান নন্দী- 
শ্বরের গ্লীচরণে স্থান পাওয়া যায়। মানবন্ম গ্রহণ করিয়া সেচ পুণামর 





স্থান একবার দর্শন কর! কর্তবা। 

গোকুনগরে প্রবেশ পথের প্রথমেই গর্গমুনির প্রতিমৃষ্কিটীর দর্শন 
পাওয়। যায়, তৎপরে বন্দর ও দেনকী-_কংস কারাগার যেরূপ বিষ1- 
দিতাবস্থায় দিনযাপন করিতেন, ঠিক সেইরূপ তাহাদের ৃত্িদ্বয়ের 


০. াাাশীশীশীশ্াীশীশীশীঁীাটীীটীটি ৪৪০ সপিদিরা পলা 
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মপিন মুখ দেখিলে পাষাণ প্রাণেও দয়ার সঞ্চার হইয়া থাকে । এই 
কারাগারের সন্নিকটে কংসরাক্ের বনু সংবাক মল্ল, ভাগাবতী যশোদা- 
দেবী, মহারাক্ত নন্দ. পর্জজন্যাগোপ প্রভৃতি পঞ্চ ভ্রাতাপিগের প্রতিমৃক্ঠি 
দন পাওয়া যায়; এতত্তিপ্ন কংসের পিতা বুদ্ধ উগ্রসেন ও শ্রীকুষে 
নানাবিধ লীলাক্ষেত্র “হাউবনে ঝাউশ ইত্যাদি যখন নয়নগোচর হইবে, 
খন আনন্দে ধীর হইবেন । 

পঞ্জন্যগোপ-_ইনি নারদ খাষর শিষ্য ও শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ 
ছিলেন। পুর্বে পর্ষ্দগ্ঠগোপ নন্দীশ্বরে বান কবিতেন, কিন্ত ছরাস্ম। 
কেশী দৈনোব উৎপাতে বাধ্য তইয়া! ত্তিনি আত্মীয়ল্গজনগণের সহিত 
এখানে আগমনপুব্বক আত্মরক্ষা করিতে থাকেন” যাত্রীগণ অগ্যাপি 
এখানে সেই পুণ্যাত্মার মগ্মর পিমুর্তির দর্শন পাইবেন । 

নন্দালয়ে- শ্রীরুষ্ণের জন্মগ্তানের নিফটেই একটা বৃহৎ পুফব্লী 
বনু সংখ্যক প্রস্তর নির্শিত সোপানশ্রেণীতে শোভিত হইয়া পোতৎবা 
কুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ হয়াছে ; ঠহার বিষয় কথিত আছে, শ্রীকষে? 
জন্ম হওয়ার পর শ্মতিকা গৃহের বঙ্সাদি এই কুণ্ডে ধৌত করা হইয়া 
ছিল, এই নিমিত্ত উক্ত পুফরিণীটা পোত্রা! কুগ্ড নামে খ্যাত তইঈয়াছে! 
গ্রোকুলবাসীর! উহাকে একটা তীর্থ বলিয়া মান্য করিয়! থাকেন ; এমন 
কি, অনেকে এঠ কুণ্ডের জল পবিত্র জ্ঞানে ন্গান, কেহ বা স্পশ করিয়া! 
আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিয়া থাকেন। ভক্তগণও অল্প সময়ের জন্য 
এই ভীর্থে উপস্থিত হইয়া গোকুলবানীদিগের স্াপ্প ইহাকে পবিত্র মনে 
করিয়া থাকেন। 

গোকুলে আয়া যাত্রীগণকে সাধামত তিন স্থানে ভেট দিতে ভয় 

বথা--১। শ্রীকুষ্চ বলরামের, ২। মহারাজ নন্দালয়ে, ৩। পর্জজন্ 
গোপালয়ে। উপরোক্ত এই তিন স্থানে ভেট দিয়! এখানকার পা 
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বঙ্বাসীকে শ্রদ্ধাহকারে দক্ষিণাদহ তভোজনে তুষ্ট, তৎপরে "ভাব 
পক্ষে আট. আান। সুফলের প্রণানীস্ব্ূপ দান করিতে হয়। 

গোকুলে মহারাজ নন্দের খাটার সর্িকটেই, ব্রক্গাগ-খাট নামে 
একটা পবিঞ স্থান দৌখতে পাওয়া যায় । প্রবাদ. একদ| গোবালক- 
গণ--ীকুষ্ণপহ ক্রীড়া কৌতুক করিতে করতে পোদ! রাণীর নিকট 
সংবাদ দিল, “মা । তোমার কষ্জ আজ আমাবের সহিত খেলা করিবার 
সময় ক্ষুধায় কাতর হইয়া মুন্তিকা ভক্ষণ করিয়াছে, মাঞ্জ কি এমি 
হাথাকে কিছু খাহতে দাও নাই ?” 

হতশ্রবণে রাণী লজ্জিত ঠইয়। উঠ্রমূ্ধি বারণ করিলেন, কিন্ত প্রি 
দর্শন শ্রীকষ্ণের মুখখান্সি স্মরণ হইণামাত্র তাহার ক্রোধের শাস্তি হইল, 
স্থতরাং তিনি ধীরপদ্দে গোপালের নিকট উপস্থিত হইয়া মধুর বচনে 
বগিলেন, “গোপাল ! $* কি নিমিত্ত আজ মাটা খাইর়াছিন, তোর 
মায়ের ঘরে কি অভাব [ছল চাদ ?* 

শ্বীরুষ্চ জননীর মনোগন হাব অবগত হইয়া এক পীলা প্রকাশ 
করিবার শাভলাষে বাশলেন, না মাতোমার ঘরে কিসের আভার 5 
এ মর্ম মান্তকা ভক্ষণ কারব £৮ ঘশোমতী ঠাঙ্ার কণার বিশ্বাস 
করিলেন 21, ইহ স্তর বুঝয়া তিনি পুনব্বার বাঁশিলেন, "ম1 1 যদি 
মামার কগায় বিশ্বাস ন: হব, তাহা হইলে তুমি একবার আমার যুণের 
"*বুটী দেশ 1” এই কথা বলিয়াই তিনি আপন মুখব্যাদন করিলেন, 
তখন রানী প্র হ্রীরুফের কদর দুখ মধো সমস্থ বঙ্গাণ্ড দর্শন করি! চমৎ- 
ক্ুত হলেন, এমন কি আকুফের সেহ ক্ষুদ্র মুখর ভিতর সমস্থ ব্রঙ্গ- 
মণ্ডলও ন্মাপনাকে পর্যাস্ত দর্শন করিয়াছিলেন | এট সময় নন্দরাণী 
মনে মনে জাবিতে লাগলেন, একি | আমি জাগ্রত, না নিদ্রাবস্থায 
স্বপ্ন দেখিতেছি, ন' আমার মতিভ্রম ঘটিল? যাহ। হউক, রাণী পুত্রের 
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অমঙ্গল আশঙ্কায়, স্ৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত। ভগবানের নিকট ঠাহার মঙ্গল- 
কামনা করিতে লাগলেন এবং প্রাণের প্রাণ শ্রীকৃষ্ণের দিকে. এক দুষ্ট 
চাহিয়া রহিলেন। হায়! মায়ার ক বিচিত্র গতি ! জগত যাহার (নক 
কুশল যান্রা করে_আজ যশোদাদেবী তাহারই কুশল তাহার নিকটহ 
কামন' করিতেছেন । ধন্য মায়া! শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় উশ্বর্যমায়! বিস্তার 
করিয়াও যখন যশোদাদেবীর বাৎসল্যভাবের কিছুমাত্র হ্রাস হইল ন! 
দেখিলেন, তখন তিনি স্বীয় মার। সঙ্কোচ কাঁরলেন। যে গ্কানে ভীকৃষ্জ 
এই আশ্চর্য ব্যাপার প্রদশন করাইয়াছিলেন, সহ নিদ্দি, স্তানের 
ঘাটটা *ত্রন্মাওঘাট* নামে প্রসিদ্ধ । 
শ্রীকৃষ্ণ মায়! সঙ্কোচ করিলে-__যশোধা রাণী তা্গাকে মাপন আমে 
ধারণপুর্ববক সেই রুষ্ণচন্ত্রের চাদমুখখান বারঘ্বার নিলাক্ষণ কাপতে 
করিতে গ্গেহাঁভিভূত হইগেন। শ্রীনন্দের পন্দন যে স্থানের মুক্িক' 
তক্ষণ করিয়াছিলেন, এ শি্দিষ্ট স্থানের মৃত্তিক। গতি স্ুপ্বাদ। ধাত্র/গন 
এই তীর্থে উপাস্থিত হয়া আগ্রহের সহিত সেই মৃত্তিকা সংগ্রহ করেন 
এবং আব্মীয়ন্বজনকে উপহার দ্রিবার জন্ত যত্বের সাহত স্বর্দেশে লইগা 
যান। ভক্তগণ এই ঘাটে স্নান ও শ্রীরুঞ্চ উদ্দেশে পৃাষ্চন।পৃব্ব ক 
বথাশক্কি স্থানীয় পৃ্ারী ব্রাহ্মণকে দান করিয়া থাকেন । তহার ফলে 
-অন্তিমে সগতিলাভ কাঁদতে সমর্থ হন ' 
ষ্দি প ও গুণ কাহারও ছুই বর্তমান থাকে, স্বভাবতঃ তান 
সকলকার প্রিয় হইয়া থাকেন, যে শ্রীকৃষ্েে? এত মাহাত্মা, তিনি কি 
আমের প্রিয় হইবেন না? আমরা এখানে কি সেট প্রধান পুরণষক্ে 
বিশ্ময়োৎফুল্লনয়নে দর্শন করিয়। কৃতার্থ হইব ন11 বনুদেব ও দেবকা 
বাহার পে মুগ্ধ হুইয়। বাৎসল্যভাব বিশ্ৃত হুইরা এরশ্বধ্যজ্ঞানে বহু 
শ্রকার় স্তব ও আত্মছঃখ নিবেদন করিয়া তৃরঃ ভূঃ প্রণাম করিয়া 
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ছিলেন, সেহ আদিপুরুষ বালকরূপ নারায়ণের স্বরূপ মুন্তি দর্শন কির! 
আমরা কি একবার তাহার স্মবব9 করিতে পারিক না। 
গোকুলে_ঘে সমস্ত গোপদিগের বানস্থান আছে, উঠ]র আধ 

কাংশহ থোডে ঘর । আশ্চর্যের বিষর এই যে অপরাপর । প্রসিদ্ধ 
তীর্থ স্থানের ন্তাক্গ এখানে কারুকাধ্যাবশিষ্ট প্রস্তর 'নর্মিত 'কান উচ্চ 
অট্রাণিক। প্রততিষ্টিত নাই । ইহার কারণ অবগত হলাম, ম্তারাজ 
নন্দের আদেশ মত অগ্তাপি গোপপ্ণ এখানে কাহাকেও গ্রন্ধপ উচ্চ 
অট্টালিকা নিম্মাণ করিতে অনুমতি দেয় নাই, বা সামর্থা থাকলেও 
তাহারা নিজে করেন নাই; স্থৃতরাং এন গ্রামে প্রবেশ করিলে ইহা ঘে 
গোয়ালার দেশ--তাহ!? সহজেহ গ্তীয়মান হইয়া থাতক। 

এইরূপ আবার গোকুলনগরে য় সমস্ত গোম্বামীগণ বান করিতে- 
ছেন, তাহাদের অধিকাংশ শিষ্যই_উত্তর-পাশ্চমাঞ্চল বা বোঞ্ছা 
প্রদেশের গুজরাত বেনিষ্া জ/ঙ এবং ক্ষান্ত্রয়গণকে দেখিতে পাওয়? 
ষায়। 

প্রোকুপ হইতে মগ্গাবন অন্যান এক ক্রোশ বাধধানমান্র । এই বনে * 
যাইবার নিমিত্ত পাকা প্রশস্ত বাধা রাশ্দা আছে | মকাবন_-বমুনার 
নিকটবন্তী এক রমণীর স্থান। এধানে শ্রীবল্প গাচাধ্য গোস্বামীদের 
কয়েকটা প্রসিদ্ধ দেবালয় বর্তমান আছে, তন্মধ্যে উমগোকুলনাণের 
মন্দির সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত । এখান হইতে প্রত্যাবর্তনের দময় মধুবনের 
শোভ। দশন করিয়া মথুরায় যাইবেন। 

মধুবনে_ এক দৈতোর বানস্থান ছিল । এ বনের ধাবতীর় ধু 
সেই দৈত্য যত্তের সাঁহত সংগ্রহ করিয়া রাখিত। একদ1 বলদেব তাাক 
বিনাশ করিয়া এখানে তাহার সঞ্চিত সমস্ত মধু পান করিয়াছিজেন। 
অস্ভাপি মধু নামে এক কুণ্ড এখানে বিরাজমান থাকিয়া! অতীত ঘটনার 
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বিষক সাক্ষ্য দিতেছে। কণিত আছে, পূর্বে এই কুণ্ডে মধুপূর্ণ থাকিত, 
কিন্তু বল-দব এ সমপ্ত মধু পান করিয়া নিঃশেষ করাতে এক্ষণে মধুর 
পরিবর্তেনইহা তীর্থবাবিতে পূর্ণ হইয়াছে । যাত্রীগণ যথানিয়মে এ কুখে 
স্ান, দ:নাদিক্রীয়াগুলি সম্পন্নপূর্বক চরিতার্থ বোধ করিয়া থাকেন। 
বলাবাহুপ্য, এহ মধুকুণ্ড নামক তীর্ঘটী এখানে অবস্থানের জন্য এ 
বনটা “মধুবন” নামে খ্যাত হইগাছে। মধুকুণ্ডের এক মাইল ব্যবধানে 
উচ্চ টিলার উপর বালক প্রবের নির্দিষ্ট তপন্তা স্থান অগ্তাপি বর্তমান 
আছে । ০সন্ঠ স্কানটী পরম রমণীয় ও নিজ্জন। এখানে উপস্থিত হইলেই 
প্রক্কৃত তপস্ত। স্থান বলিম়। প্রতিপন্ন হয়। 

যে কৃষ্ণ মথ্রায় কংসকারাগারে দেবকীগর্ডে জন্ম গ্রহণ করিয়া, 
ছলেন, ধাহার চাদমুখ নিরীক্ষণ করিয়া বস্থদেব মুগ্ধ হইয়া গোকুল- 
নগরে গোপরাজ নন্দগহে তাহাকে স্থাপন* করতঃ কংসরাজের আদেশ 
মত যাবতীয় কষ্টভোন সখা করিয়াছিলেন ; যে গোকুলনগ:র--শ্ীরুঞ্ণ 
নন্দরাণী যশোমতীদেবীর যত্তে সুখস্বচ্ছন্দে লালিতপালি5 হই রা গোপ- 
পালকগণের সহিত একত্রে গোচারণ করিবার সময় কত আনন্দ ন্- 
ভব করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণ কাহার পরামর্শে টি নিমিত্ত এ গোকুল- 
গর ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে বাস করিতে অভিলাষ হইলেন ? 


গোহুলনগর হইতে বৃন্দাবন যাইবার কারণ ;-_ 


মায়াময় শ্রীকুষ্ণ বলরামের সহিত একদ। গোকুলের বনে বনে বৎস. 
চারণ কারবার সময় বলদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “হে ভ্রাতঃ ! 
আমাদগের এক্ষণে এ বনে গোপালগণের সহিত ক্রীড়।-কৌতুক কর 
উড বিবেচনা করিতেছি না” এ কাননের সমন্ত সুথ আমাদের 


গোকুল হর 








ইঈপতোগ কর! হইয়!ছে; পৃৰ্বের গায় এখানে সেবূপ তৃণ নাই, কাষ্ঠ 
নাই,সে সকল উচ্চ উচ্চ বুক্ষও প পচঠছই না,গোপগণ এখানকার প্রায় 
সকল বুক্ষগুলিট ছেদন করিয়াছে । মআাপান বিবেচন। কাদা “দখুন, 
পূর্বে এই স্থানে যে সকল উদ্ঠান 3 উপবন_-ন্থুশীতল ছাাদনন্িত 
পাদপরাঙ্জি বিরাজিত ছিল, এক্ষুণ ৩ নমপ্তহ শুন্য পাম উই ছে, 
নিবিড় তরুপল্পবে সমাচ্ছর থাঞ্চাতে যে গান হতে লহিভাগে দৃষ্টি সা, 
রিত হইত নাঁ, এক্ষণে সেহ সকণ আশ্রয় তকপ আপসমে চকে পরি- 
দত্তমান হইতেছে কি না? তণবার মাশ্রপস্থান এ কাননে এক্ষণে 
নিতান্ত ছুল্প ভ, পুজনীয় পনন্প 5গশ নিতান্ত বিরল: বৃক্ষগণ কওশৃশ্ঠ ও 
পল্লববিরল হওয়াতে 'রঠঙ্গগণ স্বর সাপ পারতাযাগ কাবা বনাস্থরে 
পস্তান করিগাভে, এ গলে পূর্বের গায় মার সেম নাহ, সরণাজাত 
ভণকাষ্ঠাদি ক্রমশঃ বি্ছন্ন ই ৭য়াতে এই আভীবগলীবাদীগণের পক্ষে 
সে সকল দ্রব্যানভান্ত গুরত ৪ নগরের দু ক্রুণঃ শ্রীগান ছহতিছে, 
পর্বতের ভূষণ যেমন পণ, “গাপগ্ের উঘণ হদ্ধপ গোধন। ঢই 
(গাধনহ মামাদের পবন ধন হে মশ্রস ' হন জলাভাবে ঘখন সেই 
গোধুনগনেরই কষ্টকর হততে লাগল, ভঙাতত কি মাপন বুক্তছেন* 
নাযে, এস্থানে কোন ক্রমে মামার অবস্থান কগ। উচত নয়? 
'ষস্তানে পযাপুপ মানে তণ, কাষ্ঠ ও লাপলাদ হুগভ। তাপ তহাগা 
বহুল স্থানেই গমন করা আমাদিগের পক্ষে এক্ষণে শ্রেষত। | দে 
বংসগণ নিতা ৮১ ত৭ কনে লমুতসুক। অতএব তাদুশ তৃাতক্ষের সমা- 
মুক্ত বিরামপদ এ বাস কৰা শহা্ আবগ্ক হহয়াছে। এধি€স্ত 
হঙত্য গোঠসঠ-ত তপপঞাণ নরন্তর গোময় ও গোমুত পপ 
থাকাতে ধেলুক ::5 উদ প্রা তক্ষণ করে না, অগত্যা যি ও গাম 
রক্ষা করিবার ৪ শক্ষণ করে, হগ্ছারা ছুগ্ধবতা গাহীগণের দুগ্ধ 
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সক্কোচ হয়; বিশেষতঃ আমি দেখিতেছি, ব্রজ্বাসী সাধারণ গোপগণের 
কোন নি দষ্ট গৃঠ অথবা নিরূপিত ক্ষেত্র নাই, অতএব আমার বিবে- 
চনায় মণ এই জগ্ত স্ঠান পরিত্যাগপূর্ববক যথায় স্থবিমল শম্পাচ্ছাদিত 
সমতলঙ্গে আছে, তথায় বাস কর! কর্তব্য হইতেছে । পহে ধামান্‌: 
আমি দিদ্র লোকদিগের নিকট উপদেশ পাইয়াছি_বুন্দাবনে যমুনা- 
তারে এক রমণীয় কানন বিগ্বামান আছে; তথা স্বকোমল তৃণ, ছায়া- 
বহুল বৃক্ষ, সুস্বাদু ফল ও নিম্মল সপিল প্রচুরপরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, 
আমার বিংবিচনায় দেই রমণীয় বুন্দারণ্যে প্রয়োজনীয় কোন বস্তরই 
অভাব হহবেনা। 
ইহার অনতিদূরে মন্দরইশল সদৃশ গোবদ্ধন নুমে এক সমুন্নতশিখর, 
রমণীয় ভূধর বিরাজিত আছে; সেহ গিরিগোবদ্ধনের শিখরদেশে 
কাননস্থ দেবদার মন্দর সদৃশ স্ুপবিজ্র ভাণ্ডীুর বট বিগ্বামান। সুরনদী 
মন্দাকিনী সারদ্বরা যমুনা ও তদ্রপ সই বুন্দধারণোর সীমান্তরূপে 
সুণাতল প্রবাহে বনাস্তভাগ নিয়ত পরিবেষ্টিত করিতেছে । হেদেব। 
এক্ষণে এই কুংসিত বন পরিত্যাগ করিয়া সাধুবাঞ্চিত সেই বুন্নাবনে 
'ঘোষবল সংস্থাপন করা মতপরামর্শ বিবেচনা করিতেছি ) কেন ন! 
তথায় বিতরণ সময়-_ন্থুচার গোবদ্ধন, পুণ্যময় ভাগ্ীরবট এবং স্ুনাল 
সলিলা তরঙ্গিণী কালিন্দীকে নয়নাগোচর করিয়া পরমানন্দ অন্থভব 
করিতে সমথ হইব, সন্দেই নাই; কিন্তু উপস্থিত এক্ষণে এ স্থানে 
কোন প্রকার বিভীষিকা প্রদশন করিরা গোকুণবালাগণকে সন্ত্রস্ত না 
করিলে উহার! সহজ তগায় যাত০১ সম্মত হইবে না।” 
বিশ্বচক্রী বাসুদেব বলরাম: এন সকল বাক্য নিবেদন করিতে- 
ছেন,ইতাবসরে তাহার দে ৩: এককালে শত সহতশ্র রক আবি- 
ভূত হইয়া ব্রজমণ্ডল সন:০% করিণঃ সেই শোণিত মাংসলোলুপ 


গোকুল ২৫৯ 


ভীষণ ব্যাপ্র নকল ব্রজপুরী মধ্যে গাঁভী, বৎস ও নরনারীগণক্ে আক্র- 
দণ করাতে সকলেই মহা ভয়ে আকুল হইয্লা উঠিল । | শ্রীবংস- 
বাঞ্ছনাঙ্কিত ভগবদ্দেহোৎপন্ন করালশান্দ,লগণ স্থানে স্থানে শহ|পারামত 
সংখযান্ক্রমে দলবদ্ধ হইয়। গোষ্ঠে গোষ্ঠে গাভী ভঙ্গণ ৪ মাতিঞোও 
হইতে শিশুহরণ আরম্ভ করিতে লাগিল, তাহাতেহ ঈ ক্নাকীর্ণ গোকণ 





নগর নিতান্ত ভয়স্কান হইয়। উঠিল। কি আশ্চখ্য, মায়াময়ের মায়া 
প্রভাবে যে- যেদিকে দৃষ্টিপাত করে, সে-সেইদিকে যেন মুধিমান 
বভান্ততুল্য বিকটাকার বুকগণ করালবদন ব্যাদন কারয়া জাএকুণ গ্রাস 
করিতে ধাবিত হইতেছে, এহকূপই দেখিতে লাগিল । এুকবঝের এই 
কৌডুকপুণ বিভীষিক। প্রভাবে ব্রজবাসাগণেব মনে একপ বিষম শঙ্গা- 
কূল হইল যে, কেহই মার সাহস করিয়া গৃহ হতে বধ্রগিত হইতে 
পারিল না। বলাবানুলা, হছার ফলে ব্রক্গবামাগণের নগমন, গোচারণ 
ও যমুনায় ম্নান এককালে রহিত হহল। 

ব্র্মগ্ডলে আশ্ীর্পল্লীবাসারা তখন সকপে মন্ত্রণা কারয়া স্থির 
করিল যে, ভন্মানক নখর দংগ্রাসম্পন্ন বিচিত্র পিঙ্গলবর্ণ ব্যান্্রগণ সমূলে 
আমাদের সর্বনাশলাধন করিবার পূর্বে এহ বিপদমন্তুল ক্কান পরিত/াগ 
করা কর্তব্য। কারণ ব্রঙ্গমগ্ডলের চাাদকেহ করুণ আত্তনাদ শ্রুতি 
হইতেছে, কেই-এ আমার ভ্রাতাকে আারুমণ করিল, কেহ এই 
আমি জীবনসব্ধপ্প স্বানাধনে বঞ্চিত হঠর। বাদ কুক অনাগা ও খির্ধব 
হইলাম, আবার কেও বা হায়। হা! আনার এ চকিবহী গাভাগণকে 
করাল ব্যাস্ব গ্রাম করিল; পি রঙপীহেই এহরাপ ককণার্ধনাদে 
ত্রজপুরী পূর্ণ হইয়া উঠিতেত লাগিল, রমণাগ পের আঅপশ্রান্ত রোদন 
ও বৎসহারা গাভীগণের শোকার্ত হাগারবে গোকুলে মাহ কর্ণপাত 
করা যায় ন), অতএব শত্র এছ শ্বাপদপূর্ণ আপদাপন ভীষণ স্থান পরি- 
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শিশি 


ত্যাগ করিয়া গো-ধনগণের সুখসেব্য এবং আমাদিগের সব্দপ্রক্কার 
শঙ্কা শূণ্য নিন স্থানে বাসার্থ গমন করাই যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে। 
বজ্জবাসীগগ এইরূপ পরামর্শ করিয়া তাহাদের হদয়সর্ববন্ব শ্রীকুঞ্জের 
একবার ধতামত জিজ্ঞাসা করিলে--তিনি মুদ্তহান্তহকারে সেই শান্ি 
বসাম্পদ পরম স্ুখস্পদ বৃন্দারণ্যকে নির্দেশ করিয়া সকলকে ত্র স্থানে 
বাম করিতে উপদেশ দিলেন এবং সেই রমণীয় স্থানে নেহাম্পদ পক্ধ- 
কন্তা * স্বখাস্পদ গোধন সমন্িব্যাহারে সকলে নিরাপদে পরম স্বথে 
অবন্তান করিতে পারিবেন, তাচা9 প্রকাশ করিয়া বলিপেন। 
গোপপত্তি মহারাজ নন্দ__খন শ্রীকৃষ্ণের কথামত নগরমধ্যে 
দূত দ্বার| ঘোষণা করিলেন যে, পরজপাম গোকুল পরিতাগ করিয়া 
গোপগণকে সবাঞ্চবে ত্বরান্ বুন্দাবনে যাত্র। করিতে হইবে, আঠাএব 5 
পুরবাসিগণ ! তোমরা সত্বণ স্ুপজ্জিত হও, বত শীঘ্ব পার শকট যোজনা 
কর, গো-গণের পজ্জু বুক্ত করিয়া দাও, মার অপেক্ষা! করিবার অবসর 
নাই। দূতনুখে এ গভীর সমুদ নি্থাষণ বাকা বিনির্গত হওয়াতে ঘোষ, 
পল্লী যেন পুনঃ পুনঃ আকুপিত ও প্রাতধবনিত হইতে লাগিল; ব্যাপ্র 
ৃ ভমষ হইতে নিষ্কতিলাভ করিয়া বৃন্দাবন গমনার্থ দকলেই এককালে 
বার হইয়! উঠিল । মখাগক্রাম গমনোপবুক্ষ সমন্ত মআায়োন সম্পাদন 
করিয়া গোপগোপীগণ বাপ্তভাবে স্ব স্ব গৃহ হঠতে বহির্গত হল, তাহা- 
দ্র সুবি'চত্র দীপ্তিমান শকটসমুহ দ্রুতবেগে পরিচালত হওয়াতে 
বোধ হইতে লাগিল, যেন মধার্ণবহদয়ে দ্রুতগামিনী তরণীরুন্দ মাক্ত- 
[ইল্লোলে আন্দোণত হয়৷ ইতস্ততঃ ভাপমান হইঠেছে। 
গাভী বৎসসমুহ নানাবর্ণে রঞ্জিত ও শ্রেণীবদ্ধ হহয়া পুচ্ছসঞ্চালন, 
বিবাশবিকম্পন-_গ্রীবাভঙ্গী করিতে করিতে গমন করাতে বোধ হুইল, 
ষেন বিচিত্র ব্ংএর পতাকাবপী পরিশোভিত বিবিধাকার তরণীমাল। 
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রদ 
দফেন বীচিমালাসম্কুপ জলধিআাত ঘূর্ণীয়মান হইয়া প্রবাহিত ইতেছে ; 
পন্থাবিহারী গোপবুন্দ স্বন্দবিলম্ষিত রঙ্জুদাম ধারণ করিয়া গম; করাতে 
দুর হইতে এই দৃশ্ত দর্শন করিলে মনে হইতে লাগিল-যেন [ল্লবাকীর্ণ 
শীবৃক্ষের স্বন্নদেশ হইতে জুদীর্ঘ শুভ্রমপ্জরী নিষ্পগামিনী হইয়া উমিষ্পশ 
করিতেছে । দধিপসর ও গর্গরীঘার্ষ গোপনারীগণ--কেহ শৃন্ত হাস্তে, 
কেহ বা পুত্রক্রোড়ে মরালগমনে শ্রচাকন্ুপুর দিঞ্চনে দশদিশি গ্রাতি- 
শক্ত করিয়া নানা রঙ্গে গমন করাতে বোধ হইতে লাগিল- হাহা, 
দের সুরঞ্জিত চাকৃণ্চকাশালী টাকা পবিশোভিত মনোহর বদনমণ্ডল- 
খল ধেন-_আকাশবিহারী নক্ষ মালার হ্যায় শো ধারণ করিয়াছে ; 
কোথাও বা নবযৌবন-দীপ্ডিশাণিনা স্ুচারহাসিনী পানোসত-পয়োধবা 
নার কামিনগণের নীলার, পাতাম্বর, লোঠিতাগ্থর শোপা যেন 
বর্ধাকাল বিরাজিত ইন্ত্রধ্কে উপহাস করিতেছে; সশকহ গোপ- 
গোপাক্গনাগণের মঙ্গলযাত্রা ও আনন্দ কোলাহলে বভ দুরব্যাপা বুন্দা, 
রণ অপূর্বব শব্দ ও অপুর্ব কলরবে পরিপ্ন,ত হইতে লাগি । এহরূপে 
সেই বহু জনাকীর্ণ গোকুলনগর মল্পক্ষণের মধোঠ ভনশৃন্ঠ হতল | প্রত 
বন শোভা এক্ষণে চঞ্চলা কমপার গ্যায শ্রীরবন্দাবানে আশ্রয় করিল) 
ব্রঞ্জবান'গণ এই বৃন্দাবনে উপস্চিত হইয়া মঙ্গলাচরণপৃর্নক গোধনগাণের 
বিরামার্থে তথায় বাসস্থান নিম্মাণে প্রবুন্ত হহলেন, গোপাগোপাগাদের 
শয়ণার্থ তন্ত্র চন্মাবৃত চতুষ্পদী থট্া সকল ও প্রয়োজনীয় দ্রবাজাত 
সকল যথাযথ স্থানে সংস্কাপিত হইল, শিল্প5উুর গোপগ্ণ পিচ্ছিল বুক্ষ- 
শাখোপরি তৃণ-স্তবন [বস্তার করিয়া মন্থনভাঙ্ডের আববণ গ্রস্ত করিল; 
নবযৌবনসম্পন্ন। গোপাজনাগণ গর্ণরা মস্তকে সলিগানরনার্থে বাহর্গত, 
হইয়া বৃন্দাবনের শোভা দশন করিতে লাগিলেন । এইবূপে নিশা 
নবলীল। €কৌঠকে গ্রোপগোপীকাগণের আনন্দের ইয়ন্তা রহিল ন1। 


২৬২ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 





গাভাগণ নুন্দনসদূশ বৃন্দাণনে উপস্থিত হইয়! মনের ন্থথে নিয়ে অচস্থ 
ধারে অধ্ুতধারার গ্টায় দুগ্ধ গ্রদদান করিতে লাগিল। 
সর্বিন্বরপ্জন কুমার শ্রীকুষ্ণ--বন বিচরণকালে যখন গোপগণের 
সহিত রন্দাবনে সমাগত হইলেন, তখন নিদারুণ নিদাঘকাল স্থুখমঘু 
বৃন্দাবনকে প্রচণ্ড মার্তগুকায় পরিতৃপ্ণু করিতে লাগিলেন । ভগবান 
মধুস্ধন তথায় উপস্থিত হইবামাত্র স্ধাধারে বারিবর্ষণ আরস্ত হইল 
যেন নবজলদকান্তি শ্রীকৃষ্ণের অর্চনার নিমিত্ত দেবগণ স্বর্গ হইতে 
অযূত বর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন । 
বামরুষ্জ বুন্ধাবনে এইরূপে বৎসচারণ করিয়া পরম স্থখে বিহার 
করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ কালিনীসলিলে-_জলবিহার, কুপ্ধে কুঙজে_ 
বনবিহার এবং গোষ্ঠে গোষ্ঠে_-গোষ্ঠবিহার করিয়া গোপাবগণের সহিত 
দিন দিন মহা আনন্দ অনুভব করিতে লাঁগিলেন। ক্রমে বর্ষাকাল 
সমাগত, গগনমণ্ডল ইন্ত্রধন্থু সমলঙ্কৃত, জলধরগণ মুহুমু হঃ গভীর গর্জন- 
সহকারে সুগন্ধি বারিধারা বর্ষণে ধরাতল পরিসিক্ত করিতে আরন্ত 
,করিল। নবনীর পিক্ত বঞ্জাবাত প্রবাহে বনভূমি সম্মার্জিত হুইয়া ষেন 
নবযৌবনশালিনী সুন্দরী কামিনীর ন্তায় শোভা ধারণ করিল, কানন 
মধ্ো দুঃসহ সৌরানল ও দাবানলের সম্পর্কমাত্র রহিল ন1। 
এইরূপে দিবারাত্রি বৃষ্টি, কখন দিবস, কথন শব্বরী, তাগ। নিবূপণ 
করা ছুঃসাধা । গোপগোপিনীগণ সদান্থথে বিভোর হইয়া দিনমানকেই 
রজনী বলিম্বা অনুমান করিতে লাগিলেন । মায়াময়ের মায়াপ্রভাবে 
বস্ততঃ দ্িবাযামিনীতে কিছুমাত্র প্রভেদ ছিল না। রোহিণীনন্দন 
বলরাম, কমললোচন শ্রীকৃষ্ণের সহিত নবব্রজে সমুপস্থিত হইলে__ 
তাহারা উভয়ে পরস্পর পরস্পরের চিত্ত প্রীতসম্পাদনপুর্ববক তদানীন্তন 
জ্ঞাতি গোপবৃনদের সন্তোষ উৎপাদন করিতে লাগিলেন ।. এইরূপে 
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ঠাহার! এখানে প্রত্যহ গোপালগণের সহিত মিলিত হহীয়া বাধ 
কৌঠকে-কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন । | 
একদা স্বেচ্ছাবিহারী বাসুদেব লতাপাদপপরিশো দত অমুণাকলে 
এপাস্তত হহলেন ১ তথায় স্থশীঠল জলকণা-ম্পশা সুথস্পশ সমকণ মন্দ 
বন্দ সঞ্চারত হইতেছে, কল্লোপিনী রমনা হরঙ্গ অপান জার, বণচা 
বক্ষ বিকম্পনপূর্ববক বায়ুসহ ক্র'ডাস্ছলে ধীরে ধারে নৃহা করিতেছেন, 
পুল কমল-কুমুদ অপরাপর জলদ-কুন্থম ও জলচপজাববলে যগুনা শমা 
কার্ণ। স্থানে স্থানে রমণীর তীর্থ, বর্দাবেগ পভাবে ভার তক্গণ উতৎপাউিত 
হইয়া! শ্োত্ধো নিপতিত হহাতিছে-হংল, সারস ঠাঠ়াত পক্ষাগণের 
কলরবে কলিন্দনান্দনাঁ যমুনা নিরন্তর নিনাদিত হহাহছেন। বধারস্তে 
আদিত্যনন্দিনী যেন মোহিনীবূপ ধারণ করিয়াছেন । খরহরক্রোত 
তাহার-_-চরণ, সমুন্নততীবধভৃগি তীহার_নিতঙ্গ, দূর্ায়মান আদ 
তাহার__নাভিপদু, সলিল-বিকশিত তাহার--বোমরাছ, তর এর 
ভাহার-_ম্ললিত-ত্রিবাণী, চক্রবাক-যুগল তাহার পয়োধর, তাবপার্- 
যোগ ঠাহার__ প্রফুল্ল আনন ও হান্ত, রাক্কোৎপল তীঠার-- এও 
নালোতৎপল তাহার _ ক্র, শত দল তাহার_.নএ, সু্রশগ্ হন হাহার 
ললাট, ম্রনীল শৈবাল তীহার_ কেশকলাপ, স্ুদীর্ঘলোতি ভাহার 
বিস্তীর্ণ বাহু, বিকশিত কাশকুস্থম কাহার-স্বন্বাস, শাখাপপ্রবাকার্ণ 
তখরতরুগণ তাহার--অলক্কার, মত্ম্তগণ নাহার--খেলনা, পগ্মপন্্ 
তাহার--উত্তরীয়, সারসের সুন্দর ভাহার-নপৃর, নক্কুষ্মাদি তাহার 
_-অন্ুলেপন এবং সুবিমল স্বচ্ছসলিল তীহার-স্থন গগ্ধ। 
যশোদানন্দন শ্রীকুঞ্জ-_/সই সদুদ্রমোহিণী আশ্রমশোতিনী যমুনাকে, 
নয়নগোচর করিয়। পরম প্রীতিলাভ করিলেন। তিনি সেই নর্দীতীরে 
বিচরণ কর্লাতে শোভাময়ী হুধ্যতনয়ার লাবণ্যমাধুক্রী যেন শতগুণে 


২৬৪ তীর্থ ভ্রম কাহিনী 
পরিবদ্ধিত[হইল। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ গোপ ও গোপিণীগণের সহিত নান' 
স্থানে নানা প্রকার লীলা! প্রকাশ করিয়া খানতষ্ঈকরিতে লাগিলেন : 

একদ] এই সময় জিঘ:ংসাপরায়ণ দ্দান্ত “কেশী-দৈত্য” কৎসরাজার 
নিদেশান্বপারে বুন্দাবনে উপস্থিত হইয়া গোপ,গাপাল ও গোধনগণের 
প্রাণসংহারপূর্ধক তাহাপিগের মাংস ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল; সেই 
ছরাচ।” দ[নবের আঅনবারিত উপদ্রবে-বুন্দাবন মাঁপবাস্তি পুর্ণ হইয়া 
যেন শ্শানতূমি সদৃশ বীভত্সদর্শন হইয়া উঠিল, তাহার প্রচণ্ড খুব 
ক্ষেপে ও গতিবেগে রক্ষ সগল ভগ্ন এবং আবস্থান স্থানেতধ ভূমিথণ্ড 
বদারিত হইতে পাগল । দৈতোর সহ ভীণ টাৎকারে পবনগর্জজন 
পরাভূত করিয়া লক্ষ পানে আবাশপথ অ'ঠকুম কর্রতে আরস্ত 
করিল, তাহার সেই 'প্র১গু পবিত্র হ্টার প্রকাও কেশবজাল-_সগ্ভপত্র 
পাদপের ন্যায় সমুন্নত, আকোশ ও ডিঘাংসায়__দ্বিতীয় কংপের ন্যায় 
ভয়াবহ ! 

অদ্ভুত কম্মম। সেই ঢবাত্মা কেশী দৈনা প্রমন্তভাবে গোপ ও গোধন- 
গণের জীবনবিনাশে প্রবুধ হইলে বুন্দাবন মেন জীবপনাগম শূঠ্য হইয়া 
পড়িল। একদ| এ গোমাংস ও নরমাংসলোলুপ ছুরাশয় অস্বরূপী দানব 
যেন কালপ্রেরিত হইয়া লাঠঙ্কাবোন্মন্ত ভাব ঘোষপল্লী মধো প্রবেশ 
করিলে_তথাকার গোপগোপীগণ সেষ্ট ভীষণাকার তুরগান্থরকে দর্শন 
করিবামাত্র ভয়বিহ্বলচিস্তে আর্তনাদ করিতে করিতে স্ব পুত্র কন্তা- 
গুলিকে বক্ষে ধারণপুববক শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইল। তখন অরাতি- 
নিশ্ছদন শ্রীরু্চ_তাহাদিগকে সাস্বন' বাক্য অভয় প্রদানপৃবরক প্রসুত- 
ব্্রনে পাপাশয় কেশীব সন্মুথে উপস্থিত হইলে,ঢুরাত্মা কেশী_ শ্রীরুষ্ণকে 
নিকটে পাইয়া ক্রোধে বিশ্কারিতলোচনে বিকট দশন বিকাশপূর্ব্বক 
গ্রীবা উন্নত করিয়া! হ্ষোরব করিতে করিতে পবনবেগে তদভিমুখে 


গোকুল ২৬৫ 


ধাবমান হইল, তদ্দর্শনে প্রীকঞ্চও নিভয়ে তাহার আগমন পথ অগ্রবস্তী 
হলেন ) সামান্ত মানববৃদ্ধি গোপগণ তাহাকে তর ভীষণ অশ্বন্থরের 
মন্দুখীন হইতে পশন করিয়' সভয় সংশরকুরচিন্তে বলিতে লাগিলেন, 
“ঠে বস! নিবৃত্ত হও, এই দুরন্ত অশ্ব-মহাপরারুমশালী, তুরঙ্গ্ল 
নধো উহার তুলা ভিআর ও বপবান আরা দ্রতীয় নাই; কেহই উহাকে 
দমন করিতে ৪ পালক, কদাচ উহাতে পরান করিঙ্ে 
পারবে না। এগ ডদ্ধমণীয় ঠরগাধম ছরাচ'র নুপাধম কংসের সভার 
ভুলা পিয়তম সহচর, উহাকে বিনাশ করা কাহারও সাধ্যারন্ত নম 
নপ্রদর্পারীণ শ্রানধুস্থদন মানপন্সে হ কাতর গোপগাণের তাদুন সভয়বাকা 
শ্রধণে মলে মলে মুতহান্ করিয়া সু ভখধো এ হক» আন্থরাক কটি, 
দেশ হহচত মঅণ্তক অণর্ধ সন্ধশরার দ্ধবা কারয়; লতার কারালিন। 
ভদ্রশনে দপগণ স্বর্গ তা পুষ্প ুষ্টি করিতে লা'গতলেন | বলাবাভলা, 
শ্বীরুষ্ কুক কেনা শৈত্য এজূপে বিনষ্ট হইলে বুন্দাবণে সকলেই 
নিশ্চিন্ত ও নরুপদ্রব হইবেন । গোপরাজ নন্দ ভ্ীরক্ষচের এই অলৌ। 
কিক ক্ষমত; দশনে স্েচভরে বারস্বার তাহার মুখউঙ্ন করিরা স্য্টিত 
স্থিতণয়কণ্তার নিকট তাহার মঙ্গলকামনা কারাঠ লাগিলেন । 

বুন্দাবনে যে স্তানের ঘ'টের উপর শ্রীকৃষ্ণ -কণা-টৈহাকে সংহার 
করিয়াছিলেন, সেই অব্ধ ত্র শান কেণা ঘাট নামে প্রসিদ্ধ হহয়াছে। 
পাপমতি দর্জর কেশী--শ্রাকুষ্ণের ম্পর্শনাত্র এধানে পরম গঠিলাত 
করিয়াছিল বলিয়া এই কেনা ঘাটে মন্ত্রক মুগ্ডন এবং স্বান্দান করিবার 
প্রথা হইয়াছে। 

এইক্রপে গোকুলনগরের শোভা মনদশন কিয়! আমর। সপে 
এখান হতে ব্র্দণ্ডলের তীর্থ গুলির দেবা করিতে প্রস্থহ হইলাম। 


এক্ষ্ ১ ণাশি 






উই ্ ৃ ছা 


২২০ 


ব্রঈ_মগডল 


মথুরা, বুন্দাবন,গোঝুল, শ্তামকু গ, রাধাকুণ্ড, গিরিগোবদ্ধন প্রভৃতি 
স্থানগুপি ব্রমণ্ডল নামে খ্যাত। 

শ্যামকুণ্ড_ মথ্রা সহর হইতে প্রায় মাট ক্রোশ দুরে অবাস্থত। 
খাত্রাদিগকে মথুরা হইতে তথায় যাইতে হইলে ঘোড়ার গাড়ী, এক 
গাড়ী, উদ্ট্রের গাড়ী বা গো-শকটে যাইতে হয়। এই প্রশস্ত পথ অতি- 
ক্রম করিবার জন্য বাধা রাস্তা মআাছে। শ্তামকুণ্ডের মধাপথে গোবদ্ধন 
তীর্ঘ, শরান্তন তার্থ, মানসী তীর্থ প্রভৃতি তীর্থগুলির সেবা করিতে পাওয়! 
যায়। 


শান্তন-কুণ্ড 

শান্তন-কুণ্ডের অপর নাম গন্ধেশ্বরী তীর্থ। শাস্তন্মণি এ রমণীয় 
স্থানে তপস্যা! কা'রয়! বাঞ্ছিত ফললাভ করিয়াছিলেন বলিয়া এই 
তীর্থের নান শাস্তন-কু্ড হ্টঘাছে। এখানে যে একটা সরোবর আছে, 
কথিত আছে-_ভক্কিসহকারে উহাতে সঙ্কল্প করিয়া তাহার পবিত্রবারি 
স্পশশ করিলে, খধির কুপায় ভক্কের মনস্কামন! সিদ্ধ হইয়া থাকে । এ 
তীরে সন্কল্ন করিবার পর দাধামত তীর্থগুরুকে এক পয়সা হইতে এক 
আন পধাস্ত দক্ষিণ দিবার প্রথ! মাছে। 


গিরি-গোবদ্ধন তীর্থ ২৬৭ 


গিরি-গ্োবদ্ধন তীর্থ 


মথুরার পশ্চিমদিকে-_শান্তন কুণ্ড হইতে প্রা চাত্রি মাহল দূরে 
এই প্রসিদ্ধ তীর্ঘটা অবস্থিত | টিরি গোবদ্ধন-_সাক্ষাং ভগবানের স্বব্ধপ 
বলিয়। কথিত। 

পূর্বকালে মহারাজ নন্দ ও গোপ সক দেবরাজ তন্দকে প্রসন্ন 
করিবার মানসে তাহার পূজা! করিতেন ; কারণ গোপ সকলের গে" 
পালন ও কৃষিকর্ম্মই একমাত্র জীবিকা নির্বাহের সম্বল ছিল। তান 
সন্তুষ্ট থাকিলে সময়মত স্ববৃষ্টি হইবে, তদ্দারা উত্তমরূপে শন্তাদি উৎপন্ন 
হইবে ইহাই উহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল 

একদা মহারাজ নন্দ ও গোপ সকল চির প্রথানুসারে নিদ্দি্ সময়ে 
ইন্্রপুজার আায়োজন করিতেছেন_-এমন সময় ইক তথা উপপ্চিত 
হইয়' দেখিলেন যে, গোপগণ অতি সমারোহে ইন্দ্রপূজায় বান্ত। ঠিনি 
ভাবিলেন, যখন মামি স্বয়ং এখানে অবস্থান করিতোছি, হখন আগ 
দেবতার কিরূপে এস্থানে পৃজার্ছনা হইতে পারে? এহকপ চস্থা 
করিয়া তিনি গোপগণকে নান প্রকারে বুঝাহয়া তন্দ্রপূ্ার পরিবর্তে 
গিরি-গোবদ্ধীনের পুজা করিতে উপদেশ দিলেন, কস্থ তান শিগে থে 
গোপালরূপে গোবদ্ধন, তাহা কোনরূপে প্রকাশ করিলেন না। গোপ- 
রাজ নন্দ ও অন্ঠান্ত গোপ সকল শ্রীরুষ্ণের সেহ ফুক্তিপূণ তকখ্থাল 
হৃদয়ঙ্ষম করিয়। ইপ্্রদেবের পরিবর্তে মহানমারোহে গিপিগোবদ্ধিনেরহ 
পৃজ্ার্চনা করিলেন । 

এদ্রিকে দেবরাজ ইন্ত্র-তাহার নিদ্দি্ট সময়ে পুজাপ্রাপ্ না 
হওয়াতে অত্যন্ত কুদ্ধ হইয়া মেঘ সকলকে প্রবলবেগে বারিবর্ষণ করিতে 


সর তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 


০ পেশী শিশীশগাশীশাটিটাশাীটিটি 





আদেশ দিলেন। বর্ষবাধিপতি উন্ত্রের আদেশপ্রাপরে-মেঘ সকল 
প্রবলবেগে বর্ণ করিতে আরম করিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে শিলাবুষটি, 
অশনিপাতও হইতে লাগিল। এইরূপে ব্রজমণ্ডলে মহা প্রলয়কাণওড 
উপস্থিত হইলে-_ব্রসবাসীদিগের হাহাকারধ্বনতে ব্রজমণ্ডল পরিপৃণ 
হইল। শ্রারুষ্ণ_তাহাদের ক্লেশ দূর করিবার উপায় স্থির করিয়া 
গিরিন্ূপ অপর এক কুষ্ণমুণ্তি ধারণ করতঃ মেহ গোবদ্ধন নামক প্রশস্ত 
গিরি উত্তোণনপৃর্বক চিন্তান্বিত ব্রজবাসীদিগকে তন্মধ্যে ধেনুসহ অথ- 
স্থান করিতে আদেশ করিলেন এবং বালকরূপ রামকৃষ্ণ মুদ্তিতে মহা- 
বাজ নন্দের নিক্ট উপপ্ঠিত থাকিয়া তাহাদিগকে সাত্বনা করিত 
লাগিলেন । গোপগন গিরেরূপ সাক্ষাৎ দেবতার আদেশ প্রাপে 
গোপিনীগণ ও আপনাপন গোধন সাহত এ গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিয়া 
নিশ্চিন্ত মনে তথায় প্রাণরক্ষা করিতে লাগিলেন । 

যাত্রীগণ এ তাথে উপস্থিত হহয়া যে প্রশস্ত গিরি গোবদ্ধন দশন 9 
প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন, ভগবান শ্রীরুষ্চ গোবদ্ধনরূপ ধারণ করিয়। 
নহাকে সাতদিন সাত রাত্রি একাধিক্রমে স্বীয় বামহস্তের কনিষ্াঙ্ুলী 
বারা অবলীলাক্রমে ধারণ করিয়া! আপন মহত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
এদিকে দেবরাজ ইন্দ্র__শ্রীরুষ্ণের এই অলৌকিক কাণ্ড দর্শনে মনে 
মনে লজ্জিত হইয়া! মেঘ সকলকে তৎক্ষণাৎ বারিবর্ষণ করিতে নিষেধ 
করিলেন; আদেশমাত্র বর্ষণ বন্ধ হইয়া! আকাশ পরিচ্ছন্ন হইল। অস্ত- 
ধামী শ্রীকৃষণ-__দেবরাজের অন্তরের ভাব অবগত হইয়া ব্রজবালীদিগকে 
আপনাপন গোধণ লইয়া! এই গিরিগহবর হইতে বাহিরে যাইতে 
এদেশ করিলেন; তাহারা ও বিন1] আপত্তিতে দেবাজ্ঞা পালন করিলে 
-গ্রোবদ্ধিনরূপ সাক্ষাৎ ভগবান সেই গিরিকে যথাস্থানে স্থাপন করি- 
লেন। তখন ব্রজবাসীদিগের আনন্দের মীম! রহিল না, কারণ বালক 
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কষের উপদেশ মত তাহারা--যে দেবের পুজাচ্চনায় রত হহূয়া'ছলেন, 
মাগৎকালে ঠিনি স্বয়ং মৃন্তিমান হইয়া তাহাঁদগকে রক্ষা করিলেন, 
££া অপেক্ষা আর সৌভাগ্য কি হহতে পারে। গোবদ্ধনরূপী শ্রীকৃষ্ণ 
এইন্ূপে ব্রঙ্গবাসীদিগকে দেবরাজ হন্দ্রের কোপানল হইতে উদ্ধার 
করিয়াছিলেন বলিয়! গোপগণ তদবাধ দেবরাজের পরিবঞ্জে ই নিস 
'দনে প্রাঠ বংসর এখানে গাররাজের পুজা করিয়া থাকেন। পাঠক 
বর্গের প্রীতির শিমিত্ত গাবদ্ধিনদে দেন্ধপে ঠাহার কণিষ্ঠাঙগুণা দ্বারা 
বঙ্গধাসী'দগকে গিরি উত্তোলনপুব্বক রক্ষা কারফাছলেন, ঠাহার 
একটা চিত্র প্রদন্ত হহল। 

কথিত আছে, এই গোবদ্ধন নামক প্রসিদ্ধ গীথ স্থানে রি 
সদাসব্বদ। ব্রহ্মা, শিব ও লক্ষমীদেবীসহ খাস করিয়া! থাকেন। এতীর্থে 
ধায় গিরিরাজের মন্দির গ্লাতিটিঠ মাছে, এ ননিষ্ট স্থাপে যে একটা 
বৃক্ষ আছে, সেই বৃক্ষের পঞ্জের সহিত অনেক পত্র পপ্রস্থতঠ ঠোগার 
গায়” দেখিতে পাওয়া বায়। প্রবাণ__শ্রীকৃষণ এ পত্র ঠোঙ্গায় গোপী- 
'দগের নিকট হইতে নন থাহগাহিলেন। ইহার মান্তকটে মানসা গঙ্গ 
নামে আর একটা প্রসিন্ধ তীথ বর্ধনান খাছে। থালাগন তথায় গমন 
করিয়। কত্তব্যবোধে উহাতে সন্বর্পপূর্বক গার যাহায়ো মগ্ক উষ্ঠারণ- 
পৃর্বক স্নান, কিছ ইহার পার পার নপক দিকন কারয়া হংপার 
ভীর্থ পাণ্ডাকে সাদ্যমত কি'কিং ৭%17 প্রদানে এধানকার পম গ্ুপ 
পালন করিয়া থাকেন। 





২৭০ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 





মানসীগঙ্গা-তীর্ঘ 


যখন মহারাজ নন্দ ও গোপ সকল বালক কৃষ্ণের উপদেশ মত 
গোবদ্ধনদেবের পূজা করিয়াছিলেন, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের মানসেই এই 
পুজ! স্থানে গঙ্গার আবির্ভাব হয়_-এই কারণে এই তীর্থকুণ্ডটার নাম 
মানসী-গঙ্গা হইয়াছে । মানসী-গঙ্গার একদিক সোপানশ্রেণা দ্বার! 
আবৃত এবং ইহার তারে-যাত্রীদিগের বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত উচ্চ 
অট্টালিকা শোভা পাইতেছে। 
মানসী গঞ্গার উত্তরতীরে চক্রেশ্বর বা চাকলেশ্বর মহাদেব বিরাজ- 
মান আছেন। এই প্রশস্ত চৌরাশী ক্রোশ ব্রজমগ্ডলের মধ্যে ভগবান 
মহেশ্বর চারি স্থানে চাবি নামে অবস্থানপুরধ্বক পুজ্য হইয়া বিছ্যমান 
আছেন । যথাবৃন্দাবনে গোপেশ্বর, মথ্রায়_ভূতেশ্বর, গোবদ্ধনে 
-চাকলেশ্বর ও কাম্যবনে-_ কামেশ্বর নামে খ্যাত হইয়াছেন । কথিত 
স্লাছে, গোবদ্ধন তী'র্ঘে ভক্তগণ যাবতীয় তীর্থ নিয়মগ্ডলি পালন করিয়া 
যদি এই ভগবান চাঞ্লেশ্বরকে অর্চনা করিতে অবহেলা করেন, তাহ। 
হইলে তিনি কুপিত হইয়া তাহার যাবতীয় তীর্থ ফল হরণ করিয়া 
থাকেন । 
গোবিন্দকুণ্ড-_মানপী-গঞ্জার এক মাইল উত্তরে গোবিন্দকুণ্ড 
নামে আবার একট' তীর্থ ধোখনে পাওয়া যায়। এই ত্রিলোকপুজা 
কুণডের চারিদিক নানাবধ তরুমূল সজ্জীকৃত। এখানে ময়ুর-মযুরী ও 
রানরগণের নানাগ্রকার লম্পঝম্পসহকারে নূষ্ঠা দেখিলে মনে হইবে 
ষে তাহারা কৃষ্কপ্রেমে উন্মন্ত হইয়া ঠাহাকেই অন্বেষণ করিতেছে । এই 
স্থান অতি রমণীয় এবং এই কুণ্ডের জল অতি নির্মল। কথিত আছে, 
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গোবর্ধনে শ্রীকুঞ্চ দেবরাজ ইন্দ্রের দর্পচুর্ণ করিযঞা ব্রজবাসাদিগরকে 
তাহার কোপানল হইতে উদ্ধার করিলে পর, দেবরাজ তাহার ভ্রম 
দ্ানিতে পারিলেন এবং স্রীুঞ্চকে নানা প্রকার স্তবে তুষ্ট কারয় বর্গের 
ঘাবতীয় দেবগণনহ এখানে উপস্থিত হইয়া এই পবিত্র কুগুটা নিম্মাণ 
করেন, অধিকন্তু পৃথিবার সমস্ত তাথবারি আনয়নপুর্বক্ক ভগবান 
্রীকুষ্ণকে এই কুণ্ডে অভিষেক করিয়া তাহাকে গোবিন্দ নামে অভি- 
ঠিত করেন। তদবধি এখানকার এই তীর্থকুণডটী “গোবিন্দ কু ৪” নামে 
প্রসিদ্ধ হইয়াছে । স্থানীয় ব্রজবাদীদ্িগের নিকট উপদেশ পাহণাম, 
তক্তিসহকারে এই কুগ্ডে ম্নান বা যথানিয়মে ইহাতে তর্পণ করিলে__ 
শ্রগোবিনের কৃপায় ব্ছু যজ্ঞের ফললাভ এবং অস্তে পিতৃপুকষদিগ্লের 
মহিত বৈকুণ্ঠে স্থান প্রাপ্ত হওয়া! যায় আরও শবগত হইপাম, এহ 
গোবিন্বকুগুতারে বহু পৃর্কেগোপাল-মৃত্তিকাচ্ছাদিত অবগ্তায় অবস্থান 
করিতেছিলেন। একী দুপ্ধদানচ্ছুল তিনি মাধবেন্পুরী গোস্বামীকে 
কুপাপুর্বক দণনদান করিয়াছিলেন, ইহার ফলে পুরাগোমাহ তাহার 
অবস্থানের বিষয় স্বপ্নে অবগত হইয়৷ তথা হইতে তাহাকে নিজালয়ে 
আনয়নপুর্বক মহাসমারোহে জন্নকুট উৎসব করিয়াছিলেন। কথিত 
আছে, স্বয়ং গোপাল মুস্তিমান হহয়া এই উৎসবে উহা! ভোজন কাঁরয়া- 
ছিলেন। তদবধি এই নিদিষ্ট দিনে গ্রতি বৎসরহ এখানে অতি সমা- 
রোহে ধী মন্গকুট উৎসন সম্পন্ন হইয়া থাকে। পাঠকবর্গের শ্রীতির 
নিমিত্ত মানদী-গঞ্গার একথানি চিত্র গ্রদত্ত হইল। 


২৭২ তীর্ধ-ভ্রমণ-কাহিনী 





আরাধা-কুণ্ড 

এই তীর্থে যাত্রীদিগের বিশ্রামের বিশেষ সুবিধা আছে। কেন না, 
এখানে দ্বিতল পাকা ধর্শাণ। প্রতিষ্ঠিত থাকায় বাত্রীগণ স্থখ-স্বচ্ছন্দে 
বিশ্রাম স্থুথ অনুভব করিতে সমর্থ হন, কিন্তু বানরকুলের দৌরাস্ে 
সতত সাবধানে থাকিতে হগ়। 

রাধাকুণ্ডের সন্গিকটে গ্তামকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড ও মহলার কুণ্ড নামে 
সারি সারি চাঝ্সটা পবিত্র কুণ্ড আছে, তন্মধ্ো শ্তামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ 
এই ছুইটীই বিখ্যাত এবং ভণ্তগণ খানে আসিয়া এই দুই কুণ্তেরই 
সেবা করিয়া আপনাপন জীবন সার্থক কোধ করিয়া থাকেন। অপর 
ঠষইটী লুপ প্রায়, কেধল চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। 

কংসচর__অরিষ্টান্থর এখানে যধন তখন উৎপাত করিয়া ব্রজব'সী- 
দিগের মনিষ্ট করিত । একদ! শ্রীকৃষ্ণ সেই দুর্জয় মন্তুরকে সব্বসমক্ষে 
সংহার করিয়া ব্রক্ঘাসীদিগকে পরিরাগ করেন। অরিষ্টান্তুরের বুধের 
সার মা্ৃতি পাকার দে জনদমানূজ বুষাম্থর নামে খ্যাত হইয়াছিল। 

এই তীর্ঘের দন্নকটে মতগ্চলি দবাপয় প্রতিষ্ঠিত আছে. এ সকল 
দেবালঘ্পে কেবল লীলাময় শ্রীকৃষ্থমৃত্তিরই দর্শন পাওয়া যার, আবার 
বৃন্দাবনের ন্তাক্প এখানেও শ্রীগো বিন্দ, শ্রীগোপীনাথ, শ্রমদনমোহন 
দেবের মন্দির আছে, কিন্ত বুন্দাবনের স্তায় এখানে কোথাও ভেট 
দিতে হয় না। ভক্তগণ পাধ্যান্থলারে কেবল প্রণামী দিয়! থাকেন। 
শ্্রকঞ্চ গোপিনীদিগের নিকট ননী খাইয়। বৃক্ষের গাত্রে যেষে স্থানে 
হস্ত মু'ছিয়াছিগেন, অগ্তাপি এখানে সেই সকল বৃক্ষগাত্রে তাহার ননীর 
হন্তলেপন চিহ্ন বর্তমান থাকিয়া অভীত ঘটনান বিষদ্ধ সাক্ষ্য প্রদান 
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সানলী গঙ্গার দশ্য | 





২৭২ পৃষ্ঠ । 


শ্ামকুণ্ডের উৎপত্তি ২৭৩ 


করিতেছে । এতস্তি্ মধিপূররাজার এখানে ষে প্রাসাদ বর্তমখ্ন আছে, 
তথায় যে অপূর্ব খিগ্রহযুত্তি প্রতিষ্টিত আছেন, উহ কত্তবাবোধে দর্শন 
করিবেন। 





শ্যামকুণ্ডের উৎপত্তি 


শ্রীকৃষ্ণ বুষাস্থুরকে সংহার করিয়া! সখা ও ধেনুবৎসদিগকে স্থানা- 
স্তরে প্রেরণপৃব্বক তিনি একাকী এখানে ভ্রমণ করিতে করিতে এক 
স্থানে উপনীত হইয়া! দেখিলেন-_বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধিক! প্রিয়- 
সধীগণসহ প্রফুল্লমনে তথায় পুষ্পচয়ন করিতেছেন। শ্রীকক্ণ ঠাহাদের 
নিকটবর্তী হইয়! কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশসহকারে বলিলেন, “কে প্রত্যহ 
আমার এই মনোহর উদ্ভানে শাখাপল্লবাদি ভগ্ন করিয়৷ পুষ্পচয়ন করে, 
আমি অনেক চেষ্টা সত্বেও তাহাদের কোন সন্ধান করিতে পারি না? 
মাজ ভাগ্যবলে তোমাদের সন্ধান পাইয়াছি,” এই কথা বলিয়া তিনি 
ঠান্থা্দের নিকটবর্তী হইয়। ধরিতে গেলেন। 

শ্রীমতী সখীগণসহ তখন একবাক্যে বলিলেন, “এইমাত্র তুমি বৃষা 
স্থুরকে সংহার করিয়া গো-হত্যা পাপগ্রস্ত হইয়াছ, অতএব আমাদের 
বেন ্পর্শ করিও না।” 

্রীক্ষঞ্ণ গোপবালাদিগের বাক্যে কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া বিনয়বচনে 
তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে স্ুন্মরিগণ ! আমি কোন্‌ প্রারস্িত্ 
করিলে__-এ পাপ হুইতে সুক্ত হইতে পারিব ? বদি জান। থাকে, তাহা 
হইলে আমার নিকট প্রকাশ করি! বল, আদি তোমাদেরই উপদেশা- 
সথযাত্্রী উহ! সম্পাদন করিব 1” 

তথ্ত্তরে ব্রজেশ্বরী বলিলেন, পপৃথিবীর বাধতীর তীরে স্নান করিলে 
তুমি এ পাপ হইতে পরিজাণ পাইবে ।” ভীক-_প্রীষতীর বাক্যে নে 
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সিসির 
মনে ভাবাদপন, যদি আমি এক্ষণে সর্বতীর্থে নান করিয়া আসি, তাহা 
হইলে হয় ত এহ গোপবালিকাদের বিশ্বাস না হইতে পারে, অতএব 
ইহাদের সম্মুথেই এই কাধ্য সম্পাদন করা উচিত। এই সিদ্ধান্তে উপ- 
নাত হইয়! তিনি স্বীয় বংশী দ্বার একটী নরোবর প্রস্তুত করিয়া ভূম- 
তলে পদাঘাত করিবামাত্র ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় পাতাল হইতে ভোগ, 
বতীর জল ও তীর্থ সকল পৃথিবী ভেদ করতঃ একে একে আগমন 
করিতে লাগিলেন। এইরূপে তীর্থ কল তথায় উপস্থিত হইলে শ্রীরুষ্ণ 
তন্মধ্যে নান করিয়৷ পুনরায় গোপিনীদ্দিগের নিকট গমন করিবামাত্র-_ 
তাহার। তীর্থসমূহের আগমন একেবারে অস্বীকার করিলেন; স্থৃতরাং 
তিনি বাধ্য হইয়া তীর্থগণকে স্ব স্ব মুক্তি ধারণ করিয়া শ্রীমতীর নিকট 
উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন। আদেশপ্রাপ্তে তাহারা নিজ নিজ 
মুক্তিতে গোপিনীদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান- হুইয়৷ 'আপনাপন পরিচয় 
প্রদান করিতে লাগিলেন, তখন আর তাহাদের অবিশ্বাসের কোন 
সন্দেহ রহিল না। এইরূপে শ্তামকুণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছিল। যিনি এ 

তীর্থে উপস্থিত হইয়া যথানিয়মে ইহাতে সন্ক্পপূর্বক ন্নান, তর্পণ করেন, 
প্রীরুষ্ণের কৃপায় তাহার সমস্ত মনোরথ সিদ্ধ হয়__কেন না, পৃথিবীর 
যাবতীয় তীর্থ সকল শ্তরীরুষ্ণের আজ্ঞা সলিলরূপে এই কুণ্ডে অবস্থান 


করিতেছেন। পাঠকর্ণের প্রীতির নিমিত্ত শ্তামকুণ্ডের একথানি চিত্র 
গ্রদত্ত হইল। 





রাধাকুণ্ডের আবির্ভাব 
শ্তামকুণ্ডের স্থষ্টি হইলে-_শ্রীমতী রাধিকাও গ্ররূপ একটী পবিভ্র 
_ কুণ্ প্রস্তত করিতে অভিলাষ করিয়। সথীগণের সাহায্য প্রার্থনা করি- 
(পন। রাধার অভিলাষ পূর্ণ করিবার মানসে তাহারা মদলে শ্তাম- 
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গের উত্তরে বৃষাস্থুরের ক্ষুরক্ষত এক স্থান পরিষ্কাররূপে থনততব করিয়া 
কটা মনোহর সরোবর নিম্দাণ করিলেন । শ্রীরুষ্ণ কৌতৃক দেখিবার 
নত শ্র সরোবর জলপৃর্ণ হইতে দিলেন না, তখন সথাগণ বিস্ময়াপক্ন 
ইয়। চিন্তান্বিত হইলেন । জগচ্চিন্তামণি শ্রীনতীকে চিন্তাযুক্তা অব. 
লাকন কপিয়া-_ব্যঙ্ছছলে বলিলেন, “দুয়ো ! তোদাদের সরোবর 
মামার ন্যায় জলপুর্ণ করিতে পারিলে না, এখন কক্ষে গগরা লইয়া 
মামার কুণ্ড হইতে জল আনিয়া ইহাকে পরিপূর্ণ কর।” 
গোপবালাগণসহ শ্রীমতী রাধিকা তখন একবাকো বলিলেন, 
তামার কুণ্ডের জল পাতকষুক্ত! কেননা, তুমি গো-হডা। রয়! 
উহাতে ন্বান করিয়াছ, এ কুণ্ডের জল আনিয়া হহ। পূর্ণ করিলে হহাও 
পবিত্র হইবে । যদি একান্ত ইহা তীর্থবারিতে পুর্ণ করিতে না পারি, 
হাহা হইলে আমর! মানস স্মরোবরের পবিএ নিশ্মল জল আনিয়! হন্ছা 
নশ্চয় পুর্ণ করিব। শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীগণের এবস্বিধ বাক্কা শ্রবণে-- 
তীর্থ মকলকে ইঙ্গিত করিলেন। ভীর্থগণ তীহার মনোতাব অবগত 
হইয়। শ্রীরাধার নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে উপনীত হুইয়া তাছার স্ঠবে 
প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে শ্রীমতী তাহাদের স্তবে উষ্ট হহয়া তথ 
সকলকে স্বীয় কুণ্ডে আবির্ভাব হইতে আদেশ প্রদান কারলেন ; তখন 
তীর্থগণের শুভাগমনে রাধাকুগ্ুটীও পবিপ্র তার্থবারিতে পরিপুর্ণ হইয়া 
উঠিল। এইরূপে রাধাকুণ্ডের আবির্ভাব হইল। 
কথিত আছে, যে ব্যক্তি গুদ্ধচিত্তে ভক্তিসহকারে এই কুগুদ্বরকে 
পজার্চনা করেন, তিনি অক্ষয় হইয়া ত্রিসংসাবে স্বথে অবস্থাণ করিতে 
পারেন, এমন ক প্ীরাধাকৃষের রুপার অস্তিমে তিনি পিতৃপুকুষ'॥গের 


নহিত বৈকুণ্ঠে স্থান প্রাপ্ত হন। 
এই কুগুগ্বয়নের মর্ডনার সমদ্ব-_-থালা, গেলাল, সাড়ী, শাখা, আতপ- 
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চাউল, ছু, চিনি, ফুল প্রন্ভৃতি উপাদান সকল দংগ্রহপূর্ব্বক তীর্ঘপদ্ধতি 
শন্থসারে ব্রাহ্মণ দ্বারা মন্ত্র উচ্চারণ এবং পূজা করিতে হয়। করিত 
আছে, স্বয়ং শ্রীরুষণ শ্রীমতীসহ ভক্তের এর পূজ। গ্রহণ করেন। যে 
ব্যক্তি ব্রজমগুলে উপস্থিত হইয়া! এই কুওদয়ের অর্চনা না করেন, 
তাহার সমস্ত জীবন বৃথা নষ্ট হয় 
শ্তামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড উভয় কুণ্ডই পাশাপাশি অবস্থিত এবং 
আকৃতিতে বর্তমানকালে প্রায় একই রূপ দেখিতে পাওয়া যায় । উভয় 
কুণ্ডের5 চতুদ্দিক প্রস্তরময় সোপানশ্রেণী দ্বারা বাধান এবং সুশোভিত 
ইহাদের তীরভূমিতে যে সকল উচ্চ উচ্চ প্রাচীন বৃক্ষ সকল শ্রেণীবদ্ধভাবে 
দণ্ডায়মান আছে, তাহাদের অবস্থা দেখিলেই স্পষ্ট শ্রতীর়মান হয়, 
যেন তাহারা নতশিরে বার্থ শ্রীরাধাকষ্চের শ্রীচরণ ধ্যান করিতেছে । 
এই তীর্থক্ষেত্রে--কুণ্ডের উপরিভাগের চত্দ্দিকে যে সকল পদচিহ্ন 
দর্শন পাওয়া যায়, সেই সমস্তগুলিই শ্রী়াধারুষ্ণের লীলাখেলার চরণ 
চিহ্ন বলিয়া জানিবেন। 
আহা! ব্রজবাপীগণ অতি পুণ্যাত্!, কারণ পদচিহ্ৃধারী ও বিচিত্র 
; ভূষণধারী কষলাদেবী খাহার আজ্ঞাবহ, সেই পরম পুরুষ ্রীক্ুফের 
সহিত তাহারা এখানে একত্রে গোচারণ করিয়া কত আনন্দ অনুভব 
করিয়াছেন । ভগবান যুগে যুগেই নরদেহ ধারণ করতঃ জন্ম গ্র*ণ 
এবং পাপীদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন সত্য, কিন্ত কখন কোন জন্মে 
এত স্তুখ অন্ুভব করেন নাই, যেরূপ তিনি দ্বাপরযুগে শ্রীরষ্ণ্ূপে এই 
ব্রঞ্মমগলে ব্রজবালাদ্িগকে লইয়া! কেলী-কৌতুকে সুখান্ুভব করিয়া- 
ছেন! তাহার প্রতি পদবিক্ষেপে এ পুরী যেশুদ্ধ হইয়াছে, তাহার 
কিছুমাত্র সন্দেহ নাই,স্তরাং ব্রজের সমস্ত রজগুলিও পবিত্র হইয়াছে। 


বন*পরিক্রমা ২৭৭ 


বন-পরিক্রম। 


ব্রজ চৌরাশী ক্রোশের প্রদক্ষিণকেই প্বন-পরিক্রমা* বলে; কেঠ 
কেহ আবার ইহাকে বন যাত্রা বালয়া কীত্তন করিয়া থাকেন। প্রতি 
বৎসর ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষায় দশমী তিথির অপরাহ্নৃকালে এুন্দাবন 
হইতে এই পরিক্রমা আরম্ভ হইয়! ভাদ্র মাসের শুক্লুপক্ষের দশমী 
তিথিতে ইহার সমাপ্ত হয় । কোন্‌ দিনে কোন্‌ বনে কিরূপ শীল! দশন 
হয়, পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত নিয়ে উহা সংক্ষেপে প্রকাশিত ভহল 

ভাত্র মাসের রুষ্ণাদশমীর অপরাহ্ৃকালে-_-যাত্রীগণ ব্রজবাসী পাণ্ডা 
এবং বনযারার সরঞ্জমছ বৃন্দাবন হইতে প্রথম যাত্রা করিয়া] মথুরা 
নহরে অবস্থান করেন এবং গুগবান তৃষ্ডেশ্বরদেবের মন্দিরে রাত্রিযাপন 
করিয়া থাকেন । এখানকার ভূগর্ভে পাতালদেবী নামক এক তগবর্তী- 
মৃষ্টির দর্শন লাভ হয়। বলাবাহুল্য, এই নিদিষ্ট সময় ব্যতাত বৎসরের 
মধ্যে অপর কোন সময় বন-পরিক্রমার স্থৃবিধা নাই । 

পর দিবস একাদশীতিথিতে যাত্রীগণ এখান হইতে তালবন, মধুবন 
এবং কুমুদবনের শোভা দর্শন করিয়াই বিশ্রাম করিয়া থাকেন। 

ছবাদ শীতি ধিতে-__শাস্তন্ুকুণ্ড এবং বনুলাবন দর্শন করিয়া নিশ্চিন্ত 
হন। বনুলাবনের অপর নাম বাটা” । এই বহুলাবনে কুঝ্ণ সরো- 
বরের তীরে কেবল বহুল! নায়ী একটা প্রস্তর নির্মিত গাতীর দর্শন 
করিয়া ভক্তগণ আপনাপন ব্রত উদ্ভাপন করিয়া! থাকেন । 


ত্রয়োদশীতিথিতে_শ্তামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, মহুলারকুণ্ড ও ললিতা- 
কুণ্ডের সেবা করিয়া থাকেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, এ তীর্থে যাত্রী- 
দিগের বিশ্রামপ্কানের জন্ত কোনরূপ কষ্টভোগ করিতে হয় না, কিন্তু 


পৃর্বান্ধে আসিয়া স্থান অধিকার করিতে হয়। 
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রুষ্ণপক্ষের চত্ুর্দশীতিথিতে-_-গোবর্ধনপর্ববত,মানসী -গল্গা, চকলেশ্ব 
সনাতন গোস্বামীর ভজনকুটীর, মাধবেন্ত্রপুরীর কক্ষ, আনোরগ্রাঃ 
প্রভৃতি বিস্তর তীর্থকুণ্ডের সেবা করিয়া শেষে শ্রীহরিদেবজীউর দর্শন. 
পূর্বক ব্রতপালন করিতে হয়। এই দিবস যাত্রীগণ মনের স্থথে তাথ- 
গুলির সেবা করিয়। একদিকে যেরূপ সন্তুষ্ট হন, অপরদিকে সেইরূপ 
কষ্টভোগ করিয়! থাকেন। 

অমাবস্তাতিথিতে-_লঠাবন। এই বনমধ্যে ভরতপুর মহারাজের 
একটা সুদৃঢ় ছর্গ এবং একটা মনোমুগ্ধকর উপবন দেখিয়া যাত্রীগণ 
আপনাপন পরিশ্রমের সাথকতা বিবেচনা করিতে থাকেন। কারণ 
এই উপবনে বৃন্মাবনের সাহাজীর মন্দিরাত্যস্তরের ন্তায় যে সমস্ত 
ফোয়ার! সজ্জিত আছে, চিরপ্রথানুসারে এ সমস্ত ফোয়ারাগুলি সেই 
নি্দি্ট দিনে খুলিয়া দেওয়া হয়। এদিন এখানকার এক নয়নানন্দ- 
দায়ক দৃশ্য । 

প্রতিপদতিথিতে--কাম্যবনে অবস্থান করিতে হয়। এই দিবস 
অপরাহৃকালে দলে দলে যাত্রীদিগের গুভাগমনে এই বন এক অপৃ্বব 
শ্রীধারণ করিয়া থাকে । 

দ্বিতীয়! তিথিতে-_সেতুবন্ধ, লুকালুকী-কুণ্ড, ব্যোমাস্থুণের গুল্ফা, 
মহাদধি তীর্থ, কামেশ্বর মহাদেব, পঞ্চপাগুবের অজ্ঞাতবাস স্থান প্রভৃতি 
পবিত্র স্থান দর্শন করিয়1_-শেষ বিমলাদেবীর দর্শনান্তে বিশ্রাম সখ 
অন্থভব করিয়া থাকেন। 

তৃতীয়া তিথিতে বর্ধাণ__আলতা-পাহাড়ী, কদমথণ্ডী, দেহকুণ্, 
এই কুগুতীরে একটী আশ্চর্ধ্য বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার ফল- 
গুলি ঠিক নুপৃরের ন্যায় আকৃতি, আবার সেইগুলি গুঁকাইলে ঠিক 
স্থপুরের সায় শবও হইতে থাকে । এই তীর্থে দোহনকুণ্ড নামে থে 
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কৃণ বর্তমান আছে, তাহার তীরেও একটা অস্ভুত বৃক্ষ দেখীতি পাওয়। 
বার. ইহার পাতাগুলি ঠোঙ্গার আকারবিশিষ্ট, যাত্রীগণ এই সকল 
ঠোঞ্া সংগ্রহ করিয়া জল, দুগ্ধ, দর্ধি প্রভৃতি রাখিয়া মনের হ্থাথে ভগ- 
বানের মহিমা প্রকাশ করিতে থাকেন। বর্ষাণে-_বুষভানুন'ন্দনীর 
্রমূত্তি দর্শন করিলে নয়ন চরিতাথ হয়। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত 
বর্ধাণের একথানি মনোমুগ্ধকর চিত্র প্রদত্ত ভঈল। 

চতুর্থ ভিথিতে__নন্দীস্বর নামক পব্ধাতে নন্দভবন, ননদগাম, 
গবাটগ্রাম, চরণ চিহ্ন, প্রেমসরোবর প্রভৃতি পুণা স্থান দর্শন করিয়া 
যাকেন। 

পঞ্চমী দিবদ-_-্টোটবন, কোকিলবন, শেষশায়ী প্রড়তি স্থান দর্শন 
করিয়া আপন বত উদ্ভাপন করেন। এখানে একটা পুষ্করিণী আছে, 
উনার জলের আস্বাদ--ধেন লবণে গোল1। 

ষঠী দিবস--কেবল খেলন বন দর্শন করিয়া নিশ্চিস্ত হন। রি 

সপ্তমীর দিবস__রামঘাঁট অর্থাৎ যে স্গানে বলরাম রাসলাল! করিয়া- 
ছিলেন, তৎপরে অক্ষয়বট, বস্তরণ ঘাট দর্শন কিয়া থাকেন। 

অষ্টমী দিবদ__পাণীগ্রামে উপস্থিত হইয়া শ্রীমহীর মন্দির, মান- 
সরোবর, তৎপরে বেলবনে-_শ্রীলঙ্্ীদেবীর প্রনিমুির পা; সর্বশেষে 
তদ্রবন, মাঠবন, ভাণ্তীর বন__ এক বনমধ্ প্রীদামের মৃস্ঠি দর্শন পাই- 
বেন। বোধ হয়, পাঠকমারেই অবগত আছেন যে. জীদাম কষে 
বালাসথা ছিলেন এবং ধাহার অভিসম্পাতে শ্রীমতী রাধিকাকে কেহ 
“মা* বলিয়া সম্বোধন করেন না। 

নবমী দিবস__লৌহবন, আনন্দা-বিনন্দীদেবা, রো*তনন্দন পীবল-__ 
দেবমুস্তি, ক্ষীরসাগর, এন্ধাগুঘাট ও মহাবন দর্শন করিয়া থাকেন। 

দশমীর শেষ দিন গোকুলনগর, কোলগ্রাম, ভূতেশ্বর মহাদেবের 
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বা 4 উনি লস 
দর্শন ও আর্চনাপূর্ব্বক মঙ্াব্রত উদ্যাপন করিয়া বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন 
করেন। বলাবাভলা. এই বন-পরিক্রমার প্রশস্ত সময়ের মধ্যে যাত্রী 
দিগকে নানারূপ ক্লেশভোগ করিতে হয়, কেন নাঁ_কোথাও বর্ষার 
প্রকোপে ভিজা কাপড় ৪ ভিজ] বিছানায় শয়ন-__মশার তাড়না, 
কোথাও বানরের দৌবাস্ম্য, অনিয়ম আহার,আবার কোগাও বা জল « 
কাদায় অবস্থান, এইরূপ নানা প্রকার বিডস্বনাভোগ করিয়া পুণা উপা- 
ক্জন করিতে হয়। এন কষ্ট স্বীকার করিয়াও এই বন-পরিক্রমার যাী 
বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল যাত্রীদিগের মধ্যে বেশী 
ভাগই জ্রীলোক । 

এই স্তানে একটা কগা বলিবার আছে-__ন্রীর্ স্বানমানত্রেই ভগ- 
বানের একটী-ন।.একটা পিগ্রত মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত গাকে। উহার প্রধান 
কারণ এই যে--:স্ট বিগ্রহ মৃক্তিনকে ভগবানের স্বরূপ মৃত্তি বলিয়া 
ভক্তি ও শ্রদ্ধা কবিতে হয়, কেন না_ ভক্কি বিনা মক্কি তয় না 

'গুণময়ী নিতান্ত ঢণ্তরা ভগবানের এক শক্তি যাহা “মায়া” নামে 
.খ্যাত-_প্রতোক বিগ্রহ মুষ্তিটী প্রতিষ্ঠা হবার পর. াভাতে উবাই 
বত্তমান থাকে । আকপটচিত্তে যাহারা তাহার আশ্রয় গ্রহণ করেন, 
তাহারা এ মাপা অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। আর্ত (রোগ, ভয়, 
বিপদ ও পাপাদিতে কাত) আত্ম-জ্ঞানাভিলাষী, অর্থাভিলাবী ও 
জ্ঞানী-__এই চারি প্রকার পুণাবান লোক ভগবানের আরাধনা করিয়! 
থাকেন, তন্মধো অকপট ভক্ত বাজ্ঞানীই শ্রেষ্ট । কথিত আছে, এই 
জ্ঞানবান ভক্তই ভগবানের একান্ত প্রিয় । পূর্বোক্ত চারি প্রকার 
উপাসকই যথাসমঞ্জে তাহার কৃপায় মোক্ষ প্রাপ্নু হহয়া থাকেন । জ্ঞানই 
আয্মন্বরূপ বলিয়া কপিত। স্বয়ং পূরণতক্ষ__তিনি বহুরূপী! যে ব্যক্তি 
ভক্তিসহকারে তাহার যে মৃত্তির উপাসক হয়, তিনি তাহাকে সেই 
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ষ্িতে দর্শনদানে উদ্ধার করিয়া থাকেন। অজ্ঞ বাক্তিরা জ্গবানকে 
সচ্চিদানন্বস্বর্ূপ অবগত না হইয়া কেবল তাহার লীলাধূত মুষ্তিকে 
“অবতার” বলিয়া কীর্তন করিয়া] থাকেন, কিন্তু তিনি প্রচ্ছন্নভাবে 
যোগমায়ার আচ্ছন্, সুতরাং ক্হেহ ভগবানের স্বপমূত্ির দশনলান্ত 
করিতে মমর্থ গন না, অর্থাৎ ভগবান পদ্দানশীল যুখতার ন্যায় [চাকর 
আাডালে থাকেন বলিয়া কেহ তাঠার দশন পান ন। | 

অবতার--যিনি জন্ম রাত. শশ্বরস্বভাব ও সকলের ঈশ্বর, প্রক্কাতির 
মাশ্রয় লয় আত্মমায়ার জন্মগ্রহণ করেন_-[তানহ অবতার । তে থে 
সমর ধন্মের বিপ্রব, অধশ্মের অভ্যুত্থান প্রাদ্বভাব হয়, য়েহ সময়ত 
তগবানকে অবতাররূপে অখতীর্ণ হইছে হয়। সাধুদিগে পারত্রাণ, 
মসাধুদগের বিনাশ ও ধশ্স্থাপনের নামত্ত তগপান-_যুগে যুগে এব 
তাররূপে আবি ত হহয়া থাকেন) 
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মথ্র হইতে বৃন্দাবন অন্যুন সাত মাইল দূরে যমুনার তীরে অব. 
শিত। এই প্রশস্ত পথ অতিক্রম করিবার জন) পাকা বাধ! রাস্তা প্রস্তত 
আছে । বাহার! মথুরা হহতে রেলযোগে বৃন্দাবন যাত্রা করিবেন, 
তাহাদের প্রত্যোককে /৫ পয়স1 রেলটিকিট খরিধ করিক্সা যাইতে ভয়, 
ইহাতে খরচের সুবিধা হয় সত্য, কিন্তু ধাহাদিগের পর্দানণাল স্ত্রীলোক 
সঙ্গে থাকেন, গাড়ী ভিন্ন এক পা অগ্রসর হইবার উপায় নাঠ, এ সকত 
বাক্তি_-বুথা ঘোড়ার গাড়ী ও রেলগাড়ীতে লাঞ্চনাভোগ না করিয়া 
মথুরা ০ইতে বরাবর ঘোড়ার গাড়ীতে আরোহণপুর্বক বুন্দাবন যাত্র' 
, কগিলেই সুবিধা হয়, কারণ মুটে খরচ ও গাড়ী ভাড়। সকল একত্রে 
হিসাব করিলে প্রায় একই রূপ খরচ তইয়া থাকে । মথুরা হইতে 
হাটাপথে যাত্রী করিতে হইলে এখানে বৃন্দাবন গেট নামে যে ফটক 
আছে, উহারই মধ্যপথ দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। যে স্যানটী বৃন্দাবন 
গেট বালয়! খ্যাত, সেই স্থানে ত্রিলোকপুজ্য গোকর্ণ মহাদেব বিরাজ- 
মান । কথিত আছে, এই স্থান বিশ্বনাথ বিষ্ুর অত্যন্ত প্রিয়। যাত্রী- 
গণ কতববাবোধে এখানে এই ভগবান গ্রোকর্ণ মহাদেবের পৃজার্চনা 
করবেন । 

মথুরা হইতে এহ প্রশস্ত সাত মাইল পথ আতক্রম করিবার সমন 
যমুন। তীরবর্তী ও নগরের মধ্য স্থানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কত লীলা- 
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খেলার চিহ্ন দ্রশন হইয়। গাকে. তাহার ইয়ন্তা নাই । াটাঁতুথে, পাদ- 
বজে বাঁ অশ্ববীানে গমন কবিলে ঈহাউ উপররুলাভ বালয়া ধরাতে 
হইবে । যাত্রীগণ্ বন্দাবনের এচ পথে যত নিকটবন্তী হ্াবন, ব্রজ্- 
বাধী পাপগ্ডাগণকে ততই যেন তৃষিত চাদের টায় যাত্রী সংগ্রহ কপি- 
বার জন্য অবস্থান করিতে দেখিতে পাইবেন। জক্তগণ নুপ্ণাবনে 
পৌছিবামাত্র কিয়তক্ষণের নিমিত্ত মহাগোলগোগ উপস্থিত হয়, কারণ 
এখানে ব্রজবাসী ( পাণ্ডা) গণ শ্রাবণ মাসের বারিধাবার শ্তায় যাত্রী- 
দ্িগকে প্রশ্নে প্রশে বিব্রত করিতে থাকেন, তাহাদের সকলকারহ মুখে 
এই এক কথা শুনিতে পাইবেন, “আপনার ব্রজবাসী কে? কোন 
জাতি + পদবী কি ?'নিবাস কোথাক্স? ইত্যাদি 1” অবশেষে নূতন 
ধারী তাহাদের যে ষুগ্ধ হইয়া এই সকল ব্রঙ্গবাসীর মধো একজনকে 
তীর্থ গুরুপদে মান্য করিয়া লন, কিন্ত ধাহাদের পুরাতন রজবাসী 
আছেন, তাহারা তাহারউ সন্ধান করিতে থাকেন। 

এই তীর্থগুরু ব্রজবাসীর নিকট যাত্রীগণকে পুত্তলিবৎ খ্ুুরিয়া- 
ফিরিয়া বুন্দাবান ভগবান শ্রীকষ্ণের লীলাম্তান সকল দশন করিতে হন ১ 
হারা স্বেচ্ছাপূর্র্বক যাহা! দর্শন করান, ঘাক্রীরা তাহাই দর্শন পাইয়া 
থাকেন, যে স্তান তাহারা না দেখাইবেন_উহা কিরূপে দেখিতে 
পাইবেন, কারণ সকল যাত্রীদিগের এই প্রশস্ত পঞ্চাক্রোথা নুন্দাবনের 
সমস্ত লীলান্থান জানা থাকে না। আমার এই পুম্তকথানি নিকটে 
থাকিলে সহজেই সেই প্রাটিন লীলাস্তলী ৪ মন্দিরাদি কোন স্তানে 
কোন্‌ পথে অগ্রসর হইলে, কোন্‌ কোন্‌ দেবমুত্তির দর্শনলাভ হহাবে 
এবং শ্রী সকল দেবালর কতদিন প্রকটিত বা কাহার দ্বারা রপ্রিতিষ্টিত. 
হইয়াছে, উহ। সনাক্রূপে অবগত হতে পারিবেন সান্দহ নাই । 

যাত্রীগণ এখানে উপস্থিত হইবামাত্র প্রথমে শ্রীগোবিন্দজীউর লাল 
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বর্ণের পুরঃতন মন্দির, তৎপরে গদ্ধিধ্যাত শেঠজীর ও অপরাপর উচ্চ 
মন্দির সমূহের দৃপ্ত দশন পাইবেন । পাঠকথর্ণের প্রীতির নিষিত্ত বুন্া, 
বনের সেহ মন্দিপারণোর একপান চিত্র প্রদত্ত হইল। 
বৃন্দাবনে এহ কল মন্দিরের বত |নকটবন্তী হবেন, ব্রজবাসা 
ভিক্ষুকগণের সুললিত মধুর সঙ্গাতধবান ততই ানতে পাইয়া আপনারা 
যে প্রকৃত বৃণ্ধাবনে পৌছিয়াছে*, উহা স্পষ্ট জানিতে পারিবেন। 
এখানে কোন [তক্ষুকের নিকট নিয়ালথিত গানটা শ্রবণ করিয়া সন্থষ্ট 
হইবেন | 
“শ্ানকুণ্ড, বাধাকুণ্ড, গিরিগো বদ্ধন | 
মুড মুদ্ধ বংশীবাজে এহ যে বুন্দাবন*॥৮ 
কেহ বা ভূমে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়। গাহিতে থাকবে__ 
ধূল] নয়, ধূলি নয়, গোপীপদ' রেণু। 
এই ধুল: মেথেছিল, নন্দ-বেটা-কান্থু ॥ 
কেহ বা জয় রাধে শ্রীরাধে স্বরে, কেহ বা রাধান্তাম স্বরে শ্রীরাধা. 
কষ্টের গুগগান করিয়া মনমাতোয়ারা স্বরে ভিক্ষা প্রার্থনা] করিতে 
থাকিবে, কেহ বা থোল করতাল লইয়া রুষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া ব্রজ্- 
রজে বিলুহিত হইয়া হা রুষ্ণ! হা কৃষ্ণ! বলিয়া নয়নজলে বক্ষঃস্থল 
প্লাবিত করিতে থাকিবে, আহা ! সেই প্রেমপুর্ণচিত্ত সকল দর্শন করিলে 
পাষাণ প্রাণেও ভক্তির উদয় হইয়! থাকে । এইরূপ-_নানা ছলে নানা 
একার তিক্ষার্থা__তক্তবৃন্দকে ঝেষ্টনপূর্বক তাদের চিত্ত আকর্ষণ 
কারবারানমিত্ত বলিতে থাকিৰে_- 
তক্তবৃন্দ আসি, কহে হাসি হাসি। 
গয়। কাণী ছোড়কে সবে হ+ব বৃন্দাবনবাপা ॥ 
যখন এখানে এইরূপ তক্তিরসপূর্ণ গীত সকল কর্ণকুহরে প্রবেশ 
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করিবে, তখনই জানিবেন যে, আপনারা যথার্থই শ্রীধাম বৃন্দাবনে 
আ'সয়া উপস্থিত হইয়াছেন । যে ধাম দশনের কাঙ্গাল হইয়। পিতা, 
মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, কন্ঠ! প্রভৃতি ও সংসারের মায়৷ ত্যাগ করিয়া কত 
সর্থ, কত কষ্ট সা করিয়া! কত বন, উপবন অতিক্রমপৃব্বক রুপাময়ের 
কপায় নির্বিগ্বে এক্ষণে এই পবিত্র ব্রগুরঙ্জে উপনীত হইলেন, আজ 
সৌভাগ্যক্রমে লীলাময় শ্রীরাধাকুষ্ণের যুগলমুস্তির শ্রীচরণ দরশন করিয়! 
স্বীর নয়ন ও জীবন সার্থক করুন। 

বৃন্দীবন__বৈষ্ণবাদগের একটা প্রাচীন মহা! তীর্থ স্থান এবং 
শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি । 

গোবিন্দ_-পদরজঃপুত পুণাতীর্থ বৃন্দাবন হিন্দুর দৃষ্টিতে শাস্তর 
তপোবন। এই বুন্দারণোর অন্তর্গত বিস্তৃত ভূখণ্ড মাধো দ্বাদশটা 
পখ্যাত বন আছে-__পৃর্কেরে ভিথায় বিশ্বনাতা রাধার পচিত রাধানাপ 
ননের সুখে বিহার করিতেন । শ্রীগোবিনের এহ লীলা-নিকে হনে 
মন্যর-মযুরী, মুগ-মুগী, বানর-বানরী, পণ পক্ষী এমন কি জীবনান্রেহ 
'নাশ্স্ত মনে বিচরণপুর্বক ্রমময় সেভ রাধাক্ষের ল'লাখেলা। 
প্রকাশ করিতেছে । আছা! এ দৃশ্ত যিনি একবার দশন করিখেন, 
ইহজন্মে তিনি আর কখন তুলিতে পারিবেন না? 

বুন্দাবনের যমুনাতীরে অসংখ্য দেবদেবীর মন্দির বিরাজিত। বাবতায় 
দেবালয়ের মধ্যে শেঠজীর সুবর্ণ তালগাছযুক্ত দেবালয়, গিবিগোবদ্ধন, 
স্বীয় লালাবাবুর মন্দির, ্রীহ্ীগোবিন্দজীন্টব, প্রীপ্রীমদনমোহনজী উর, 
শ্রীপ্ীগোপীনাথজীউর, সাহাঁজীর, ত্রক্ষচাক্সীর এবং নিকুপ্তকানন এক 
কটাই প্রধান এবং দর্শনযোগা । ব্রজমগুলে নব্তুদ্ধ পাঁচ সহলের 
অধিক দেবালয় প্রতিঠিত আছে, তাহার মধ্যে সাতটা দেবালয় প্রাচীন 
ও প্রসিদ্ধ যথা__শ্রীগোবিন্দ, ্্রীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহন, শরীশ্তাম- 
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সদর, শ্রীগোকুলানন্দ, শ্রীপাধারমণ এবং ্রীরাধাদামোদর । উপরোক্ত 
এই দাতটা দেখালয়ই গোব্বমীদিগের প্রতিষ্ঠিত । শ্রীগোবিন, শ্রীগোগী- 
নাথ ও শ্রীমদনমোহন এই তিনটা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ । 

এখানে জয়পুর, সিদ্ধি, হুণকার এবং বদ্ধমান প্রভৃতি স্থানের 
মহারাজদিগের এবং অন্তান্ঠ ভাগ্যবান জমাদারদিগেরও বিস্তর মান্দর 
প্রতিষ্ঠিত আছে। 

বুন্দাবন-_নিত্যধাম ত্রহ্মাণ্ডের উপর বিরাজিত, দেবগণের 
পৃজনীয়, শ্রেষ্ট, পবিত্র ও পরমানন্দময় ; ম্তধামে এই বৃন্দাবনই পূর্ণ 
ধাম বলিয়া! জ্ঞান কারতে হয়, কেন না-_এই ব্রজমগ্ডলে পৃিবীর 
যাবতীয় তীর্থ সকল হৃষ্টচিত্তে অধপ্তান কারয়া শ্লীশ্রীরাধাকু্জের যুগণ- 
রূপ দর্শন করিয়া থাকেন । এখানে ব্রহ্মমোহন কুণ্ড, নিধুবন, অথান্থুর 
নির্বাণ প্রভৃতি অনেক শুলি প্রসিদ্ধ তীথ বিরাজিত ৷ বুন্দাবনে বৈষ্ণব 
এবং গোস্বামী দিগের মান্য অধিক দৃষ্ট হহয়া থাকে এবং প্রায়ই তাহার! 
জীবনের শেষ ভাগ এই স্থানে বাস করিয়া জীবন বিসর্জন করিতে 

, পারলে চরিতার্থ বোধ করিয়া থাকেন । 

এই পবিত্র ধামে যমুনা ও বুন্দাবন__ছুই গ্লানেই ভগবদলীলার 
প্রাচীন চিহ্ন বর্তমান আছে । তক্তগণ এই হই স্থানেরই শ্রীপা্পন্ম 
চিহ্ন দর্শন করিয়া জন্ম সফল বোধ করিঘ্বা থাকেন। ইহা হইতেই 
প্রমাণ পাওয়া যায়-__্রীব্রজেজ্্ন্দনের এই ব্রজধাম কতই না প্রি 
ছিল। কেন না_-এখানে ময়ূর-ময়ুরীগণ িখিপুচ্ছ বিস্তীর্ণ করিয়া 
স্বভাবস্থুলভ কেওয়া-কে ওয়। স্বরে প্রাতধ্বনিত করিয়া শ্রীরাধামাধবের 
গুণগানে মত্ত হইয়া তালে তালে নৃতা করে, ভ্রমর-ভ্রমরী গুণগুণস্বরে 
গুঞ্জনপৃব্বক শ্রীরাধাকৃষ্ণের যশোগ্ুণ কীর্তন করিতে করিতে তীহাদের 
শ্রীপাদপদ্মের মধুপান করিয়া কৃতার্থ হয়। 
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০.১: 
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শ্রীমতী যমুনাদেবা_যিনি বংশীবাদনের মন প্রাণ মাতোয়ারা সুমধুর 
গ্ররে'উত্রাল তরঞগ্গমালা টাখত কারয়া প্রেমময়েণ প্রেমে গরগদ হহয়া 
স্বার গন্তবাপথ পৃব্বাদক ভূালয়া, পাশ্চমাদকে ধাধত হঠতেন। বিজ 
বাসীগণ ধাতুমন্ত্রে মুগ্ধ ফণীর শ্টায় মোহত হইয়া এ বংশাঠাল লহবী 
শ্রবণ করিয়া কত না স্থখ অনুভব করতেন, ব্রগাঙগনাগণ ব্রাজশ্বর ৪ 
বজেশ্বরীর কেলীক্রীড়ার স্থান উন্মত্তভাংব দশন করিতেন এবং শ্রীরুষের 
বামে বিদ্যল্লতাবূপিণী বৃষভান্ুনন্দিনী শ্রীমতী রাধারাণার সন্মিলন 
অটৈতন্ঠ অবস্থায় নয়ন ভরিয়া দশন করিতেন; গাভীগণ দথায় ভু 
ব্শীরব শুনিয়া হাম্বারবে উদ্ধে পুচ্ছ ঠলিয়া বনের দিকে বাণিঠ হ2৮ 
_পেই বুন্দাবন কিরূপ*রমনীম স্থান, একবার হদয়ঙ্গম কারলে সমক্ষত 
বাঝতে পারা যায়। 


পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহাত্মা জয়দেব গোশ্বামী প্রণীত, বেস্$ব- 

গ্রহ্থে_বৈষ্বদিগের বে মাহাআ্য দেখিতে পাওয়া সায়, 
নিম্নলিখিত ছন্দগুলি পাঠ করিলে, তাহার প্রমাণ পাওয়া 
বায় ২ 

সদাচার ভ্রিভৃবনে দেখ পুর্বাপার । 

শৈষ্ণব সেবানাত্র রত সবাকার॥ 

বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট পাদোদক পদরক্ণ | 

উল্লাস করিয়া সেব ভাজ বৃথা লাগ ॥ 

যাহার মহিমা পলে কুক্ঃপ্রোমে মন্ড। 

পতাক্ষ দেখহ তার প্রভার মাহাতআ্সা॥ 

বৈষ্ণবের অধরামৃত যেই নাহি থায়। 

কষ্ণভাক্ত দূরে বহু সংসার না যায়! 
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কর্মী, জ্ঞানীমতে আর সকাম বিধানে । 

ফিরিয়ে অশুদ্ধ বুদ্ধি মর্শ নাহি জানে ॥ 

লোকাচার দেখ নারী বালবৃদ্ধ যুবা। 

বৈষ্ণবের স্থানে কু কিবা দেবী দেবা ॥ 

দ্বান প্রজা সেবার স্থলে সবার বচন । 

বৈষ্বের কর বলি সবার বটন ॥ 

অগ্ঠাপিহ তার পূর্বা বস্থা সবে জানে । 

তথাপি নমস্কারি ঠাকুরাণী ভনে ॥ 

ধর্জ্ঞান মিথিলাতে ব্যভিচারী হয়। 

শুদ্ধ তক্ত নহে-_সেই কৃষ্ণ পায় % 

অতএব শুদ্ধ ভক্ত হয় মহ] বাধ্য । 

সচ্চিদানন্দ ঘনমৃণ্তি শাস্ত্রেতে প্রসিদ্ধ ॥ 

এহ জ্ঞান কভু বিনা চারি সম্প্রদায়। 

কদাচ না হয় কুগ্ডে শৌচ প্রায় ॥ 

সন্প্রদাবিহীন গুরু আশ্রয় যে করে। 

নিক্ষল তাহার সব ভক্তি নাহি সরে॥ 

সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত_-উদ্ার বৈষ্ণবধশ্মে নরনারী সম্মিলনের পরি- 

ণামের নাম “সহজ ভজন” । এখন “সহজ ভজন" পন্থা__রক্তমাংসের 
দেচে বশেষ কার্ধাকরী, তাই লোকনিন্নার হাত এড়াহবার জন্ঠ বৌদ্ধ 
ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ দলে দলে বৈষ্ণবধশ্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন । বুদ্ধ ত 
একটামাত্র মুঞ্তি__নির্বাণ দিতে পারিতেন । বিষু-_সারুপ্য. সালোক্য, 
সাযুজ্য, সান্লিধা-_-এই চারি প্রকার মুক্তি দিতে পারেন। বিষণ 
অপেক্ষা বড় কে? বৃদ্ধদেবের উপদেশ--পঅহিংসা পরমো! ধর্ম ।” 
বৈষ্ণবধন্মের মূলমন্ত্র--প্জীবে দয়া” । বৌদ্ধগণের উপজীবিরা!--ভিক্ষা, 


ঞ 
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বৈষবগণেরও তাই। বৌদধন্নে বৈধবধস্মে জাতি ই) 
ঢুইইই শান্তির ধর্ম। এই জন্ত বঙ্গে বৈষ্ণবধশ্মের আদর বৃদ্ধি পাই- 
য্াছে। 

ঘাদশ শতাব্দীতে এই বৈষ্ণবধন্মের ভিত্তি আরও নদ তইরাছিল, 
বৈষঃৰ সম্প্রদার__চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। দক্গিণাঁপথের তুলা দেশে 
মাধবাচার্য্য একটা বৈষ্ণব সম্প্রদার গঠন করিণেন। ভাতার ধন্মমত বঙ্গ- 
দেশে বিখ্যাত হইয়া পড়িল, ঠিক এই সময়ে বী?ড়ম জেলায় “জয়দেব” 
জন্মগ্রহণ করিলেন। 

“বক্ষবৈবর্ত পুরাণের” রাধার চরিত্র লইয়া জগদব--বৈষ্বদর্ধ 
প্রচার করেন। অগ্াপি সেই বৈষ্ণবধন্ম ভারহের সকল প্রদেশে 
আদরের সহিত গৃহীত হই আদিতেছে_পুজাপাদ জর়দব গোস্ামাই 
ঠাহার বেদের "পরণাস্মা” বৌদযুগে “আনিবুদ্ধ” হইয়া পড়েন, বৌদ্ধগণ 
বেদের “প্রজাপতি স্থষ্টির” উপাথানগুলিও ক্রমে ক্রমে আদ্কুদাং করিয়া 

লইলেন। ইহা হইতেই বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্থা-_এই ত্রিমু্ি বৌদ্ধগণ কন্ডুঁক 
বপান্তরিত হয়। 

তাহার পর মহাম্মা শঙ্করাচার্যের আবিভাবকালে-_তিনি বৌদ্ধমত 
খণ্ডন করিয়া ভারতে বৈদিকধরন্্ন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার ফলে" 
জনসাধারণের আবার পুরাতন ধম্মের প্রতি অন্নপাগ জন্মিল, অথাৎ 
ভারতে পৌরাণিক বুগ আরম্ভ ভইল। এই পপুরাহন” কণার অপ- 
ভ্রংশ পপুরাণ” নামের উৎপত্ি। এই সময় হইতে আধা খবিগণ 
“পুরাণ শাস্ত্র” রচনা আরন্ত করিতে লাগিলেন। বুদ্ধ” ধশ্মপ ও 
সঙ্থা” স্থষ্টিকর্তা, পালনকর্ভা এবং লয়কর্তী সাভিয়া ব্রহ্মা, বিষ, ও মহে- 
স্বর নামে খ্যাত হইলেন। ভিনে এক--একে তিন। এই ত্রিসুত্তির 
আধার “আদিবুদ্ধ” বেদের পরমায্মার সঙে সুদক্ষ ব্জ্ঞানিকের পাকা 
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হাতে রসায়ণিক সংযোগে দিশ্রিত হইয়া এক হইলেন। বেদনিশ্মিত দে 
পুরাতন “বিষু নামেই নামকরণ হইল, কিন্তু বৈদিক বিষু আর পৌন্সপিক 
বিষু-_নামে এক হইলেও, উভয়ের বিস্তর প্রভেদ রহিয়া গেল। বৈদিক 
বিঝু “নিরাকারত্ব” ছাড়ি পুরাণে সাকার হইলেন। সাধুদের পরিত্রাণ, 
দুদ্কতি, দমন ও ধন্ম সংস্থাপনের জন্য মানবের মঙ্গল মুহর্তে-_ধরায় জন্মগ্রহ, 
করিঘা তিনি মানবকে “পিতা” এবং মানবীকে “মাতা” বলিয়া তাহাদের 
গৌরব বুদ্ধি করিলেন । 
বুদ্ধদেব এক জন্মেই বুদ্ধ হইতে পারেন নাই। তীহাকে মত্স্ত, কুন্, 
বনাহ প্রভৃতি অশেষ ধোনি ভ্রমণ করিতে হইরাছিল। শেষ জন্মে- সিদ্ধার্থ 
গৌতমনূপে ভিনি নিব্দাণের পথ গাইয়াছিলেনু। বুদ্ধের এই জাতক 
উপাখ্যান অবণন্দনে হিরা বিষুকে মত্ত, কুম্মাদি অবতারে পরিণত 
করিলেন। শঙ্কাচার্ষা, বুদ্ধ ও গোপার সন্ন্যাস মুডিকে “হরপার্ধতী” 
নামে জাহির করিলেন । অনেকের চক্ষে সন্নাসীর কঠোর শ্রীভীন মুদি 
ল লাগিল না, তাই পৌরাণিকগণ “বুদ্ধ ও গোপার” শ্বধ্যশালী সংসার 
মৃতকে এলক্ানারায়ণেগ পরিণত করিলেন। 
বুদ্ধ পাছে সন্্যাসী হই যান এই আশঙ্কায় অসংখ্য তরুণী, রূপসী, 
লতাতন্কুর স্যার সহ শাখা-প্রশাখা বিস্তর করিয়া শিবীষ স্থুকোমল বাহুর 
প্রেম পুঞ্খকিত-গায় আলিঙ্গন পাশে তাঙ্গাকে বাধিরা রাখিয়াছিলেন। এই 
ঘটনা অবলম্বনে বিষ্ণুর “রাসলীলা” রচিত হইল, বুদ্ধ_-গোপার সহিত 
বিহার করিয়াছিলেন, “গোপা” অর্থে গোরালার মেয়ে বুঝায়__পুরাণে সেই 
গোপা ব্রজগোপিনী হইলেন। গোপা ও বুদ্ধের বিহার -_শ্রীক্ণের 
“গোপিনীবিহার” বলিয়। প্রচারিত হইল। এই সময় এক রসজ্ঞ পণ্ডিত 
প্রঙ্গবৈবর্ত পুরাণ” লিখিয়! নারায়ণের প্রধান শক্তি লক্ষ্মীদেবীকে রাধারূপে 
কল্পনা করিয়া তাহাকে লীলাকারী গ্র.কৃ্খর বামে বসাইয়া আপন বাসনা 


বন্দাবন রর 
___াঁঁু্ট 
পূণ করিলেন । রাধা যে আন্কখের বদাহিতা সই) নন, আমা কার 
_ ইহা সকলেই অবগত আছেন। এহদ্পে বঙ্গে গ্রথন বৈষাবদ 








কহ 


ইহল। 

মহাস্সা শঙ্করাচাধ্যের আমলেও অনেক বৌদ্ধ ভিক্দ বা 
ভাবে থাকিরা বাভিচারের কলুষশোতে গা ভাদাহয়া পযাছতেন, পাযাগ 
বৃৰিয়। তাহারা সকলেই বৈষবধন্ম অবলনূন বাকুদল 1 শঙ্গরের আদ তা 
বদ মতে কামিনীকাঞ্চন বিরোধী কঠে 
ন'। বৈষ্ণবগণ যখন “ছ্বৈতবার” প্রচা 

-উদার ধন্মমত বলিয়া বৈষবদলে শি 
জাতি বৈদিক বিজাভির ,শ্রেণীতে স্থান পার নাই বেদিক ও) 
পিগকে আন্তরিক প্রথা করিতেন), চে আয়া 








“নদ শনণগণেনু বুডধার আহুগানে যাহা এবািন তোকে আনন 


ছিলে , এক্ষাথ সেই স্মন্ত জোক এক তাক নিব দাতের শর 
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25৭ রঃ * 
বৌদ্ধ ধশ্মনতির কঠোর শুনিনে ভিন চি ৫ টা 
'অবস্তান করিতে পারিতেন না, কারণ উহাতির শি এসি দিন 


করিলে স্ী পুরু উভয়কেই দপ্তগ্রহণ করিত হইত, এল 
লঞ্চনার সাদা থাকিত না। 

বৈষ্বনধ্মববাধা বন্ধনবিভীন | এ ধল্টে 
বাস, ধন্মনীতির প্রতিকূল নত রি প্রনোদ্ধনে 
আকর্ষণ আছে, রমণীকে কেন্দ্র কানা 
নংসারের চারিদিকে ঘুরির্া বেডাইভেডে। কন্চশেত্রে শা হিএণ 
পুরুষের সহচরী, পুরুষ সহধন্থি গর তোপ সহচর গে দু ১ষ্পাতত 


প্রতিমা নারীর সক্কে এক জবন্থন কর্পিলে ধহ্থাচবুণের বাব! 





২৯২ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 








না, সে ধর্মের প্রতি কাহার না সহান্ভৃতি জন্মে? বঙ্গে স্বাধীনতার 
সায়ান্ে অধ্ঃপতিত বাঙ্গালীর অলসভীবনে কৃষ্ণপ্রেমের পুতধার 
চালিয়া --বিলাসিনীর অভিসার গাহিতে, পণ্ডিতবর জয়দেব গোস্বামী 
ধরায় অবতীর্ণ হইলেন। সমাজ ও সময় লইয়া! এই জয়দেবই বাঙ্গালী 
প্রথম কবি। 
জয়দের-__অজয়নদের তীরে কেঁছুলিগ্রামে পবিত্র ত্রাহ্মণকৃষে 
জয়দেবের জন্ম । তাঁভার পিতা ভোজদেব ও মাতা বামাদেবী ইহারা 
ভরেই দরিজ্রকুলে জন্মিয়াছিলেন। শৈশবকাঁলে জয়দেব সংস্কৃত ভাষ! 
শিক্গা করিবার সময “ত্রঙ্গবৈবর্ত পুরাণ” পাঠে যে উপদেশ পাইলেন, 
ভাহাতেই ভিনি বৈষ্ণবধন্মে আস্ত হন। তদবুধি রাধাকৃষ্ণের পুঁভা না 
করিয়া জয়দেব কখন জলগ্রহণ করিতেন না, সংসারের কোন বিষরেই 
তাহার অনুরাগ ছিল নাঁ। জয়দেবের মাতা বামাদেবী-_পুত্রের এইরূপ 
গুঁদাসীন্ত দেখিরা তাহার বিবাহ দিবার জন্য আগ্রহ প্রকীশ করিলেন। জয় 
দেব রূপবান, গুণবান এবং বিগ্ান ছিলেন, সুতরাং পাত্রীর অভাব হইল 
না। 
বামাদেবীর অনুমতি পাইয়া স্থানীয় এক দরিদ্র ত্রাঙ্মণ--পদ্মাবতী 
নামী পরমাসুন্দরী আন্মজাকে সমভিব্যাহারে জয়দেবের বাঁটাতে উপ- 
স্থিত হইলেন। জয়দেব দেখিলেন, সেই বূপবতী বালিকার সমুজ্জল 
সৌন্দর্যে কোমলত! প্রকাশ পাইতেছে, কৈশোরের শেষ সীমায় উপ- 
স্থিত হুইয়াও বালিকা যেন উঞ্ণ পবন স্পৃষ্টা মাধবীলতার ন্যায় শ্রথ 
শোভাময়ী ! এই বালিকারত্বকে দেখিবামাত্র তাহার প্রাণ সহান্ভৃতিতে 
পরিপূর্ণ হইল। জয়দেব তথাপি মনে মনে নানা তর্ক পূর্বক স্থির করি- 
লেন, যে সংসারী-_কামিনী তাহারই সঙ্গিনী। আমি যখন সংসারী 
হইতে অনিচ্ছুক, তখন আমার স্তায় উদাসীনের-_বিবাহের পুণ্য বন্ধনে 
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আবদ্ধ হওয়া উচিত নহে। এই সকল নানাবপ চিন্তা করি তিনি 
শরণাগত ত্রাক্মণকে স্পষ্ট বলিলেন_ আমি বিবাহ করব না, আপনি 
অপর কাভীকেও স্বীয় কন্তাটীকে ন্পন করিয়া জুদী ভন জয়দেখের 
ৰাকো ত্রাঙ্গণ ক্ষু্মনে প্রত্যাধ্যাতা অঞ্মুথা কন্ঠাকে লইরা গৃহে 
ফিরিলেন। 

এদিকে পদ্মাবতী-জয়দেবকে প্রথম দর্শনেই আম্ম সমর্পণ করিয়া- 
ছিলেন, সুতরাং তাহার বড় আশায় ছাই পড়িল দেখিয়া তিনিও মনে মনে 
প্রতিস্তা করিলেন, “চিরকুমারী ব্রত অবলম্বন করিব, সেও ভাল-কিন্ত 
অন্ত পুরুষকে পরপুরুম জ্ঞানে কথন জদয়ে স্তান দিব না।” 

অপরদিকে জয়দেব ভাবিলেন, সংসারে থাকিলে হয় ত কামিনীকাঞ্চনের 
মায়ায় পড়িতে হইবে, আবার পিতামাতার আদেশ অমান্য করিলে মাপাপে 
লিপু হইতে হইবে এইরূপ, নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া তিনি সেইদিন 
রাত্রিকালে সকলের অজ্ঞাতসারে কন্তা কমগুলু ধারণ করিয়া সন্গাপীবেশে 
কুরক্ষেত্র বদ্ধে__গ্রকুষ্খের মহ পাঞ্চজগ্য শঙ্খে ফুংকার প্রদান পূর্নাক 
সংসারমার। ছিন্ন করিরা গৃহভ্যাগ করিলেন। তালর গৃঠভাগের বিষয় 
যুহঞ্জ মধ্যে গ্রামের প্রতি পল্লীতে পল্লীতে প্রচারিত হইল--তখন পর্ন 
ব্তী চিরকুমারী ব্রত অবলম্বন করিয়া জরদেবের অন্বেদণে বহি 
হইলেন। 

এই নবীন সন্ন্যানী গৃহত্যাগ করিয়! ব কালাবপি নান রীর্ঘ পরধ্য- 
টন করিতে করিতে একদা কলির জাত দেবতা ভগবান কগম্নাথ- 
দেবের দারুমূর্রি- হিন্দুরা বে মু্দকে “নারায়ণ” বলিয়া কান করিয়া 
থাকেন, হে বিগ্রহমূ্ধি একবার দশন করিলে ভীবের আর পুনজন্ম 
হয় না, বাল্যকাল হইতে জয়দেব_পিতাদাভার নিকট বে দেবের 
অহত্বের বিষর উপদ্বেশ পাইনা আম্মহারা হইয়াছেন, এক্ষণে মুক্কি- 
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লান্তের আশার-_াত চার সেই দেবের পৰিজ্র মূদ্ি একবার দর্শন করিতে 
বাসনা হউল | বভদিন '্সভিবাঠিত করিয়! বভ দ্রেশ পর্য্যটনপুর্লক একাদে 
তিনি কর্মচাত ধমকেতর ম্যার পুরুযাভিমে আমিরা উপস্থিত ত হইলেন এবং 
কলির জাগ্রত দেবতা হগবানের দারমূর্দি দর্শনপুর্বাক আপনাকে চরিতার্থ 
হ্বাপ করিতে লাগিলেন । স্বানীয় পাগ্ডারা এই ঘ্বক সন্নালীর বাবহারে 
তাহাকে অকপট তক্ত স্থির জানিতে পারিস! প্ীমন্দিরেই আশ্রয়দান 
করিলেন। 
« মহাস্মা জয়দেব-যেদিন পুরীধামে উপস্থিত ভইয়াছিলেন, তী দিন 
জগনাথের কোন একটী উৎসব উপলক্ষে_সেই গভীর নদী 
বারিধিকুলে কৌমুদী প্রফুল্া রজনীতে পুষ্প সথরতি স্থুবাদিত আলোকো- 
জ্জল নাটামন্দিরে লোকারাণোর মধ্যে বসিয়া এক সর্ধাঙ্গ সুন্দরী তন্বঙ্গী 
গান গাহিতেছিলেন। জয়দেব পরিচয়ে জানিতে পারিলেন, তিনি 
দেবদাদী। দেবদাসীরা চিরকুমারী, অর্থাৎ ভাহাদের বিবাহ হয় না 
-" দেবপ্রসাদ লবববৃত্তি হইতে তাহাদের ভরণপোষণের ব্যয় নির্বাহ হইয়া 
থাকে । 
*. রঙ্গনঞ্চের এই দেবদাসী দেখিতে যেমন সুন্দরী, তাহার মধুর সঙ্গীত- 
গুজিও তেমনি মিষ্ট । তাহার কণ্ঠস্বরে ঠিক যেন বৃষ্টি ক্ষোভ রহিত জল- 

ধরের গম্ভীর দারুময় ভগবানের ধ্বনীতে ও শোণিতের স্পন্দনে তড়িত্বরঙ্গের 
অন্ুকম্পন অনুমিত হইতেছিল। এই দেবদাসী যুবতী স্বনারীর বেশতৃষার 
কোন পরিপাটা না থাকিলেও তাহার পুণ্য তন্থুর উচ্ছসিত লাবণ্য-_যেন 
শ্রোতবৃন্দের হৃদয়মন প্লাবিত করিয়! নিখিল বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। 
শ্রোতৃবর্গ সকলেই এই গায়িকার গানে মোহিত হইয়া “তারিফ” করিতে- 
ছিলেন। 

মন্মরখচিত দেবমন্দিরের সোপানে বসিয়া আমাদের বদিক জয়দেব, 


রঙ 
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মেই স্বচ্ছন্দ পিকের সানন্দ বঙ্কার এক মনে শুনিতেছিলেন, আর এক 
একবার স্থুন্দরী গায়িকা যুবতীর স্বেদ!সক্ত অশিন্দা্তন্দর মুখখানি 
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বষ্প্‌ হলোচিনে সকলের চক্ষুকে প্রভারণ করিয়া দেখিতেছিলেন | এভাবতা 
কান যে জরদেবের জদয় কঠোর বৈরান্য মক্ভুনির মত শুক্কাবস্থায় বর্তমান 
ছিল, আজ সেই আসন্তহীন নীরন জদয় _দূবশত সিন্ধু কল্পোলের স্তায় 
প্রেমবন্তার সাড়া পাইয়া ুরুদুরু স্পন্দনে সহসা কাপিরা উঠিল। মারার 
মোহিনীশক্কিতে এবার জয়দেব আয্মহারা হইয়া এই গারিকার বীণানিন্দিত 
মোহনকণ্ঠের স্তৃতিস্চচক ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। রমণী তাহার ধন্া- 
বাদ শুনিবামাত্র পৃর্ণোন্ুক্তনয়নে সেই স্তাবকের গ্রাতি একবার দুষ্টিনিক্ষেপ 
করিবামাত্র দেখিলেন, এক জ্যোতিম্মুয় ঘুবা পুরুষ, ভাভার গানে তন্ময় 
হইয়া তাঙারই পানে এক দৃষ্টে চাহিয়া আছেন, কিন্তু সে চাহনীতে_ 
উদ্দাম ইন্জিয়ের ঘ্বণিত উত্তেজনা নাই, তথাপি মলয়ান্দোলিতা চন্দনলহার 
স্যার তরুণী একবার শিহরিয়া “উঠিল, কিশল্ কোমল করতল বক্ষে উপর 
চাপিরা ধরিয়া যুবতী সে হাদয়বেগ তখনই সন্বরণ করিল। এবার 
এই পরিচিত টাদমুখ পুনংদর্শনে যুবতীর সেই মধুর কগন্বর রোদন- 
বঙ্কারে পরিণত হইল। গাদ্ষিকার অবস্থা দেখিয়া প্রধান পাণ্ডা স্থির 
করিলেন, সে অতান্ত ক্রান্ত হইয়াছে, সুতরাং তিনি গা্িকাকে বিশামের 
অনুমতি দান করিলেন। এদিকে সেই অলস মন্থরগমন। স্ুন্দরী_সঞ্চা- 
রিণী পল্লবিতা লতার স্যার আনত দেহে ধীরে ধীরে রঙ্গস্থল তাাগ করিবার 
সময় সৌপানোপরি উপবিষ্ট জ্রদেবের দিকে একবার ফিরিয়া চাহিলেন, 
তাহার সেই করুণ চাহনীতে পণ্ডিত জয়দেব গোস্বামী বুঝিলেন, যে ইহা 
যুবতীর হৃদয়ের চিরসঞ্চিত অন্দুট অসম্পূর্ণ প্রেমকাহিনী নীরব ভাঘায় 
ব্ক্ত করিতেছে। 

পরদিন প্রথম কৃর্ধ্যরশ্ির অরুণ আঁলোকে- জয়দেব ও এই 


২১৩ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 








গায়িকা উভয়ের পরিচয় হইল। জয়দেব যখন এই দেবদাসীর নাম 
পদ্মাবতী শুনিলেন, তখন তাহার জানিতে বাকি রহিল না যে, এই 
দেবদাসীই_-সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছুহিতা | প্রথম যৌবনে বিবাহের 
আনন্দময় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া-_এই উজ্জল স্বরণমুষ্টিকে যিনি একদিন 
ধৃলিমুষ্টির স্টায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই ধূসর মলিন শশিলেখা-_আজ 
পূর্ণশশির প্রভা ধারণ করিয়াছে। জয়দেবের সেই পূর্বকাহিনী স্মরণ 
হইবামাত্র অন্ৃতাপ হইল--এতদিন মায়াময় মানবজীবনটা কেবল নিরর্৫থক 
স্বপ্েই কাটিয়া গিয়াছে! দেবদামী পদ্মাবতী তাহার ঝঞ্জাহত প্রাণের 
জড়ত্বকে অপসারিত করিয়া দিল। জগবন্ধুর কপায়_-জরদেব আজ বিশ্ব 
রাজ্যে নাথা গুজিবার অবসর খুজিয়া গাইলেন। পদ্মাবতীকে উপেক্গা 
করিয়া একদিন তিনি ষে ভ্রম করিয়াছিলেন, আজ তাহাকে ক্ষিপ্ত 
আলিঙ্গনে বন্ধন করিয়া সেই মহীভ্রম সংশোধন করিতে মনস্থির 
করিলেন। ' 

পাঠকবর্গের গ্রীতির নিমিত্ত এস্থলে জয়দেব সংক্রান্ত যাহা কিছু লিপিবন্ধ 
হইল, ইহার বেশীর ভাগ “জীবন চিত্র গ্রন্থ হইতে সাহায্য পাইয়াছি, এজন 
,আমি গ্রন্থ প্রকাশকের নিকট খণী। 

বৈষ্ণবধর্ হদরহীন অপ্রেমিকের ধন্দ নহে। জয়দেব বুঝিলেন, 
অনির্দিষ্ট পথে অসহায় ভ্রমণের অপেক্ষা সংসারে থাকিয়া ধর্মচর্ধয করা শ্রেষ্ঠ! 
মিলনের মহা সাধনায় রাধাকুষ্ণের প্রেমলাত হয়, তাহারই নান “সহজ 
সাধন |” 

পদ্মাবতী বহুকাল হইতে গৃহত্যাগ করিয়৷ পুরুষোত্তমে দেবদাসী- 
রূপে অবস্থান করিলেও এতাবৎকাল তাহার সরল হৃদয় শৈশবের স্তায় 
নিষ্পাপ ছিল, সেই পুণযফলে প্রথম দৃষ্টিতেই তিনি জয়দেবকে আপন 
বলিয়া চিনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, এইদিন মন্দির 


ধন্দাবন ২৯৭ 


কুটিমে যে সময় জগন্নাথদেবের আরতির মঙ্গল শঙ্ঘ বাজিতেভিল_-ঠিক 
সেই.সময় সেই নিজ্জন সাগর-সৈকতে মুক্তালোক প্রচুর চন্দ্রাতপতলে 
দাড়াইয়! বিশ্বপ্রেমিক ভগবানের দারমৃদ্তিকে সাক্ষী করিয়া ভবিষ্যতের 
আশাপূর্ণ বংশীধ্বনি শুনিতে শুনিতে জীবনের পুণাময় অবসরে চিরসন্নাসী 
ও চিরকুমারী স্ব স্ব হৃদয় বিনিময় করিলেন। 

প্রেমের মৃছৃহিল্লোলে-_-প্রাণেশ্বরের হর্ষ আকুল কোমলকরের রোমাঞ্চ 
স্পর্শ অনুভব করিয়া প্মাবতীর কুমারীরত ভঙ্গ হইল, কিন্তু পাছে উৎকল 
বাসীদিগের হস্তে প্রেয়লীকে লাঞ্কনাভোগ করিতে হয়, এই আশঙ্কায় 
জয়দেব পদ্মাবতীর সঙ্গে উড়িষ্য ত্যাগ করিলেন । বভ পূর্ব হইতে জয়দেব 
ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, এক্ষণে পদ্মাবতী পতির পদধুলায় স্তামল 
যৌবন ঢাকিয় রাখিয়া তিনিও ভিথারিণী সাজিয়! ভিক্ষা করিতে আরম্ত 
করিলেন। হরিগুণ গানে অমৃতময় ভিঙ্গান্ন ভোজন করির! পাদপকুটারের 
পণু শর শয়ন করিরা এহ ধুগলধম্পতীর জীবন পরম স্থখে অতিবাহিত 
হইতে লাগিল। 

নারীহৃদয়ে যাহা কিছু বর্তমান আছে, পদ্মাবতী সেই সমস্তটুকু দিয়! 
স্বামীর সেবা করিতেন । ইহার ফলে-__অন্নদিনের মধ্যেই পল্মাবতী জয় 
দেবের জীবনের অবলম্বন হইয়া উঠিলেন। পল্মাবতীকে এক্ষণে দেখিলে 
জয়দেবের ননে হইত__কাদন্বিনী ঘন চিকুরছায়ান্ম এ পূর্ণ চাদ কোথা হইতে 
উদিত হইল? পক্ষেই উল্লেখ হইয়াছে, জদেব মহাপ(ওিত ছিলেন, তাহার 
জীবনের গভীর আকাজ্কা ও যৌবনের অমীম উচ্ছাস একত্র হইয়া_ হৃদয়ে 
কবিত্বশক্তি জাগি উঠিল। 

জয়দেব দরিদ্র হইলেও এবার ভিনি রাধানাধবের বিগ্রহমৃত্ি 
প্রতিষ্ঠা করিলেন। পদ্মাবীর পরামর্শে তিনি দেবতার মন্দির নিম্মাণের 
অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্ত দেশান্তর যাত্রা করিলেন, রাঁধামাধবন্জীউর 





২৯৮ তীর্ঘ ভ্রম ভ্রমণ- কাহিনী 


শিশ্ন িতিশিিটি চি 


রুপার প্রচুর অর্থ সংগ্রহ হইল। এ চি? দেবতার সেবা য্ের রুটি হইবে 
ন'স্থির জানিয়া াহার আনন্দের পরিসীমা রহিল না, সুতরাং তিনি ঈ- 
চিন্তে স্বদেশে ফিরিতে মনস্থ করিলেন; কিন্তু বিধি বাঁদ সাধিল-_পথিমধো 
দন্াদল তাহার অর্থের সন্ধান পাইয়া ঘথাপব্ধস্ব অপহ্রণপূর্র্ক পলারন 
করিল, অধিকন্তু পিশাচগণ এরূপ দির্দরভাবে জগ্ধদেবকে প্রহার করিয়া- 
ছিল যে, তাহাকে অচৈতন্ত অবস্থার পথে পড়িয়া থাকিতে হইয়াছিল) 
ভগবান রাধানাধবজীউর কৃপায়_-সে যাত্রায় কতকগুলি কৃষক তাহার 
প্রাণ রক্ষা করিলে, তিনি শৃন্ত হস্তে বহু কষ্টে প্রাণে প্রাণে স্বদেশে প্রত্যা- 
বর্তন করিলেন। 
আমাদের বাঙ্গালাদেশে__বৌদ্ধেরাই প্রথমে “মুষ্টিভিক্ষার” প্রথা প্রচলিত 
করিয়াছেন। এবার জয়দেব সেই মুষ্টিভিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া 
শ্রীত্রীরাধামাধবের সেবা চালাইতে লাগিলেন, পতিপরায়ণা প্রেমমরী পত্রী 
পাইয়া জয়দেবের কবিত্ব শক্তি বিকাশপ্রাপ্ত হইল। তখন তিনি বুন্দাবন- 
বিহারী রাধাকৃষ্ণের লীল! বর্ণনা করিয়া গীত-গোবিন্দ পদাবলী রচনা করিতে 
আরম্ভ করিলেন, আর পদ্মাবতী আপন প্রতিভাবলে সেই পদাবলীর সুর 
মংযোগপূর্ববক স্বভাবসিদ্ধ মধুর মোহনকণ্ঠে সেই গান-_দ্বারে দ্বারে গাহিয়া 
ইতেন। এইবূপে তাহারা উভয়ে ভিক্ষা করিয়া যাহা উপার্জন 
করিতেন, তাহাতে তাহাদের প্রতিষ্ঠিত রাধামাধবজীউর সেবা এক রকমে 
অতিবাহিত হইত | 
এইভাবে কিছুদিন অতীত হইবার পর আবার তাহাদের দেশ ভ্রমণ 
করিতে বাসন! হইল। তখন উভয়ে পরামর্শ করিয়া প্রথমেই তাঁহারা 
বঙ্গদেশের রাজধানী লক্ষণাবতীতে উপস্থিত হইলেন। এই সময় 
গৌড়ের সবর্ণসিংহাসনে বঙ্গের শেষ স্বাধীন রাজা “লক্মণসেন” বারিপতন 
ক্ষীণ মেঘের বুকে দামিনীর শেষ বিকাশের মত শোভা পাইতেছিলেন। 





বদ্ধ লক্ষমণসেন বাঙ্গানার উপযুক্ত রাজাই ছিলেন, অর্ধা ভিনি 
বাঙ্গালীর মত বিলাসী, বাঙ্গালীর মত অদুষ্টবাদী এবং মঘার্থ বাঙ্গানীরই 
মত কাব্যপ্রির ছিলেন। দেশপু্জা জগদ্ধিধাত মহার'জ বিক্রদাদিভোর 
স্থায় তাহার সভার--রপিক, ভাবুক ও কবির আদর ছিগ, শ্ুতরাং 
রাজা লক্ষমণসেনের সেই স্ফটিকমর রত্ররা'জ সনাকুল স্ভানওপে যেন 
সতত বসন্তের মলয় বহিত, কুসুমের সৌরভ ছুটিত, নবসুবতী কিন্করী 
বলয়াঙ্কিত বাহুবল্লবী ঈষৎ সঞ্চালিত করিয়া মহারাজকে চামর বাজন 
করিত, মদনের প্রতিরূপ ছত্রধারী রাজশিরে রত্রছত্র আপন শোভা বিস্তার 
করিত । 

সেই রাজসভা! মধ্যে এবার জয়দেব ও পন্মাবহী উভয়েই আপন 
প্রতিভাবলে রাজার মন আকর্ষণ করিলেন, অর্থাৎ রাজদ্ভায় যত কৰি 
ও গায়িকা বর্তমান ছিলেন, তাহাদের মধো ইহারাই শ্রেষ্ট স্থান অধি- 
কার করিলে, রাজা প্রফুল্পমনে এই বৈষ্ণবদম্প তীকে আশ্রয়ন প্রদান 
করিলেন । 

রাজাশ্রয়ে নিরুদ্ধেগে শ্রশ্বর্ধযের ক্রোড়ে বসিয়া জয়দেব-_বৈষবের 
অমূল্য ধন “্গীতগোবিন্দ” রচনা করিলেন । পুর্বেই উত্লে হইয়াছে, 
পদ্মাবতী স্বামীকে আন্তরিক ভালবাপিতেন। সথীমুখে স্বাদীর অলীক 
মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া! পল্মাবতীর মুচ্ছ্ণা হইয়াছিল, ভখন জয়দেব মৃত 
সন্ত্রীবনীস্বরূপ হরিনাম স্ুধায়_সেই মৃতকল্লাপত্রীর চৈতন্য সঞ্চার 
করেন। পড়ীর ভালবাসার গভীরত্ব বুঝাইবার জন্য তিনি আপনাকে 
*পল্মাবতী চরণ-চারণ-চক্রবর্তী” বলিয়। পরিচিত করিতেও কুষ্ঠিত হন 
নাই। এই দীম্পত্যভীবনের প্রগাঢ় ভালবাসার_-“গীতখোবিন্দেরশ 


জন্ম। 
গীতগোবিন্দ-জয়দেব ও পল্মাবতীর আত্মকাহিনী । গীত্ব- 
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গোবিন্দ_ আদিরসাত্মক প্রেমের নিখুঁত ফটো । গীতগোবিন্দ_রাঁধাকৃষ্ের 
প্রেমলীলা কীর্তন করিয়া! বঙ্ছদেশকে বৈষ্ণবধর্্ম শিক্ষা দিয়াছে । জয়দেবের 
এ খণ--বৈষ্ণবগণ কখনও পরিশোধ করিতে পারিবেন না। 


গীতগোবিন্দ রচন। সম্বন্ধে একটী জনশ্রুতি আছে 
যে; 


“প্রিয়ে চারুশীলে” প্রমুখ গানটা রচনার সময় জয়দেব একটু সনদিগ্ধ 
হইয়াছিলেন। মানিনীর মানের মাত্রা গুরুতর হইলে-__নায়ক চরণে ধরিয়া 
“চণ্তীগকে শান্ত করেন, কিন্তু জগদীশ শ্রীকৃষ্ণ কি সামান্য নায়কের মত 
রাধার চরণ ধরিবেন? জরদেবের ইহা সঙ্গতবোধ হইল না। “ম্মর গরল 
খগ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং” এই পর্যান্ত লিখিয়৷ তিনি ইতস্ততঃ করিতে- 
ছিলেন-__যেন সেই বৈশাখের পূর্ণিমার মত সমুজ্জল প্রতিজ্ঞায় সেদিন 
তাহার ভাষার অনাটন পড়িরা গিয়াছিল। " 

জয়দেবের বাসস্থান হইতে ত্রোতস্বিনী গঙ্গী অষ্টাদশ ক্রোশ দূরে অব- 
স্থিত থাকিলেও তিনি প্রতাহ তথায় যাইয়া স্নান করিতেন, তৎপরে আহার 

* করিতেন। পদ্মাবতী-_স্বামীকে রচনায় বাস্ত, এদিকে বেলা অতিরিক্ত 
হইল দেখিয়া তিনি তাহাকে স্নান করিতে যাইবার জন্য অনুরোধ কয়িলেন। 
পত্তীর অন্নুরোধে সেদিন জরদেব গঙ্গাঙ্সানে বহির্গত হইবার অল্পক্ষণ পরেই 
-জয়দেবের ইঠ্টদেব “লীলাকারী শ্রীকৃষ্ণ” স্বয়ং জয়দেবের রূপ ধারণ 
করিয়া তাহার গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং জয়দেব লিখিত যে রচনাটা 
অল্পূর্ণ ছিল, তিনি স্বহস্তে উহা লিখিয়া পূরণ করিয়া! দিলেন) তৎপরে 
পদ্মাবতী "প্রদত্ত “অন্ন” স্বেচ্ছায় ভোজন করিয়া যখন সেই পদ্মাবতী 
তাম্ুল রচনায় ব্যাপৃত-_শ্রীহরি অবসর পাইয়া ঠিক সেই সময় ধীরে 
ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। 











বন্দাবন ৩০১ 


পাশাপাশি 


স্বামীর ভূক্তাবশিষ্ট লইয়া পন্মাবতী প্রকুল্লমনে ভোজন করিতেছেন, 
এমন সময় প্রকৃত জয়দেব সিক্তবেশে স্বীয় পুরে-_পত্থীকে তীহার পূর্বে 
আহার করিতেছেন দেখিয়া বিশ্মিত হইলেন এবং পদ্মাবতীকে ইহার 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সরলহৃদয়া পদ্মাবতী অগ্রানবদনে--পুথি 
লেখা হইতে আহার এবং তাম্থল না লইয়া প্রস্থানের সময় বিষয় যথাযথ 
প্রকাশ করিলেন। ইহাতে জয়দেব আরও আশ্চর্যান্বিত হহয়া সর্ব 
প্রথমেই তিনি তীহার পুথিখানি দেখিলেন। এই পুঁথির লেখাই সেই 
রহস্ত ভেদ করিয়াছিল, অর্থাৎ জয়দেব যে চরণ অসমাপ করিয়া সান 
করিতে গিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই চরণ সম্পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। ইহাতেই 
তিনি স্থির করিলেন যে_তাহারই ইঞ্টাদেব তাহারই রূপ ধরিয়া নানিনীর 
পদতলে পতিত হইয়া! লিখিয়! গিয়াছেন_- 





«“দেহিপদপল্লবমুদারং* 


নীলাকাশে নক্ষত্রধবল ছায়াপথের মত সেই পবিত্রকরের পুণাক্ষরে * 
জয়দেবের শূঙ্গার প্রাণ গীতগোবিনের মন্মে মন্মে অড়পু বাসনার 
আকুল উচ্ছাস ফুটিয়া উঠিয়াছে। চিরবাঞ্ছিতের চরণে জয়দেবের প্রাণের , 
আহ্বান প্রেমের সাগরসঙ্গমে গিরাছে। 

জয়দেবের বাসন! সিদ্ধ হইল দেখিয়া ভিনি আহলাদে পত্থীর উচ্ছিঃ 
ভোজন করিবার সময় বলিতে লাগিলেন, "পগ্মাবতি! তোমার নারী 
জন্ম সার্থক হইয়াছে, তুমি ভোমার স্বামীর স্বাধীকে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছ, 
তাহার প্রসাদ পাইগাছ ; আমি হতভাগ্য টাহাকে দর্শন করিয়া ছদয়ের 
অনন্তজ্ালা জুড়াইতে' পারিলাম ন11” এইরূপে আত্মহারা কবি তাহার 
ভক্তিমূল প্রেমব্রত--উদ্যাপন করিলেন । 

বৈষ্ণবগণ অগ্ভাপি সেই সাধক জয়দেবের স্থৃতি রক্ষার জন্ত প্রতি 


৩০২ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 


বংসর একটী মেলার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। মাঘ মাসের মকর 
ক্রান্তিতে-_বাত্রীগণ জয়দেবের সেই জীর্ণ পর্ণকুটারে বৈকণ্ঠের অনা 
বিল শোভা দর্শনে মৃত্াামিলন মানবজীবন পবিত্র করিরা থাকেন। 

বৃন্দাবনে যাত্রীদিগকে কোথাও পৃথক্‌ বাসা ভাড়া দিতে হয় না। 
এখানে যে ব্রজবাসীকে তীর্থগুরু মান্ত করা যায়, তিনিই তাহার অধানস্থ 
যাত্রীদিগের বিশ্রাম স্থানের বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। বাসার নিমিত্ত 
এ তীর্থে কেবল প্রতে/ক যাত্রীকে কুঞ্জবাসীর সম্মানের জন্ত একটী ভেট 
ও সাধ্যানুসারে ননকল্পে ১/০ বৃন্দা পুজার নিমিত্ত দান করিতে হয়। 
বৃন্দাবনে আদিলে কর্তব্য বোধে শ্রীবৃন্দাপূজ! সম্পাদন করিতে হয়, 
কেন না_বৃন্দাদেবাই শ্রীধাম বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী । এই বৃন্দা- 
পূজায়__চিরপ্রথান্থমারে লালপাড় সাড়ী, থালা, গেলাস, অলঙ্কার, 
শাখা, সিন্দর, পণ প্রভৃতি দান করিতে হয় | অনেক ভক্ত এই পুজার 
সময় একটা তুলশীমন্দির প্রতিষ্ঠা করিগা উহাতে তুলসা বৃক্ষ-রোপন- 


৪ 





পূর্বক শরীবৃন্দাপূজা করিয়া থাকেন। বলাবাভলা, বুন্দাবনে ভক্তিসহ- 


কারে একটা বেদী নিন্মাণ করাইয়া তদোপরি তুলসীবৃক্ষ 'প্রতিষ্টাপুর্বক 
উহ্থা পৃজাচ্চনা অপেক্ষা মহত্কম্ম আর দ্বিতীয় নাই বলিয়া জানিবেন। 
যে ভক্ত যাহার কুঞ্জে অবস্থান করিবেন, তাহাকে সেই কুঞ্জবাসীর নিকট 
বৃন্দাপূজা করিতে হয়। গ্রতোক কুঞ্জেই তুলসী বৃক্ষহ দেবী প্রতিষ্ঠিত 
থাকে ; এ কাধ্যের বাধতীর দ্রবা-সানগ্রী কুঞ্জবাসীর প্রাপ্য । যাহার! নিজ 
হইতে উপরোক্ত দ্রব্-সামগ্ী সরবরাহ করিয়া বুন্দাদেবীর অর্চনা 
করেন, তাহাদিগকে স্বতন্ব মূল্য দিতে হয় না,ধকিস্ত ধাহারা এই সমস্ত 
প্রদান কাঁঁতে অসমর্থ, তাহারাই কেবল ১/০ মূল্য দিয়া কুঞ্জবাসীর 
নিকট উক্ত ভ্রব্য-সামগ্রী মূণ্যন্বরূপ প্রদান করির়: পুজার্চনার আবশ্তকীয় 
ভ্রধ্যগুলি নইক্সা খাকেন। 


রন্দাবন রি 





বৃন্দাবনের দেবালয়ে_ডেটের কোন বাধাবাধি নিম নাই, 
আট আনা হইতে পাঁচ টাকা কিন্বা তদদ্ধি পর্যান্ত ভেট দিতে পারেন, 
উহা যাত্রীগণ আপন সামর্থানুষায়ী দান করিয়া থাকেন-_তবে এখান- 
কার নিয়ম এই বে ধিনি এক দেবালয়ে বেনধূপ ভেট করাবেন, তাহাকে 
সেইরূপ ছয় স্থানে ভেট দিতে হইবে_ অর্থাৎ শ্রীগোবিনা, ইগোপানাথ, 





উন্যামসুন্দর, কুঞ্জবাঁসী, শ্রীমমুনাদেবী এবং গুরুর পাট এই ছয় স্থানে 
সমানভাবে ভেট করিতে হইবে এত্ত উরাধারনণ, জগোকুঙগাননদ 


ও গ্রীবীধাদামোদরের দেবালয়ে পুথক * আনা ভেট পির ভগবানের 
শ্ীমূর্তির দশন করিতে হয়। 

এ তীর্থে যাত্রা কুরিবার পুরে স্বীয় গুরুর পাটের পিচ উদ্তন 
রূপে অবগত হইঘ। যাইবেন, নাচে গোলকপীর্ধায় পড়িতে হয় আর 
এক কথা_উপরোক্ত ছর স্থানের ভেটদানের সময় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া 
এই কাধ্য সমাপন করিবেন ও দেবতাদিগের পরিজ ম্ডি দশন করি 
বেন। কাহারও মারফতে কেহ যেন বোন ভেট পাঠাবেন না, কেন 
না__ইহাতে সফলের পরিবর্তে কফল হইবার সন্তাবনা। প্রমনস্বরূপ 
মনে করুন আপনি কাহার দান্ফত-কোন দেবাণগে ছে পাঠাইয়া 
দিয়াছেন, পরে ত্রঙ্গবাদীরা বগ্ঘপি পুনরার আপনাকে খপ করিয়া এ 
ভেট আদায় করেন, ইহাতে হয় হ আপনি ক্রোদর বব হইয়। 
ছুএকটী কথা বলিতে পারেন, ফলহঃ উট য় 
কথিত আছে, তীর্থ স্থানে কাহারও সহিত কলহ ব। কাহার ননে কষ্ট 
দিতে নাই। 

উপরোক্ত যে ছয় স্থানের ভেটের বিষয় পরনাশিত হইল, তন্মধ্যে 
গুরুর পাটে ভেট করাই কঠিন ব্যাপার, কারণ বৃন্দাবন অনেক স্থানের 
নেক গুরুর পাঠ আছে, তাহাদের নধ্যে সকলেই যাত্রীর নিকট 


টা 


ই কুফলে পরিণত ত 


। 
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শিিিশশিশিশিশিিশীশিশশিশিশিীীিশিটিতিটি। 





শীত 


হইতে আপন পাটে ভেট জা লইবার চেষ্টা করিতে থাকেন, ইহা এক 
বিষম সমস্যা । 

ভক্তগণ বুন্দাবনে শ্রীরাধাগোবিনজীউর শ্রীচরণ বন্দনা নি 
আসিয়া থাকেন, সুতরাং ভেট করিবার সময় প্রথমে গ্রীগোবিন্দজীউর 
মন্দিরে ভেট দিয়া ভগবানের খ্লুগলমুর্ঠির শ্রীচরণ দর্শনাস্তে অপর স্থানে 
যাইবেন। 

বন্দাবনে উপস্থিত ভইয়া_ সর্ধপ্রথমেই কেশীঘাটে শ্নানপুর্ব্বক শুদ্ধ 
কলেবরে দেবস্তানে যাইতে হয়। শ্রীনন্দের নন্দন শ্রীরুষ্চ গোঁকুল 
হইতে আঁপন দলবলসন বুন্দাীবনে বাস করিবার সময়, কেশী নামক এক 
দৈত্য ব্রক্তবাসীদিগের উপর অত্যন্ত অত্াচার করিতে আরম্ভ করিয়া- 
ছিল; শ্রীকৃষ্ণ ত্ী সদয় সেই ছুর্্য় দৈ্ত্যকে এই ঘাট-স্থানের উপর 
ভাহাকে সংহার করিয়! ভয়ার্ত ব্রজবাসীদগকে রক্ষা করিয়াছিলেন) 
এই নিমিত্ত প্র দৈত্যের নামানুসারে এই ঘাটটার নাম কেশীঘাট নামে 


প্রসিদ্ধ হইয়াছে। 
কেশীঘাট 

বৃন্দাঁবনে_ বর্তমান কেশীঘাট যাহা যাত্রীগণ দর্শন করিয়া 
থাকেন, ইহা এক মনোহর দৃষ্ঠ ! এই বাঁধা ঘাটটা প্রস্তর নৈর্শিত এবং 
সোঁপানশ্রেণীতে সঙ্জীকৃত। ইহার তীর হইতে শ্রীশ্রীমদনমোহনজীউর 
অতুযচ্চ পুরাতন মন্দিরের চূড়াটা স্পষ্ট দর্শন পাওয়া যায়। কোন ব্রজ- 
বাসী বা কোন তীর্থ যাত্রীর এখানে মৃত্যু ঘটিলে তাহার শবদেহ এই 
ঘাটের একপার্থে সকার হইবার ব্যবস্থা আছে। পাঠকবর্গের গ্রীতির 
নিমিত বৃন্দাবনের কেশীঘাটস্থ হাঁতরাসের রাজবাড়ী একখানি চিপ 
প্রদত্ত হইল। 


কেশীঘাট ৩০. 





কেশী-ঘাঁটে- _সঙ্কল্পপূর্ধক স্নান, দান করিলে শ্রীকফের রুপায় 
গঙ্গা ন্নান ফলাপেক্ষা শতগুণ পৃণা সঞ্চয় হইয়া থাকে, একথা পূর্ব্বেই 
উল্লেখ হইয়াছে । এই ঘাটেই ব্রজবানী পাগ্ার দ্দারা মন্ত্রপুতসহকারে 
শ্্ীমুনাদেবীর উদ্দেশে পৃজার্চনা করিতে হয়। যমুন! পূজা করিবার 
ময় ভক্তগণ সাধ্যান্থদারে পঞ্চোপচার, দশোপচার এবং ষোড়শোপ- 
চারে পুজা, দা[নপৃণ্বক আপন ব্রত উদ্যাপন করিয়া থাকেন। তক্তগণ 
হহার মধ্যে যে কোন উপচারেই পুজ! করুন না কেন,স্বানীয় নিয়মানু- 
সারে স্য্যকন্তা যমুনাদেবীর উদ্দেশে__লালপাড় সাড়ী, থাল!, গেলাস, 
মলঙ্কার, শীখা, সিন্দুর, দর্পণ প্রভৃতিসহ যথানয়মে দেবীর পুজার্চনা 
করিতে হয়। কোন কান ভাগ্যবান যাত্রী__এই পূজা সমাপনাস্তে 
স্বীয় ব্রজবাসী পাও্ডাকে ভূমিদান, ষোড়শদান প্রভৃতি দান করিয়! 
াপনাপন মুক্তির পথ পরিষ্কার করিল! থাকেন । বলাবাহুলা, সকল 
যাত্রীর ভাগো এহরূপ দান সংঘটন হয় না, স্থতরাং ত্রজবাসী পাগ্ডার 
নিকট যমুনাদেবীর যে একটী ভেটের বিষয় পুর্বে প্রকাশিত হইয়াছে, 
উর ভেটের মূল্য দান করিলে তিনি নজ হইতে যসুনাপৃজার আবশ্তকীয় 
দ্ব্য-সামগ্রীগুলি সরবরাহ করিয়া থাকেন। যমুনাদেবীর ভেট আর 
এখানকার তীর্ঘকার্যা সমাপনান্তে প্রত্যারর্তনকালে স্থুফলের সময়ে 
ধাত্রীগণ ব্রজবাসী পাণ্ডাকে যাহা দান করিবেন, এই ঢইটাই তীথগুরু 
ব্রজ্ববাসীর লাভ । অবশিষ্ট যাহা কিছু দান করিবেন, উহ পৃথক্‌ পৃ্থক্‌ 
দেবালয়ে জমা হইয়া থাকে । 
কেনা-ঘাটের নিয়ম সকল পালনের পর গোবিন্দঘাট, জ্রমরঘাট, 
চিড়ঘাট, ষমুনাপুলন ইত্যাদি পর পর চবিবিশটী ঘাটে শ্রদ্ধাসহকারে 
সঙ্বলনপূর্ব্বক ন্লান বা জলম্পর্শ করিতে হয়, তৎপরে গোবিন্দ ও শ্রীরাধ!- 
রাধীদেবীকে.ভক্তিসহকারে ভক্তিদান করির! ব্রজরজে লুটিপাটি খাইয়া 
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সাধ্যমত হরির লুট এবং মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া মহাব্রত উদ্যাপন 
করিতে হয়। এইরূপে শ্রীগোপীনাথ, শ্রীগোকুলাননদ, শ্রীরাধারমণ, 
শ্রীমদনমোহন, শ্রীরাধাদামোদর ও প্রীশ্তামস্ন্দরের ষথানিয়মে পুজ:- 
চ্টনাপূর্নক অভিলধিত মানত প্রার্থনা করিবেন। অনন্তর কেশবভী ৪ 
গোকুলেশ্বরকে যথাশক্তি ভক্তিদান করিয়া শেষে ব্রক্মমোহন কু গাদিতে 
স্নান ও তর্পণ করিবার বিধি আছে। এইরূপে সমস্ত নিয়মগুলি পালন 
করিলে তীর্থকল পাওয়া যায়। 
পূর্বেই উল্লেখ হইয়াছে, এ তীর্থে বৃন্দাবন, মথুরা, শ্ঠামকুণ্, 
গোকুল, রাধাকুণ্ গোবদ্ধনগিরি প্রভৃতি পবিত্র স্থানগুলি ব্রজমণ্ডল 
নামে প্রসিদ্ধ। ইহার পরিমাণ চৌরাশী ক্রোশ, স্থৃতরাং সকল যাত্রী এই 
গ্রশস্ত পথ অতিক্রম করিয় ব্রজমগুল প্রদক্ষিণ করিতে পারেন না। 
কথিত আছে, কেবলমাত্র পঞ্চক্রোশী বুন্দাবনধাম পরিক্রম এবং চবিবশ 
' বনের পরিবর্তে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের রমণীয় প্রসিদ্ধ বারটা বন প্রদক্ষিণ 
করিতে পারিলে শ্রীরুষ্ণের কুপায় তিনি সমস্ত ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার 
,ফলপ্রাভ করিতে সমর্থ হন। অতএব পূর্ণধাম বৃন্দাবনে আপিয়! যাত্রী- 
দিগের কর্তব্যবোধে সেই বিখ্যাত বারটী বন ও পঞ্চক্রোশী বৃন্দাবন 
পরিক্রমণ করা উাচত। 
বৃন্দাবনের পারধি পূর্বে পাঁচ ক্রোশ নিরূপিত ছিল, কিন্তু বর্তমান- 
কালে উক্ত পাচ ক্রোশের মধ্যে অন্ন ছুই ক্রোশ স্থান যমুনাগর্ভে লীন 
হওয়ায় এক্ষণে মাত্র তিন ক্রোশ পরিধি জাগিয়া আছে, তথাপি পৃৰ্ব 
ংস্কারবশশতঃ সকলেই ইহাকে সেই পঞ্চক্রোশী বলিয়াই কীর্ভঘন করিয়া 
থাকেন। 
: যাত্রীপ্দিগের মধ্য অনেকেই বাসন্তী সমীরচুদ্বিত অর্ধ কুটস্ত 
গোলাপের সৌনার্য্য দেখিস থাকবেন, হেমস্তের শিশির ন্নাত সেফা- 


কেশীঘাট জা 





লিকার মনোরম সৌন্দর্য উপভোগ করিয়া থাকিবেন, বর্ষা বিধৌত 
চম্পকৈর গৌরকাস্তির ছটা মনোযোগের সহিত দোয়া থাকবেন, 
কুষ্ণমেঘপূর্ণ বিস্তৃত আকাশে সৌদামিনীঞ তীত্ররূপ জাবাত; শন 
করিয়া থাকিবেন, এ সব অপরূপ পৌন্দম্য দেখিয়াও যদি এন মোহ 
না হইয়। থকে, তবে বুন্দারণ্যের এন্থ প্রার্কতিক শোভা একবার দশন 
করিলে অর্থাৎ লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের সাধের বৃন্দারণোর সৌন্দধ্য মাধুরা 
নয়নপথে পতিত হইলে দিশ্চয়হ উদ্ত্রান্তচিন্ত হইবেন । কেন না 
এহ পঞ্চক্রোনা প্রদক্ষিণকালে তরুলতাবেষ্টিত বিহঙ্গকুলপঞ্জত মনোহন 
কুপ্ত সকল দর্শন করিয়া চমত্রুত হইবেন, আবার হস্তার স্থান শানে 
[নন্রল সলিল পূর্ণ পর্িত্র সরোবরে অধগাহন করিয়। কত শাগ্টি শ্রখানু- 
তব করিবেন, তাহার ইয়ত্তা নাই । 'এতস্িন্ন মধুরমযুরীগণের হৃত, 
নিরীহ মুগকুলের কেলীসহ জীশ্চর্যা গতি অবলোকন কা+ মুগ্ধ ঠ্চ- 
বেন ও ব্রজমগুলের নানাপ্রকার শোভা সন্দশনপৃর্বক আপন পরি- 
শ্রমের সার্থক বিবেচনা করিবেন সন্দেহ নাই । যগ্যপি কোন দান্রীর 
দলমধ্ বৃদ্ধ বা অসমর্থ ব্যক্তি বর্তমান থাকেন, তাহা হত তাহাদের 
সুবিধার নিমিত্ত তিনি মেন কর্তব্যবোধে বৃন্দাবন হইতে একখানি উুলী 
ভাড়া করিয়া সঙ্গে নিযুক্ত করেন ? এই পথচাক্রো্নী ুণক্ষিণ কারিশাব 
একথানি ডুলী য:তায়াতের ।/* আনা হইতে ০ আনা ভাড়া ধার্ধা 
আছে । এইরূপ আবার ম্মরণ করিয়া এই পঞ্চক্রোণ। পরিমত স্যান 
প্রদক্ষিণ করিবার পময় স্বীয় ব্রপবাসা পাণ্ডার নিকট হনে বারথাটের 
সন্কল্প করিবার নিমিত্ত একটা ব্রাহ্মণ সঙ্গে সহবেন | কারণ তিনি সঙ্গে 
থাকিলে সমন্ত পথ দর্শন ও বারুঘাটের সঙ্গল্পের মন্ত্র উচ্চারণ সঠাজ 
তাহারই স্বারা হইবে । "সার এক কথা-এই শুভ যাত্রা! করিবার পুর্বে 
বারটী পয়সা) বারটী পৈতা ও বারটা হুরিতকা বা সুপারি সঙ্গে লই- 
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বেন। ষে বারটী ঘাটে সঙ্কল্প করিতে হর, যথাক্রমে সেই ঘাটগুলির 
নাম প্রকাশিত হইল) | 
১। রাজ-ঘাট, ২। বরাহু-ঘাট, ৩। কালিয়-হুদ, ৪। প্রস্কনন্নন- 
ঘাট, ৫। বিহার-ঘাট, ৬। শিক্লারবট ঘাট, ৭। গোবিন্দ-ঘাট, ৮। 
আদিত্য-ঘাট, ৯। বস্ত্রহরণ-ঘাট, ( বন্ত্রহরণ-ঘাটের সীমামধ্যে অগ্য।পি 
সেই প্রাচীন কাত্যানীর মন্দিরটা আপন শোভা বিস্তার করিয়া অতীত 
ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে ) ' ইহাই সেই ঘাটে ঘাটে 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীগণের বস্ত্রহরণ করিয়া তাহাদের তন্ময়ের বিষয় 
পরীক্ষা! করিয়াছলেন, ১০। ভ্রমর-ঘাট, ১১। যুগল-ঘাট, সর্বশেষে 
কেশী-ঘাটে সঙ্কল্পপূর্ববক পঞ্চক্রোশীর নিয়মপালন করিতে হয়। যে সকল 
যাত্রী জন্মাষ্টমী উৎসব দর্শন শেষ করিয়া ২৪টী উপবনের লীলা স্থান 
দর্শনে বহির্গত হবেন, তাহাদিগকে নির্মালখিত বনগুলি পরিভ্রমণ 
'ক'বতে হইবে যথা ১-- 
১1 গোকুল, ২। গোবর্ধন, ৩। বর্ষাণ, ৪1 নন্দগ্রাম (বর্ষণ 
«এবং নন্দগ্রামের শোভ| অতুলনীয় ), ৫1 লক্কেত, ৬। পরিমদিরা, ৭। 
অড়ীজ, ৮। শেবশায়ী, ৯। শ্রীকুণ্ড, ১০। মাটগ্রাম, ১১) খেলন- 
বন, ১২। কচ্ছ-বন, ১৩, উচোগ্রাম, ১৪1 গন্ধররব-বন, ১৫। বিচ্ছু- 
বন, ১৬। আদিবন্ত্রী, ১৭1 করহলা, ১৮। কোকিলাবন, ১৯। দধি- 
বন,২০। অজনোথর, ২১। কোট-বন, ২২। পিসারো, ২৩। বলাঝল, 
২৪। পরসোলী। নন্মগ্রামের একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল । 
যে সকল ভক্ত উপরোক্ত চব্বিশটী উপবন পরিভ্রমণ করিতে অসমর্থ 
তাহার কেবলমাত্র নিম্বলিখিত ১২টী প্রসিদ্ধ বন প্রদক্ষিণ করিয়াই 
সন্ত হইয়! থাকেন, বথাক্রমে এ বিধ্যাত ১২টী বনের নাম প্রকাশিত 
হইল $-- 
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১) মধুবন, ২। তালবন, ৩। কুমুদন্ন, ৪। মহাবন, ] ৫1 
বনুলাবন, ৬। কাম্যবন, ৭। খদ্দিরবন, ৮। ভদ্রবন, ৯; ভাগ্ীবন, 
১০ থেলন-বন, ১১। লৌহবন, ১২। বুন্দাবন। কথিত আছে, 
উপরোক্ত ১২টা বন ভক্তিসহকারে পরিক্রমণ করিলে বহু প্ুণাসঞ্চয় 
করিতে পার! যায়। এই নিমিত্ত একটা প্রবাদ মাছে, “যদি না দেখিন্ 
বন, তবে ত নয় এ সেই মুরলীধারার বৃন্দাবন” | 

লীলাময়ের লীলা বোঝা কঠিন ব্যাপার । "ভাবুক যে ভাবে তাহাকে 
দশন করিতে চান, তিনি তাহাকে সেইভাবে দশন দিয়] পাকেন। 
প্রমাণম্বরূপ দখিতে পাওয়। যায়, বাহার যেরূপ প্রকৃতি, তিনি তাহাকে 
সেইরূপেই পরিচালন করিয়া থাকেন | যে বুন্দাবন নিতাধাম, দেৰ- 
গণের পৃজনীয় ও পবিত্র, যথায় কেহ হা কৃষ্ণ! হা! কুষ্ঝ |! বলিয়া 
ভক্তিভাবে রোদন করিতে কেরিতে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতেছেন, কে 
জলে ও স্থলে বানর এনং বৃহদাকার কচ্ছপদিগকে আহার দিয়া সেউ, 
সকলকে একত্রিতপুর্বক কত আমোদ অনুভব করিতেছেন, “কহ বা 
গাজায় দম দিয়া অদতী যুবতীদিগের প্রত্তি কটাক্ষ সঞ্চারণে মুগ্ধ হইতে 
ছেন, কেহ বা খোল করতাল- ও উচ্চ নিশান তুলিয়া কষ্ণপ্রেমে মন্ত' 
হইয়। হরি সন্কীর্ভন করিতেছেন, আবার কেহ বা নরম ছোল! ভাল্লার 
আশ্বাদে বিভোর হইয়া কেবল ভাহারই স্খাতি করিতেছেন, এইরূপ 
কত প্রকার লোক এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। 

দয়াময়! নিজগুণে কৃপা করিয়া,স্মতি দান করুন, যেন ছুষ্টমতি 
লোক দিগের কুচক্রে মিলিতে বা আপনার মহামহিমান্থিত পবিত্র নামে 
কলঙ্ক করিতে বাসনা না হয়। কেন না_-এই পবিভ্র ধামে দ্বচক্ষে 
যাহ! দেখিলাম, উহা লেখনীর দ্বারা প্রকাশ করিতে অসমর্থ: 
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এই গালপ্রস্তর নিশ্মিত অত্যুচ্চ মন্দিরটা রাজপুতবীর মহারাজ মান- 
পিংহ কর্তৃক স্তাপিত হইরাছিল। বুন্দাবনের ঘাবতীয় মন্দির অপেক্ষা 
ইহাই উচ্চতায় শ্রেষ্টস্থান মধিকাপ করিয়াছিল, এমন কি আগ্র। সহরের 
সম্রাটবাটা হইতে ইহার চূড়া অধিক উচ্চ মন্ুভব হইত। এই কারণে 
হিংসার বশবর্তী হইয়া সম্রাট ওরঙ্গজেব মন্দিরের শিখরদেশটী ভাগিয়! 
ভূমে পাতিত করাএয়াভেন। বলাবাহুল্য, অগ্যাপি এই মন্দিরের শিল্প- 
কার্য নয়নপথে পতিত হইলে মোহিত হইতে হয়দ। যে সমর সম্রাটের 
লোকজন তাহার গাদেশপালন করিতে এখানে উপস্থিত হয়, সেই সময় 
রূপসনাতন উভয় ভ্রাতায় মিলিত হইয়া এই, মন্দিরের পশ্চিম পার্খের 
,এক গলির মধ্যে ্রীমুত্তিটাকে শ্রীমতী রাধিকাসহ প্রতিষ্ঠাপূর্রবক আপনা- 
দিগকে চরিতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন । স্থানীয় ব্রজবাসী পাগ্ডার 
নিকট উপদেশ পাইলাম, বহু পুর্বে ভগবান শ্রীগোবিন্দজীউ এক বন 
“মধ্যে লুক্কাইত ছিলেন, গাভী নকল প্রত্যহ তাহাকে হষ্টচিত্বে হদ্ধদান 
করিয়া আসিত, পরিশেষে ঠিনি রূপসনাতনের উপর সদয় হইয়া স্বপ্নে 
তাহার অবস্থানের বিষয় জানাইলে তিনি ভক্তিসহকারে সেই বিগ্রহ- 
মুদ্তিটী এখানে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। 
রূপ ও সনাতন ছুই ভাই- পুর্বে মুসলমান বাদশাহার নিকটে 
চাকরী করিতেন। তৎপরে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব কর্তৃক বৈষণবধন্মে দীক্ষিত 
হইয়া রূপগোস্থামী উপাধি প্রাপ্ত হন। বৃন্দাবন মধ্যে ইহাদের সমাজ 
বৃহৎ ও বিখ্যাত। সেই বিখ্যাত সমাজের নিকট তেতুলতলায় অগ্তাপি 
শ্রীচৈতন্থদেবের পদচিহ্ন দর্শন পাওয়া যায়। কথিত আছে, রূপ যখন 
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নবাৰ সরকারে কন্ম করিতেন, সেই সময় একদা বর্ষা কালের অন্ধকার 
রজনীতে নবাব তাহাকে তগপ করেন, আজ্ঞা পাপে রূপ__মেই অন্ধ+ 
কার রজনীতে জলে ও কাদায় আত কষ্টে যখন উহার নিকট ই 
করিতে'ছলন, ঠিক “সই সময় এক শীন জাতায় চণ্ডাল কুটার মধো 
তাহার গ্রাহণীক্ষে জিজ্াস: কিল, “এই অনকারে জলে ডিজে ভিজে 
ক বাইতেছে, বল দোখ £* 


ত%এরে চগ্ালিনা বাঁশল, “ক্চোযার কিদপ অন্যান হয় 9৮ 

চগ্ডাল বলিণ, “আমার বোধ 5৭. একটা কুকুর যাইতোছে।” 

[কস্ত চণ্ডালিনী বলিল, কখনই নয়-_-এ নিশ্চয় কাহারও চাকর 
হইবে, নচেৎ এত মহ) দর্ষ্যোগে অগ্ত কেচ হইতে পাবে না, মাপনি 
বিবেচনা করুন, একটী সামান্ত জ্জীব_যাহাকে সঙ্গলে কুকুর বলে, 
তাহারও স্বাধানতা মাছে.মর্থাৎ তাহারা হচ্চানত অনেক কা করিতে 
পারে; কিন্তু দুর্ভাগ্য চাকরের ভাগ্যে তাহা হবার ধোটা নাই । 

রূপ ভাহাদের 'এহ যু'ক্তপূর্ণ বাক্য শ্রবণ কবিবামাত্র ক্সাপনাকে 
ধিক্ধার দিয় এবং নিজেকে কুকুরের ও অধম বুঝিয়! সংলারমায়! পরি- 
তাণগপৃব্বক শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় বৈষবধন্ম গ্রণ করতঃ ক্রমে 
রূপ গোদ্গামী পাধ প্রাপ্ত হন। 


শেঠের মন্দির 


স্বনামধন্য লক্ষমাটাদ শেঠ 'এই অত্যানর্া প্রশস্ত ভ্রিমহল মন্দির ও 
একটী বাগান এখানে মন ১২৬০ সাপে নিম্মাণ করাহয়। আপন কাঠি 
স্কাপিত করেন ' 

কথিত মাছে, শেঠের। অতিশয় ধনবান। পাঠক সমাজে ইছাদের 
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কিছু পুর্ব বৃত্বান্তের পরিচয় দেওয়া উচিত। গোকুলদাস পারিখবী 
একজন গুজরাতী, তিনি গোয়ালিঘ্ার রাজার কোষাধ্যক্ষ হইয়া 
নিঃসস্থান অবস্থায় অবস্থান করিতেছিলেন। শেষ দশায় গুরুর উপদেশ 
মত তিনি আপন মুক্তির নিমিত্ত বৈষ্ণবধর্্ন গ্রহণ করেন । এক সহোদর 
ব্যতীত ইহসংসারে তাহার আপনার বলিতে £কহই ছিলেন ন!; 
আবার সেই একমাত্র সহোদরের সহিত গোকুলদামের মনের মল না 
থাকায়, কোন ধিশেৰ কারণে তাহার ব্যবহারে অসন্ত্ট হইয়! অস্তিম- 
কালে তিনি বিরক্ত হইয়া জৈনধন্্াবলম্বী মণিরাম নামক একজন কর্শা- 
চারীকে আপন যাবতীয় সম্পার্ত দান করিয়া যান। (সেই মণিরাদের 
বংশধরেরা কালক্রমে বৈষ্বধন্মের মাহাস্মা মবগঞ্ত হুইক্া একে একে 
সকলেই এই ধর্শে দীক্ষিত হলেন, তাহারাই ব্রজমগ্ডলে এক্ষণে শেঠ 
নামে খাত হইয়াছেন। রঙ্গাচার্ধ্য স্বামী ইহাদের পৈতৃক গুরু | হলি 
দ্রাবিডী, সৃতরাং এই গুরুর আদেশ মত বুন্দাবনের এই মন্দিরটী 
অকাতরে ৪৩ লক্ষ মুদ্র' বাগসহকা'র তামিলভাবে প্রস্তত করাই 
আপন কী্টি স্থাঁপত করিমাছেন । মন্দিরাভান্তরে শেঠজীর স্থাপিত 
প্ীরঙ্গজী বিরাজ করিতেছেন ও একটী বৃহৎ ব্বর্ের স্তস্ত শোভা পাই- 
তেছে। সাধারণে এ গ্তস্তটীকে দোণ'র তালগাছ বলিয়া থাকেন, কিন্তু 
আমি বারস্বার পরীক্ষা করিয়া ও ইহার ভালগাছ নাম কেন হইয়াছে, 
উহা! বুঝিতে পারিলাম না। শ্রীধাম বুন্দাবনের মধ্যে এই বাগান ও 
দেবালয়টী শোভায় ও :সীন্দা্যে র্বৃশরেষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে । 
চৈত্র মাসে ব্রন্মোৎসব মেলার সমন্ব এখানকার এই শ্রীরঙ্গনাথজীউর 
বিগ্রহমুক্তিটা মন্দির হইতে প্রতিদিন তি সমারোহে সেই বাগানে 
আনীত হয়, প্র সময় বাগানটা অতি স্থন্দরভাবে সজ্জিত হইয়া এক 
অপূর্ব শ্রীধারণ করে। প্রতি বৎসর কষ্ণাদ্ধিতীয়া তিথি হইতে ত্রয়োদশী 








শেঠের মন্দির ৩৮৩ 











পর্যন্ত এই বারদিন উৎসবের মধ্যে পঞ্চমী ও দশমীাতিথিতে বাগানের 
ভিতর বিগ্রশদেবের সম্মুথে অনেক টাকার বাজী পোড়াইয়। আমোদ 
কৌতুক হুইয়া থাকে ; অধিকন্ এই দুদিন মপরাহ্ছে প্রথম প্রাচীরের 
মধ্যস্থিত উদ্যানে নানাবিধ নাচ, গান ও তামাসা হইয়া থাকে 
দাক্ষিণ্যাতের অনুরূপ এই বিখ্যাত মন্দিরের চতুষ্পাশ্থ্ে ছর্গের হ্যায় 
সুদৃঢ় প্রশ্তরের প্রাচীর আছে এবং মধো এক্টী সুন্দর পাণর দ্বার? 
বাধান পু্ধরিণীও আাছে। শ্রাবণ মাসের পৃণিমার দিন এ পুছ্ধরিণীতে 
শ্রীবিগ্রহদেবের গজেন্ত্রমোহন নামে এক লীলাখেল! উৎসব হইয়া 
থাকে । পাঠকবর্গের প্রীতর নিমিত্ত সেই জগদিখ্যাত শেঠজীর দেবা- 
লয়বের একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল । 

ব্রন্মোৎ্সব বাতীত ভাদ্র মাসের কৃষ্ণানবমীর দিন এখানে যে মেলা 
হর, উহ পলাঠ্ঠার মেলা” নামে খ্যাত। ঠিক এইরূপ একটী মেলা 
ফরাসী চনন্দনগরে পফ্যাসতা” নামে প্রসিদ্ধ আছে । মহাবীর নেপো- 
লীয়ানের নাম বোধ হয়, অনেকেই গুনিয়াছেন, সেই ফরাসীবীর 
নেপোলীয়ানের জন্মোৎসব মেলাটা ফ্যাসতা নামে প্রসিদ্ধ 88.একটা স্থূল 
ও দীর্ঘ কাণ্ঠস্তস্ত তৈল ও নানাপ্রকার মস্থণ পদার্থ দ্বারা পিচ্ছল করতঃ 
তাহার নিয়ভাগের দিকৃটী মাটিতে প্রোথিত করিয়া উদ্ধভাগে কয়েকটা 
পিতলের ছোট ঘটিতে টাকা পূর্ণ কর! হয় এবং এঁ কল ঘটিগুপি সেই 
স্তস্তের শিখএদেশে ঝুলাইয়1 দেওয়া হয়, আবার তাহার নিকটে উচ্চ 
মঞ্চ প্রস্তুত করাইয়। রং, তৈল ও জল ,লইঞ্ঞ্সনেকে অপেক্ষা করিতে 
থাকেন; যাহার! উক্ত টাকার লোতে এ মণ গ্স্ত বাহিয়া উপরে সে 
ঘটিপূর্ণ টাকাগুলি লইবার চেষ্টা! করে, কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত যখা- 
সময়ে উক্ত বঞ্চের উপর হইতে সেই প্রঙ্গার সঞ্চিত কলমী হইতে তৈল 
জল ঢালিয়া দেওয়া হয়, স্থভরাং তাহারা নানারঙ্গে রপ্রিত হইয়। ভূমে 
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পতিত হইতে থাকে | এ রহস্য মন্দ নয়, কিন্ত আশ্চর্মেের বিষয় £ই 
যে- ৪ ূপ কষ্ট ও লাঞ্থনাভোগ সহা করয়াও শেষে এ সমস্ত দ্রব্য 
গুলে লাভ করিতে দেখিছে পাওয়া নায়। 
শগ্রহা”ণ মাসের শুরুপক্ষে মন্দির ভইতে বাগান পর্য্যন্ত শ্রীরাম- 
লীলার 'এভিনয় হইয়! থাকে । এই দীর্ঘকালব্যাপী লীলাখেলার সময় 
নে'দন দেখাণণের সন্ুখ্থ শিশ্তৃত স্থানে ধণ্গুর্ভঙ্গাভিনয় এবং গোবিনা- 
শাজাদে_ভরত মিলনাভিনয় গইয়া থাকে, এই ছই অভিনয়ই দশন- 
যোগ্য । 
পৌষ মাপে কৃষ্ণ একাদশী হইতে শুর্লাপঞ্চনী পন্যন্ত মন্দিরের দ্বিতীয় 
মহলের নাটমন্দিরে “বৈকৃণ্ঠ উৎসব* নামে মাঝ একটা উৎসব হই 
থাকে । এই সমর নাটমন্দিরটা বছ মুল্যবান চিত্র ও ঝাড়, ৭ন 
প্রভৃতির দ্বারা সুসজ্জিত করা হয় এবং প্রত্বিদিন রাত্রিকালে শ্রীমৃত্ভিটাকে 
,নান। অলঙ্কারে ভাষত করাইয়৷ ভগবান “পোড়ানাথের বিশ্রহমুগ্ডিটাণ্ে 
গীতপাগ্দহকারে মন্দির প্রাঙ্গণের চতুদ্দিক পরিক্রমণ করান হয়। 


ত্রহ্মচারীর মন্দির 


এই মন্দির গোয়ালিয়ারের মহারাজ “সিন্ধিয়া” নিম্মাণ করাইয়। 
প্রতিষ্ঠাপৃর্বক ন্ীয় গুরু জীবাজীরাঁও নামক ব্রহ্মচারীকে দান করেন। 
তাহাওই উপদেশ মত মন্টিরটী প্রস্তত হইয়াছিল, তন্বাধ্যে এই ব্রহ্ষচারী 
_হ্ষ্টছিতে শ্রীরাধাগোপাল, শ্রীহংদগোপাল এবং শ্রীনৃতাগোপাল নামে 
তিনটা িগ্রহমৃস্তি স্থাপিত করেন। এই নিমিত্ত এই মন্দিরটী *ক্রহ্ষ' 
চারীর বন্দির” নামে প্রসিদ্ধ। 


লালা বাবুর মন্দির ৩১৫. 


লী িীশীীীিিতিটিটী 


লাল৷ বাবুর মন্দির 


পাতঃন্মরণীয় পরম শক্ত পাইকপাড়া নিবাসী মহারাজ কচ 
সিংহ বাহাছুর--জনসমান্গে লালা বাবু নামে পা “ভাপেন। সেই 
মগায্াই ১৮১০ খুষ্টানে এখানে এই মন্দিরটা পাস্ত 5 কথানয়া ঈকুষ্চচন্্ 
নামে এক বিগ্রহ স্থাপিত করিয়াছিরেন। তাহার জাবনধন শ্রীকৃষ্ণ 
মুনতি দর্শন করিলে নয়ন ও জীবন সার্থক হয়। কণিত মাছে,এঠ মহাত্মা 
একদা! এক মেছুনীর বাকো মংসার ত্যাগ করিয়া এখানে দানশালা, 
এতিথিশাল। ও মন্দিরা গ্রতিষ্টপূর্বক জীবনের শেষতাগ এই স্তানেই 
ঘাতবাহিত করতঃ মুক্তির পথ পরিষ্কার করিয়। সাধারণকে অর্থের 
সগ্ভাবহার করিতে শিক্ষাদান দিয়াছেন। প্রবাদ-কোন এক দময় 
ক্নৈক মেছুনী তাহার বাটাতে মত্ত বিক্রয় করিতে আঁসয়া সহস 
“হরি ছে পার কর, সময় বয়ে যায়” বলে, তাহার এই মারগর্ড বাকাটা | 
শ্রবণপূর্বক তিনি স্ভির করিলেন, আমারও ত সময় বয়ে যাইচঞছে। 
পরপারের জন্ত আমি ত কিছুই করি নাই। এইরূপ চিন্তা কাঁরয়। তিনি ' 
ভবপারের কাণ্ডারী স্রীংরির শরণাপন্ন হলেন । তাহার মন্দির মধ্যে 
মগ্তাপি দানশালা, মভিথিশালা এবং এক ত্লসীমঞ্চের মধ্যে সেই 
মহায্মার সমাধি মন্দিরটা বর্তমান থাকিয়। অতীত ঘটনার বিষ! দক্ষ 
প্রদান করিতেছে । 


৩১৬ তীথ-জমণ-কাহিনী 
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্্ীশ্রীগৌগীনাথজীউর মন্দির 


এই মন্দির মধ্যে শ্রীরাধাকষ্ণের যুগলমুত্তি দর্শন করিলে আনন্দে 
অধীর হইবেন, সন্দেহ নাই। ইনি গোগীদিগের কর্তারূপে বিরাজ 
করিতেন বলিয়া এখানে গোপীনাথ নামে প্রাসদ্ধ হইয়াছেন । বৃন্দাবন 
জীগোপীনাথজীউর শুমৃত্তিটী শ্রীগোধিন্ন ও শ্রীমদনমোহনের মৃত্তি 
অপেক্ষা আকারে অনেক ছোটরূপে দর্শন পাওয়! ষায়। এই শ্রীমুদ্ডিটা 
মধুপগ্ডিত দ্বার। বংশীবটমূলের ভূগর্ভ হতে আবিষ্কৃত হইয়া এখানে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 


শ্বিই্মমদনমোহনজীউর মন্দির 


শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রতিদিন মথুরায় ভিক্ষা করিতে যাইাতেন, 
সেই স্থানে কোন চোবের বাটীতে শ্রীমদনমোহনকে প্রাপ্ত হন। কুক 
দেবা ভক্তিপহকারে এই মদনমোহনের প্রীমুদ্তিটী প্রত্যহ পূজা করি- 
তেন। মথুরায় কংসরাজার পতন হুইবার পর এই মদনমোহন মৃত্তিটাও 
অ্দৃষ্ত হইয়াছিল। 

কথিত আছে, মদনমোহনজীউ একদ! সনাতন গৌসাইএর প্রতি 
সদয় হইর1 তাহাকে দর্শনংছিাছিলেন । গোম্বামী মহাশয় ভগবানকে 
প্রাপ্ত হইয়া! নিজালয়ে 'মানয়নপূর্ব্বক পুঝ্নাতন মন্দিরের নিকট তাহাকে 
এই স্থানে প্রতিষ্ঠাপূর্বক সেবা করিতেন এবং নিত্য “আডাকড়ী” 
প্রস্তুত করিয়। তক্তিসহকারে ভগবানের ভোগ দিতেন । তক্তের ভগ- 
বান্‌ উহাতেই সন্ধ্ট হইতেন। এই শিমিন্ত অন্তাপিও এখানে নান। 


্রপ্রমদনমোহনজীউর মন্দির রি 





উপচারে সেই মদনমোহনজীউর ভোগের পর পমাঙাকডী* দিয় এক- 
বার তোগ হইয়া থাকে, ( আটা জলে মিশ্রিত হইয়া আগুনে পোড়ান 
হয়, উহ1 আঙাকড়ী নামে খ্যাত)। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে 
একদা রামদাস নামক জনৈক বণিক নৌকাযোগে সেই দেবস্থানের 
নিকট দিয়। গমন করিচতছিলেন। লীলাময় ভগবান আপন লীলা 
প্রকাশ করিবার জন্য মন্দিরের সম্মুখে বণিকের সেই নৌকাখানি 
আটক করিয়। রাখিলেন । এদিকে রামদাস ছুই-তিনদিন প্রাণপণে 
চেষ্টা করিয়াও কোনরূপে তাহার সেই নৌকাখানিমুক্ত করিতে ন! 
পারিয়। হতাশ প্রাণে গোসাইজীর শরণাপন্ন হইলেন এবং কাতরম্থরে 
ক্রাহাকে আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায় করিতে অনুরোধ করিতে 
লাগিলেন । 

গোসাইজী--বণিকের করুণবিলাপে এবং আগ্যোপাস্ত সমন্ত বিবরণ 
অবগত হইলে-_তাহার সরল হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। তখন তিনি 
বণিকৃকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, “তুমি নৌকায় ধাইলেই আমার 
মদনমোহনের কৃপায় অবরুদ্ধ নৌকাখানি সহজে চালিত হইবে ।” 

বণিক এইরূপে আশ্বাসিত হইয়া! তাহার আদেশ মত নৌকায় 
উঠিয়। দেখিলেন যে, যথার্থ  নৌকাখানি মুক্ত হইয়াছে । এই অদ্ভুত 
ব্যাপার অবলোকন করিয়৷ রামদাস এ স্থানে মানত করিলেন যে, 
আমি যে ভয়ঙ্কর স্তানে প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া বাণিজ] 
করিতে যাইতেছি, যদি ইহাতে আমার বিশর্টী লাত হয় এবং নাঁস্ে 
বাটা প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে নিজ বায়ে প্রভুর 
এখানে একটা সুন্দর মন্দির নির্মাণ করাইয়া দিব। এইরূপ মানত 
করিয়। তিনি গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিলেন। এদিকে দয়াময়ের কৃপায় 
তাহার কোন কিছুরই অভাব হইল না, স্থতরাং তিনি প্রত্যাবর্তুন- 


৩১৮  তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 








পূর্বক এই দেবালর়টা নির্মাণ করিয়া পুর্ব অঙ্গীকার পালন করিলেন; 
আজ-কাল বৃন্দাবনে ভগবান মদনমোহনজীউর যে মন্দির আমরা 
দেখিতে পাই, উঠ! সেই রামদাস বণিকেরই নিন্মিত। 


্রীষ্ীশ্যামন্ছন্দরজীউর মন্দির 


এই মন্দিরটী ধারেন্দা পরগণার অন্তর্গত বাহাছুরগ্রাম নিবাসী 
্রীশ্তামানন্দ গোস্বামী মহাশয় প্রতিষ্ঠী করেন। এই নয়নানন্দদায়কত 
নবজলধর শ্রীস্তামন্থন্দর ও পারে স্ির সৌদামিনী সদৃশ শ্রীমতী রাধিকা- 
দেবীর একত্র দর্শন করিতে তক্তবুন্দকে /* আনা তেট দিতে হয়। 
বলাবাহুল্য, এরূপ অপরূপ শ্রীমৃত্তি” সমস্ত বৃন্দাবন মধ্যে নাই বলিলেও 
অত্যাক্তি হয় না। * 


মাহজীর মন্দির 


লক্ষৌ নিবাসী সা.বিহ্বারীলাল এখানে বনু মর্থ খ্যয়লহকারে আপন 
কীত্তি স্তাপিত করেন। এই সাহজীর বংশধর-_রামলাল বদ্রিদাস নাহা- 
ছুর যিনি তাহার কলিকাতাস্থ কুটারের অধিকারী । 

বুন্দাবনে__সাহজ্জীর মন্দিরের দৃশ্ত অতি মনোহর ও নানাবিধ স্থন্দর 
সুন্দর শ্বেত এবং কৃষ্ণ মারতস্»পাথুরের পর কারুকান্যথচিত 7 বস্তৃতঃ 
ইহার শিল্পনৈপুণ্ দর্শন করিলে চমতরুত হইতে হয়। দেবালয় মধ 
নানা ধরণের নানাপ্রকার ফোয়ারা সংযুক্ত থাকায়, উহার শোভা 
আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বুন্দাবনে জোষ্ঠ পুণিমাতে প্রায় সকল মন্দিরেই 
দ্নানযাত্রা উৎসব হইয্বা থাকে । সেই উৎসবটী “জলবাত্রা” নামে খ্যাত। 


সাহজীর মন্দির . ৩১৯ 








উৎসব সময় এই সাহজীর মন্দিরের জলযাত্র। দর্শন করিলে--আনন্দে 
অধীর হইতে হয়, কারণ এই সকল ফোয়ারাগুলি এখানে এরূপভাবে 
সজ্জিত ও খোলা থাকে যে, “জলমাত্রা” উৎসব দর্শন করিতে যাইয়! 
দর্শকগণেরও ন্বানযাতরা হইয়া থাকে, অর্থাৎ এই জলযাত্রা উৎসব দর্শন, 
করিতে গিয়। কেহ ন1 ভিজিয়া ফিরিতে পারেন না। 

অনেক দেবালয়ে এই জৈোষ্ঠ মামে মাবার “ফুলবাঙ্গালা* নামক 
উৎসব হয়,অর্থাৎ দেবালয়ের মধ্যস্থ এক স্থানে পুণ্পের দ্বার! কুষ্ঠ গ্রস্ত 
করিয়া রাত্রিকালে এ কুগ্জমধ্যে বিগ্রহমৃদ্তির অভিষেক হইয়া! থাকে? 


ঈীশ্রীবন্ুবিহারীর মন্দির 


এই মন্দিরটা হরিদাস গোস্বামীর গ্রতিঠিত! তিনি একক্গন প্রসিদ্ধ 
গায়ক ছিলেন, অর্থাৎ নিধুবনে ভজন করিয়াই তিনি জনদমাগ্সে 
বিখ্যাত হইয়াছিলেন | কথিত আছে, একদা তিনি স্বপ্লাদেশে জানিতে 
গারিলেন__বিশাখা-কুণ্ড মধ্যে এক দেবমৃত্তি বিরাজ করিতেছেন, 5৭৭. 
যায়ী তিনি সন্ধান করিলে যে বিগ্রহমৃত্তি প্রাপ্ত হন, এ মৃদ্তিট এখানে 
্রতিষ্টাপূর্বক ্রীব্কুবি্ারী নামে প্রসিদ্ধ করেন। এহ বিএ্রইসৃগ্তি 
চরণযুগ্রল মদাসর্দবদা বস্তু দ্বারা আবৃত পাকে, বৎসরান্ত্ে কেবল বৈশাখী 
শুক্লা তৃতীয়া দিনে ওগালটোরের [নকটস্গ্রনাদপুরীর নৃ'সংহাদোপের 
। ন্যায় শক্তগণ তাহার শ্রীচরণ দর্শন করিদেশ্ছরদিদর পাইয়া থাকেন। 


হত পা তীর্ঘভ্রমণ-কাহিনী 





ীক্ীরাধারমণজীউর দেবালয় 
বা 


অড়ুত শালগ্রামশিলা 


পূর্বে এই মুত্তি শালগ্রামশিলারূপেই অনস্তিত ছিলেন । স্থানীয় 
বজবাসীর নিকট উপদেশ পাইলাম, একদা কোন ধনাঢ্য জমিদার 
এখানে উপস্থিত হইলে বুন্দাবনস্থ যাবতীয় দেবালয়ের বিগ্রহমৃত্তিকে 
বস্ত্রালঙ্কার দান করিয়াছিলেন। যথানিয়মে সেই দাতা এই দেবালয়েও 
বস্ত্রালঙ্কার পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু সেবায়েত গোগ্বামী মহাশয় এ সমস্ত 
অলঙ্কারাদি প্রাপ্ত হইলে বন্তষ্ট হওয়ার পরিবর্তে অত্যন্ত হঃখিত হইয়া 
মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, হায়! আমি এ সমস্ত বহু মূল্য অল 
স্কারাদি লইয়া কি করিব? আজ যদি আমার ইষ্টদেব হস্তপদবিশিষ্ট 
হইতেন, তাহ! হইলে এই সকল অলঙ্কার দ্বারা! তাহাকে ভূষিত করিয়া! 
আমি কতই না আনন্দাস্কৃতব করিতাম। ভক্তবংসল__ভক্তের আস্ত- 
রিক দুঃখ অবগত হইয়া তাহার দুঃখ দৃরীকরণার্থে রাত্রিকালে এ শিলা 
হতেই দ্বিতৃজ মুরলীধর মুক্তি ধারণপূর্ববক ভক্তের আশা পূর্ণ করিয়া" 
ছিলেন । তাই বলি, ভক্তাধীন! তুমি তক্তের আশা পূর্ণ করিবার জন্য 
সকলই করিতে পার? এই শ্ত্রীরাধারযণ মুপ্তি এবং পূর্ব ঘটনার বিষদ়্ 
অবগত হলে আনন্দে অধাঈ হইতে হয় । শ্রীীব গোস্বামী মহাশয় 
এই মন্দিরটী স্তাপিত করিয়াছিলেন, দেবালয়ের পশ্চান্তাগে শ্রীবূপ ও 
শ্রীজীব গোন্বামীদিগের সমাজ অন্তাপি বর্তমান আছে । সেই সমাজ- 
ক্ষেত্র দর্শন করিলেও ভক্তগণ পুণ্যসঞ্চয় করিতে পারিবেন। 





সেবা-কুঞ্জী 

এই কুপ্জে শ্রীরুষ্ণ ভ্রীরাধাসহ বিহার করিয়া থাকেন। রান্িকালে 
জনমান্গুষ এখানে থাকিতে অধিকার পান না, স্থতরাং রাত্রিকালে 
কেহই এখানে থাকেন না। ব্রজবাসীগণ ইহার মধ্যে কতকগুলি 
শ্রীরাধাকঞ্চের লীলা স্থান দেখাহয়া থাকেন। স্থানটী প্রাচীরবেষ্টিত। 
কুঞ্মমধ্যে পললিতা-কুণ্ড” নামে একটী সরোবর আছে। প্রবাদ এই. 
রূপ--কোন সময়ে এক ব্যক্তি অন্যের অলক্ষিতভাবে রাত্রিকালে তথার 
নুকাইয়াছিল, পরদিন প্রাতঃকালে তাহাকে থঞ্জ ও বোব! অবস্থায় এঈ 
প্রাচীরসীমার বাহিবে পাঁতত থাকিতে দেখিতে পাওয়া যায়। 


ত্রহ্ম-কুণ্ড 
এক সমর প্রগাপতি ব্রন্গা- ব্রজে জন্মগ্রহণ করিবার কামন1 করিয়া 
ভগবানের আরাধনায় ক্নত হন, তাহারহ অশ্রতে এই কুগুটার স্থা্টি 
হইয়াছে। প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসের শুর্লানবমী তিথিতে এই কুণু- 
তীরে একটী মেল! হইয়া থাকে, এবং উক্ত নিদিষ্ট দিনে তক্তগণ মুক্কি 
কামনাপূর্বক ইহাতে ক্গান, তর্পণ করিয়া চরিতার্থ বোধ করিরা 
থাকেন। কুগুটা বেমেরামতি অবস্থার থাকায় এক্ষণে ধ্বংসের দিকে 
অগ্রসর হইতেছে । 


অক্রু,র তীর্থ 
নন্পালয় হইতে মথুরা গমনকালে শ্রীরামর্চ এই স্থানে ভক্ত 


অক্র,রকে বমুনা-জলে বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন। বর্তমানকালে 
সেই স্থানটী £অক্র,রঘাট” নামে প্রসিদ্ধ আছে। 
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চি 





নিধুবন 
পুর্বে এই বন অত্যন্ত নিবিড় ও নুদৃত্ত ছিল। কথিত আছে, ভগ- 
বান শ্রীকৃষ্ণ ব্জাঙ্গনাগণসহ গুপ্তুভাবে এই নিভৃত স্থানে বিহার করি- 
তেন এবং এই স্থানেই একদা শ্রীমতীরাই রাজা হইয়! শ্রীকষ্ণকে দ্বারী 
সাঙ্গাইয়া কত আনন্দ-কৌতুক অনুভব করিয়াছিলেন । এই নিধুবনে 
*বিশাখা-কুও্” নামে-একটা পুণ্য সরোবর দেখিতে পাওয়া যায় ব্র্জ- 
বাসীর! এই স্থানে প্্রীরুষ্ণের করেকটা লীলা চিহ্ন দেখাইয়া! থাকেন। 
আশ্চর্যের বিষয়--যে বৃন্দাবন বানরদিগের আাবাসস্কল, যে বানরগণ 
নির্জন ও বুক্ষকুঞ্জে বাস করিতে ভালবাসে, স্থান মাহাত্মগুণে শ্রীরাধার 
আদেশে সেই বানরকুল সন্ধার পর হইতে সমস্ত রজনীমধ্যে এখানে 
একটাও দেখিতে পাওয়! যায় না, আবার গ্রতাত হুইতে-না-হইতে 
ইহাদের সমাগম হইতে থাকে । এইরূপ আবার একদা এক কাক 
(পক্ষী বিশেষ ) রাত্রিকালে এই বনে চীৎকার করিয়া ভ্রীমতীর নিদ্রা- 
সুখে বাঘাত করিয়াছিল বলিয়া ঝাধারাণী রোষভরে বার়সকুলকে 
জন্মের মত বৃন্দাবন হতে বহিষ্কিত করিয়া! দেন,নুতরাং কোন কাককে 
এখানে দেখিতে পাওয়া! ফায় না । 
নিধুবনে-_অমেক ইষ্টক নুড়ি পতিত থাকে, এই লীলা স্থানে 
উপস্থিত হইয়। ভক্তি পূর্বব্ষিধিনিক্রীরাধার নিকট প্রার্থন। করিয়া এ 
সকল পতিত ইষ্টক দ্বার! কৃত্রিম বাটা প্রস্তুত করেন, শ্রীন্রীরাধারাণীর 
কৃপায় তিনি সেইরূপ একটা বাটা লাভ করিতে সামর্থ হন। এই 
নিষিত্ত ভক্তগণ এখানে উপস্থিত. হইয়! যেই হুড়ির দ্বারা কৃত্রিম বাটা 
নির্মাণ করিয়। থাকেন । 


জঞ্গোণে শ্থরদে বের মন্দির ও 





যমুনা-পুলিন 

এই স্থানে শ্রীনন্বছুলাল গোপবালাগণকে লইয়া রাসলীল! করিয়া: 
ছিলেন। এই নিমিত্ত এখানকার রজন্তুপ মন্তকে লেপন করিলে-_ 
শ্ীরাধারুষ্ণের কৃপায় সকল প্রকার পাপ হইতে পরিআ্রাপ পাওয়া! যায়! 
যে পঞ্চক্রোশ পরিমিত স্থান বৃন্দাবন নামে প্রসিদ্ধ, সেই নিদিষ্ট স্বানই 
যমুনা-পুলিন ছিল,বপ্তমানকালে এখানে বিস্তর ঘর-বাড়ী প্রস্তত হওয়াতে 
কেৰল ইহার সামান্যমাত্র স্কানটা প্যমুনা-পুপিন” নির্দিষ্ট হইয়া খ্যাত 
হইয়াছে । বৃন্দাবনে যে সধস্ত দেবালয় ও মন্দির বর্তমান আছে' সে গলি 
এক.একটী বর্ণনা করিলে একখানি বৃহৎ পুস্তক প্রস্তত হয়। 


শত্রী খীগোপেশ্বরদেবের মন্দির 


৬গোপেশ্বর মহাদেব বৃন্বাবনের জাগ্রত এবং অনাদিলিঙ্গ: বৃন্দাবনে 
আসিলে এই অনাদিলিঙ্গকে পৃজার্চনা কর একাস্ত কর্তবা বিবেচনা 
করিবেন) কেন না, ভক্তগণ তাহার অর্ভনা না করিলে_তিনি কুপিত 
হইয়া ব্রজমণ্ল দর্শনের যাবতীয় তীথফল হরণ করিয়া থাকেন। 

কথিত আছে, একদা ধাসের সময় যখন ্রীক্ষষণ ব্রন্গবালাদিগের 
দৃহিত বৃন্নাবনে রাসলীলায় মত ছিলেন,৪সেইর্িয় তাহার জাজ্ঞায় এ 
স্থানে কোন পুরুষের প্রবেশ মধিকার ছিল না। বিশ্বেশ্বরের শ্ লীলা-.. ৃ 
খেল! দর্শনের একান্ত বাসনা হছল, স্থতরাং মায়া গভাবে তিনি গোর 
নারীর বেশ ধারণ করতঃ এ মহারাসখেল! দেখিতে যান, কিন্তু মার়ামর 
কুকের নিকট তাহার মাঝ ব্যর্থ হইল। গ্রীক রিশবশ্বরের দারা 


৩২৪ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 





অবগত হইয়া সর্বসনক্ষে এ মায়াবূপধারী নারীমৃত্তিকে সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন, হে গোপেশ্বর ! “হরহরি এক আত্ম, ভিন্ন নহে কদাচন”। 
সেই অবধি স্বয়ং বিশ্বেশ্বর এখানে গোপেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হইয়া অব- 
স্তান করিতেছেন এবং প্রতি বৎসর রাসের নিদিষ্ট সময় উনি এখানে 
গোপীরূপ ধারণ করিয়! থাকেন । গোপেশ্বরদেবের মন্দিরটা জীর্ণ অব- 
স্থায় যযুনাতীরের উপরিভাগে অবস্থিত। 


উৎসব 


বৃন্দাবনে-_প্রতি মাসেই ছোট বড় উৎসব হইয়া থাকে, 
হম্মধ্যে উল্লেখযোগ্য উৎসব গুণি প্রকাশিত হইল) 

বৈশাখ __ শুরু তৃতীয়াতে শ্রীবন্থৃবিহারীর চরণ দর্শন, চন্দন 
যাত্রা এবং চত্ুর্দশীতথিতে ভগবান নরসিংহদেবের লীলাভিনয় হয় । 

জ্যষ্ঠ _-পৃণিম। তিথিতে প্রায় সকল দেবালয়েই স্বান ত্র ব! 
জল্যাত্রার উৎসব হয়, এতত্তিম্ন এই ত্রোষ্ঠ মাসে আবার অনেক দেবা- 
লয়ে “ফুলবাঙ্াল1” নামক উৎসব হইয়া থাকে । 

আষাট-_রথযাক্স। উৎমব অতি সমারোহে সম্পন্ন হয়। এ উৎ- 

সব এক অপূর্ব দৃশ্ত ! যিনি দেখিবেন, তাহাকেই চমতকুত হতে 
হইবে। আধাঢ় মাসের শুরুপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে এ মহোৎসবটা 
মম্পর হইয়া! থাকে। “ই দিবস অপরাহ্কালে ভিন্ন ভিন্ন দেবালয় 
হইতে"সমন্ত রথগুলি বর্তমানকালের নিদিষ্ট যমুনা-পুলিন নামক স্থানে 
একত্রিত হয়। এই উৎসব দর্শন করিবার নিমিত্ত বনু যাত্রীর সমাগম 
হুইয! থাকে । 


আবণ-_বৃন্দাবনে যেখানে বত দেবালদ্ব আছে, ছোট বড় সকল 


উত্সব ৩২৫ 


কাটি 





দেবালয়েই শ্রাবণ মাসে শুর্লপক্ষের তৃতীয়াতাথতে তাহাদের বিগ্রহ 
মৃন্তিটী ঝুলনযাত্রা উৎসবে যোগদান করেন এবং পৃণিমা-তিথিতে উৎ 
সবের অবসান হইয়া থাকে | বৃন্দাবনে যতগুলি পর্ব আছে, তন্মধো 
ঝুলন উৎসবই সর্বরকমে অেষ্টস্থান অধিকার করিয়া থাকে । কেন না, 
এই সময় ষে দেবের যেক্ূপ আসবাবপত্র থাকে, সেবাইতগণ সাধ্যমত 
খিগ্রহমুত্তি এবং মন্দিরটী সাজাইয়। ঠাহা্দের আপনাপন ধনবলের পরি- 
চয় দিয়া থাকেন । বলাবাহুল্য, এই প্রশস্ত ঝুলন উৎসবের সময় বুন্দা 
বণধামটী যেন নবঞ্চলেবরে অপূর্ব শোভায় সাঁজ্জত হয়। এই নিমিত্ত 
ঝুলন উৎসব দর্শন করিতে দলে দলে কাতারে কাতারে বহু দুরদেশ 
হতে ভক্তগণের সমান্বম অধিক হইয়! থাকে । এরূপ যাত্রীসমাগম 
বৃন্দাবনে আর কথন হয় না। 
কথিত আছে, এই পুণ্যক্ষেত্র শ্রীকৃষ্ণের লীলা স্থানে আসিয়া ষে 

সকল পাষণ্ড পাপকন্মে লিপ্ত হয়, তাহারাই এখানে কচ্ছপযোনি প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে। 

ভাদ্রে__কুষণ। অষ্টমীতিথিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব এবং 
গুর্ু। অষ্টমীতে শ্রীরাধার জন্মোৎসব হুইয়! থাকে । এই সময় শ্রীগোপিন্দ 
মন্দিরে হলুদজল ছড়াছড়ি, ঘটি কাড়াকাড়ি প্রতৃতি নানা প্রকার 
আমোদজনক কৌতুক প্রদর্শিত হইয়া! থাকে। 

আশ্বিন__কঞ্চা পঞ্চশী হইতে অমাবন্তা পর্য্যন্ত এখানকার 
কয়েকটা দেবালয়ে “সান্রী” নামক উৎস বৃ থাকে | নুতন মৃত্তিকা" 
বেদী নির্খাণপূর্ববক তাহার উপর বিবিধ প্রকারের চূর্ণ রং দিয়া নার, 
পের লীলাখেলাকে সানী উৎসৰ বলে। এইন্প আবার' পৃপিমা- 
তিশিতে শারদোৎসব হযর়। লতাপুষ্পাদির কুঞ্জ নির্মাণ করিয়া উহা 
বিগ্রহমুদ্তির পৃঙ্ার্চনাকে শারদ উৎনব বলে। 


2 এটি তীধ-অন-ক ৰ রি 


সপ শহ শিশ্ন 





কার্তিক___বাঙ্গলাদেশের স্তায় এখানেও অমাবস্তা রাত্রিতে 
দীপদ্ান হয়, এই উৎসব “:দ ওয়ালী” নামে, খ্যাত: এই সময় প্রতোক 
মন্দির, প্রত্যেক বাড়ী, সাধারণ রাজপথগুলি পর্যন্ত আলোকমালায় 
সজ্জিত হয়, অধিকস্ত প্রতি ঘরে ঘরে লক্ষমী-পৃঁজ। হইয়া থাকে । 

পর দিবস প্রাতে লক্্ী-পুর্জার ন্যায় সকল বাড়ীতেই শ্রীগোবরধন 
পুজা এবং মধ্যাঙ্কে__প্রত্োক দেবালয়ে “অন্নকূট* উৎসব হইয়া থাকে। 
ভারে ভারে অল্প, তদ্ৃপযুক্ত বিবিধ প্রকার দধি, ব্যঞ্জন, ফল, খিষ্টায় 
প্রতৃতি শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে ভোগ সক্ষিতপূর্বক প্র ভোগদর্শনই অন্প- 
কুট নামে খযাত। এই দিবস দলে দলে কাতারে কাতারে অসংখ্য 
ভক্তগণ সেই তোগদর্শন হইবার পর হইতেই গ্ুসাদ লইতে থাকেন। 
কাত্তিক মাসের শুক্লা অষ্টমীতিথিতে গোপাষ্টমী-লীলাখেল! প্রদর্শিত 

হয়। এই উতৎসবকালে ব্রাঙ্মণ বালকগণকে শ্রীরু্ণ ও সুদামাদি সখ! 
পাজাইয়া নানা গোবৎসসহ গোচারণের ভাব প্রদর্শনকে গোপাষ্টমা 
উৎসব বলে। এই কাণ্তিক মাসেই আবার শুরুপক্ষে যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ 
কংস অন্গচর অধান্থুর, বকাম্থর প্রভৃতিকে এখানে বিনাপ করিয়া 
ছিলেন, সেইরূপ একটী কৃজিম লীল৷ প্রদর্শন হয়। 

অগ্রহায়ণ মাসে কেবল শেঠের বাড়ী রামলীল! উৎসব 
বাছির ছয়। |] 

পৌষ মাসে__কেবল শেঠের বাড়ীতে «বৈকু্ উৎসব" নামে 
একটা উৎদব অতি সমাহুহে সম্প্র হইয়া থাকে । 

মাঘ মাসে-_ শুর্লাপঞ্চমীতে এখানে প্রত্যেক দেবালয়ে 
বসস্তোৎসৰ হইয়া থাকে | এই পঞ্চমীর অপরাহ্নকালে বৃন্দাবনের পথ- 
খুলিকে েন এক নবস্রীধারণ করে, কারণ চির প্রথান্ুলারে এই দিবস 
ত্র্বাসীগণ পীতবস্ত্রে লজ্জিভ হুইয়া উদ্ভান জমণ করিয়া থাকেন । 


ন্দাবনের বাধাপপণ অবস্থা. ২৯ 


নট 





ফাল্গুন মাসে_ হুলী উৎসব। এই হুলা উৎসব এক অপূর্ব 
দৃশ্ত ! ফাল্গুন মাসের শুরুপক্ষের অষ্টমীতিথিতে আরম্ত হইয়া চৈত্র কৃষ্ণা 
প্রতিপদে সমাপ্ত হইয়া থাকে । এরূপ মহামারী ব্যাপার উৎসব-_ 
লেখনীর দ্বার ব্যক্ত কর! অসাধা। এই হুলী উৎসবকালে কিন্ত্রীষকি 
পুরুষ, ব্রজবালীমান্রেই যেন উন্মানগ্রস্ত হয়! থাকেন, কেন না_একপ 
ঢলাঢলী, আবীর মাখামাপী, লাঠী খেল! করিবার সময় নান! ভাব- 
ভঙ্গীসহকারে অকথ্য ভাষায় স্বাধীনভাবে কথ! বলাবলি আর কখন 
এখানে শুনিতে পাওয়া যায় না।- এই চৈত্র মাসের কৃষ্ণা গ্রাতিপদ্ধের 
দিন 'অপরাহ্ৃকালে প্রত্যেক মন্দিরে বিগ্রহমৃত্তি দোলে বলিলে সেই 
হুলী উৎসবের পৃগাছতি হইয়া শেষ হয়। 

চৈত্র মাসে_শ্রীরঙ্গনাথজীউর *্বরদ্ষোংসব* কেবল শেঠের 
ঠাকুর বাড়ীতেই হুইয়। থাচকে । এতত্তিক্ন ছোট ছোট উতৎ্লব যে বৃন্দা- 
বনে কত হয়, উহ। লিখিয়া কত জানাইব। 

উপরোক্ত উৎনব ব্যতীত এখানে আর একটা উল্লেখধোগা উৎসব 

অতি সমারোছে সম্পর হইয়া! থাকে । সে উৎসবের কোন নিদিষ্ট 
সময় নাই, কারণ যে বিগ্রহ যে মন্দিরে যে দিন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, & 
নিদ্দি্ট দিনেই সেই মন্দিরে এই উৎসবটী “সিংহাসন” উৎসব নাষে 
সম্পন্ন হইয়া] থান্ে। 


রন্দাবনের লাঁধার্মণ অবস্থা 


ব্রজের ভাষা এবং বেশতৃষা মাড়োয়ারীদিগের ্বস্থরূপ॥। বৈধব- 
ধর্ম ইহাদের শ্লীত প্রধান । তাহাদের মতে যুগল-ভজন আবপ্তক, 
কিন্ত আরাধিত যুগলমৃত্তির পরস্পর সম্পর্ক অপবিত্র। এই কারণে 


৬২৮ ভীর্ঘভ্রমণ-কাহিলী 





এখানে বৈষবধর্শে ব্যভিচার হেয় বলিয়া গণা হয় না। শ্রীশ্রীরাধা- 
কৃষ্ণের অনস্তগ্রণয়ই যখন তাহাদের আদর্শ, তখন সতীত্ব বিষয়ে উপা. 
কের মন কি ভাবে গঠিত হয়, উহা সহজেই অনুমেয় | 

এখানে সবরেজিষ্টারী আফিস, সরকারী ডাক্তারখানা, উচ্চ ইংরাজী 
বিগ্াপয়, থানা, মিউনিসিপ্যালিটী এবং অনারারী ম্াজিট্রেটকোট 
বিগ্তমান থাকিয়! শান্তিরক্ষা! করিতেছে । খাগ্ঘ-সামগ্রীর মধ্যে ছানার 
বা ব্যন্তীত সকল সামগ্রীহই পাওয়। যায়। এ গ্রদেশে ভাল ভাল 
আচার পাওয়া যায়; রজ্রকের সুবিধা এ দেশে অধিক দেখিতে পাওয়। 
যায়। এখানে যতগুলি বাজার আছে, তন্মধ্যে রেতিয়া নামক বাজারে 
ভাল খাস্ত দ্রবা পাওয়! যায়। ভরিতরকারীর বাজারের মধো গোবিন্দ 
বাজারটাই শ্রে্ট। প্রাতঃকাল হহতে খেলা দশ ঘটিকা পরাস্ত এখান, 
কার বাজার বাসবার নিরূপিত সময় ধার্য আছে। এই নির্ধারিত সময় 
অভীত হইলে শার কোন প্রকার আনাজ-পত্র এখানে পাওয়া যায় 
ঢা। “আদা” বৃন্দাবনে অতি উচ্চ মূলো বিক্র্ হ্টর়া থাকে । বুন্দা- 
বনে অনযুন পচিশ হাজার লোকের বসতি আছে। 

গোবিন্দবাজারের অপর নাম প্লুইবাজার”। এখানে ত্তরী-তরকারী 
বাতীত বৃন্নাবনী ও জয়পুরী ছাপার নানা প্রকার ধুতী. চাদর, সাড়ী, 
নামাবলী, দুই, উললের ধুতি, ধোসা, লোমবন্, পিত্তলের ও মাটীর 
খেলন! প্রতি সকল বাজার অপেক্ষা জুবিধ| দরে প্রচুর পরিমাণে 
পাওয়] যা়। 





বেলবন 


কেশীঘাটের পরপারে প্রায় এক মাইল দুরে এই প্রসিদ্ধ বনটা 
অবস্থিত। এখানকার এহ বন-_বছ সংখ্যক বিন্ববৃক্ষে পরিশোগিত। 
পবাদ এইরূপ, স্ব্সং লক্ষ্মীদেবী এই স্তানে বিষাদ মনে সতত অবস্থান 
করেন, কেন না__ভগবান শ্রীরু্ যখন বুন্দাথনে রাসলীলায় মন্ত হন। 
তখন যাবতীয় গোপবালাগণ তথায় গমন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, 
কিন্তু একমান্ত মাধুর্যারসের অধিকারিণী শ্রীমতীলক্মীদে বী এ সময় মান- 
ভরে তথায় যাতে না! পারিয়া বিষাদমনে এন স্বানে বসিয়া অগ্যাপি 
নারায়ণের তপস্তা করিতেছেন। যাত্রীগণ এই পবিস্র বন পরিভ্রমণের 
সময় বৃন্দাবন হইতে সিন্দুব, চাউল, শুক্লপুষ্প, লৌহ, আল্তা প্রভৃতি 
সংগ্রপৃপবক তথায় লক্ষ্ীদেবীকে পৃক্জার্চন৷ করিতে ধাত্া করিয়। 
পাকেন। 

এইবূপ আাবার শ্রীকষ্চ যখন ষমুন। পুলিনে মহ! রাসলীল। করেন, 
তখন বৃন্দাদে শী শ্রীরাধার দৃতীরূপে নিযুক্ত থাকিয়া! তাহাদের উভয়ের 
মধো বিচ্ছেদ ঘটান, সেক কারণবশতঃ শ্রীমতী মান করেন। শ্রীরাধার 
ও মানভঞ্জন ক!রতে প্রীরষ্চকে আপন মান জলাঞুলি দিয়া শ্রীমতীর 
পদধারণ পধ্যন্ত করিতে হইয়াছিল । লীলাময় শরীর এ? রূপে লীলা 
করিয়া অপর এক লীল! প্রকাশ করিবঞছিলায় প্রিয়সথি বুন্দা- 
দেবীকে এই বলিয়। অভিসম্পাত শ্দান করিলেন, পড়ুমি শ্রীরাধার 
নিকট আমায় যেরূপ অপাস্থ করিলে, তাহার প্রতিফলম্মূপ সর্বস্থানে 
তোমায় তুলসীবৃক্ষরূপে উৎপর্ন হুইয়া গবস্থান করিতে হইবে, আরও 
কুকুর ্ীতুলসীর মহিম! অবগত ন1 হইয়া তোমার উপর প্রশ্রাব করিয়! 





ঠা: 


এ ানিননার 





িীশিশতি পিপিপি 


আমার অপমানের প্রতিশোধ লইবে।” এই নিমিত্ত একটী 'পবাদ 
আছে £-- 
*হেঙ্গল মানে না তুলসী বন। 
ঠ্যাঙ্গ তুলে মুত্বোই মন ॥* 
বৃন্দাদেবী__শ্রীরুষ্ণের নিকট এইরূপ শাপগ্রত্ত হইয়া প্রতিদানস্গরূপ 
তাহাকে এই বলিয়। অভিশাপ দিলেন যে. *“তাষায় শিলারূপ ধারণ 
করিয়! প্রসিদ্ধ হইতে হইবে, কিন্তু মানবগণ এ শালগ্রামশিল! মৃত্তি 
ভক্তিস্হকারে পৃজ্জার্চন! করিবে ।” বৃন্দাদেবী মনোদুঃখে এইরূপ শাপ 
দিয়া অতান্ত লজ্জিত হইলেন এবং তাহারই রাঙ্গা চরণ দু'খানি হৃদয় 
মধ্যে স্থাপিত করিয়। শ্রীকৃঞ্চের তপস্তায় রূত হ্বলেন। 
এদিকে দেবীর স্তবে তুষ্ট হয়া নারায়ণ তাহাকে অভিলধিত বর 
প্রার্থন। করিতে মাদেশ করিলে_-তিনি উপস্থিত সুযোগ পাহয়া কৃতা- 
ঞ্ললিপুটে এই প্রার্থনা করিলেন, ভগবাণ যাদ দাদীর প্রতি সদয় হইয়া 
" থাকেন, তাহা হইলে এই বরদ্ধান করুন, “যেন আমার তুলপী-পত্র 
ব্যতীত আপনার পৃজ। ন! মঞচুর হয়, তাহা হইলে সতত আমি এ রাঙ্গ। 
চরণে স্বানপ্রাপ্ত হইব ।” ভক্তবৎমল ভগবান পতথাস্ত্র* বলিয়। তাহার 
ক্মাশ৷ পূর্ণ কৰিলেন। এইরপে ্রীরুষ্ণের কৃপায় তুলসীদেবী সর্ঝত্র 
পূজিত হইয়াছেন, কিন্তু শাপপ্রযুক্ত এই পত্র গঙ্গাজলে ধৌত ন! 
করিয়। নারায়ণের পৃজ্জা হয় না। 
বেলবন হইতে হই এঞ্রাশ অগ্রলর হইলে “মান-সরোবর”। এই 
. স্ানে বৃষভাঙগনন্দিনী মান করিয়া তাহার নয়ননীরে এক সরোবর 
পরন্তত করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত এই পুক্করিনীটী “মান-সরোবর* 
নামে খ্যাত হইয়াছে । ভক্ুগণ ইচ্ছা করিয়া আরও কিছু দূর অগ্রসর 
হইলে-পাশিগ্রামে উপস্থিত হইতে পারিবেন। "্পাণিগ্রামে আনন্দী- 
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বিনন্দী” দর্শনলাত হয়, উবার সপ্লিকটে বলদেব নামে যে তীর্থ বর্ত- 
মান আছে,তথায় যে একটা ক্ষীরসরোবর নামে পবিত্র পুষ্করিণী দেখিতে 
পাওয়া যায়__সেই ক্ষীরসাগরের সন্লিকটে এক মন্দির মধ্যে রোহিণী- 
নন্দনকে দর্শন করিয়া যাবতীয় পথক্লেশের অবসান করিতে পারিবেন। 
ভ্রীধাম বৃন্দাৰনে যাত্রা করিয়। যে ব্যক্তি শুদ্ধচিত্তে ভক্তিসহকারে 
একটা তুলসীবেদী প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, তিনি বৈকুষ্ঠপতির কপার 
নঃসনদেহে পিতৃগণসহ বৈকুণ্ঠে স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । এরূপ সৎ 
ফাধ্য এখানে আর দ্বিতীয় নাই। 
ব্র্মমণ্ডলের চৌরাশী ক্রোশ বন ঘাত্রার কোন শুভাগ্তত দিনের 
আবশ্তক হয় না। শ্রীক্ঞের জম্মোৎসবের পর অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষের দশমী 
তিথির অপরাহৃকাগে এই শুভ যাত্রা করিতে হয়। এই ব্রজমণ্ডলীর 
গাদশবন ও বহু সংখাক উঠাবন প্রদক্ষিণ করিলে ভারতবর্ষের যাবতীয় 
তীর্থ দর্শনের ফললাভ হুইরা থাকে ) বৈষ্বগ্রন্থে ইহ! ্পষ্টাক্ষরে প্রকা- 
শিত আছে। সুতরাং হিন্দু সম্তানমাত্রেরই ইহ। প্রদক্ষিণ কর! একাৰ 
কর্তব্য বিবেচন। করিতে হুইবে। কথিত আছে, একদা গোপরাজ 
বৃদ্ধ নন্দ ও রাণী যশোমতীক্ তীর্থপর্ধ্যটনের বাসন! হল, কিন্তু তাহার!” 
রামরষের দেহে এতই আকুষ্ট হইয়াছিলেন ধে, কি প্রকারে ম্বেচ- 
প্রতিমা রামকৃ্ণকে দৃষ্তের বহির্গত করিব! তাহার! তীর্থপর্ধযটটন করিতে 
যাহবেন, কেবল এই চিন্তাতেই তীাছাদ্রিগকে কাতর হইতে হইত; 
অবশেষে একদ। তাহার? তীর্থপর্ধ্যটনে রুজু হইলেন, তখন আকাশ 
পথে এক দৈববান শ্রুচ হইল, “নন্দরাজ ও মহিবী, আপনাদের অন্য, 
তীথে বাত্রা! নিশ্রয়োজন ) কেন না--এই ব্রজমণ্ডলেই ভ্)ঠের 
যাবতীয় তীর্থ নকল বর্তমান রহিয়াছে।” সেই দৈববাণী শ্রবণমান্র 
তখন তাহার! মাশ্বাসিত হইয়। সপরিবারে এই ব্রদদণ্ডলের সমত্ত বন ও 
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উপবন সকল ভ্রমণ করিয়া ভারতবর্ষের যাবতীয় তীর্থ পর্যটনের ফল- 
লাভ করিতে সমর্থ হইলেন । 

যাত্রিগণ! সুবিধা বিবেচনা করিলে-_-এই উপদেশটা ম্মরণ রাখি. 
বেন। ধাভারা বুন্দাবন হইতে আগ্রা, ভরতপুর রাজবাটা, জয়পূর দহর 
ও ভূবনবিখ্যাত শ্রীগোবিন্দ ও গোগীনাথজীউর পবিত্র মুক্তি পুক্ষর 9 
সাবিক্রীদেবীকে পৃজার্চন করিতে অভিলাষ করিবেন, যগ্যপি কেহ বন. 
পরিক্রমণের সময় বুন্দাবন যাত্রা করেন, অর্থাৎ ঝুলন ও জন্মাষ্টমী 
সময় হয়, তাহ হইলে জন্মাঈমী ৎসব হইবাব চারি-পাঁচ দিবস পূর্ব 
বুন্দাবন হইতে উপরোক্ত স্তানগুলির শোভা দর্শন করিতে যাত্রা করি 
বেন ; তথা হউন্ছে আবার কর্তবাবোধে জন্মাষ্টমী নিদ্দিট সময়ের মধো 
বৃন্দাবনে প্রতাবর্তন করিয়। ভগবানের জন্মোৎসব দর্শন করিলে সকল 
দিকে স্বিধা হইবে। রর 
» বৃন্দাবন হইতে প্রথমে রেলযোগে আগ্রায় যাইবেন, কিন্তু আগ্রায় 
যাইতে হুইলে বৃন্দাবন ক্রেশনে ট্রেণে 'মারোহণপূর্ব্বক মথুর! জংশনে 
আবার গাড়ী বদল করিয়া আচনেরা নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিতে 
"হবে, তথায় যে ট্ণে উঠিবেন, উ্া ক্রমান্বয়ে আগ্রায় পৌছিবে। 

শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব ব্যাপার বৃন্দাবনে এক অড্ভূত দৃশ্ত। এ দৃষ্ত 
ধিনি একবার দর্শন করিয়াছেন, ইহজন্মে তিনি তাভা ভূলিতে পারিবেন 
না। ভক্তবৃন্দ_এই মহোৎসব দর্শনাস্তে প্রফুল্লমনে কেহ স্বদেশ গমনের 
জন্য বান্ত, আবার কেহষ্ছম্রন-পরিক্রমণে বহির্গত হইয়া থাকেন। 
,বঙ্লাবাহুলা, দশমীর পর দিবস এই ধাম এইরূপে একেবারে যাত্রীশৃন্ত” 
হইরী,এণকে । 

পূর্বেই উল্লেখ হইয়াছে, যে সকল যাত্রী ব্রক্পমণ্ডলের চৌরাশীক্রোশ 
বন-পরিক্রমণ করিতে বাত্রা করিবেন, তাহার! ধেন বৃন্দাধনধাম হইতে 
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আপনাপন ব্রজবালী ( পাণ্ড।) সঙ্গে রাখেন, কারণ একজন ব্রজবাসী 
যাত্রীর সঙ্গে থাকিলে তাহার তত্বাবধানে স্বচ্ছন্দে বন প্রদক্ষিণ হইয়। 
থাকে, অর্থাৎ এই অপরিচিত স্থানে যাত্রীদগকে কোনরূপ কষ্টভোগ 
করিতে হয় না। ব্রজ চৌরাশীক্তোশ বন মধ্যে সকল স্থানে বাসোপধুক্ত 
গ্ৃহাদি নাই, স্থৃতরাং রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত একটা 
তান্ুর বিশেষ আবশ্তক। দশ-বারজন লোক 'আ.ক্রুশে থাকা যায়, এরূপ 
একটি তানু--বৃন্নাবনধামের মধোই ৮১০২ টাকা ভাড়া দিলেই 
পাওয়া যায়। বন-পরিক্রমণ যাত্রীদিগের যেরূপ ত্তাম্থুর আবশ্যক, সেই- 
রূপ আবার একখানি গো-শকট প্রয়োজন, কেন না_-এহ পক্ষকাল 
পরিক্রমণের আবশ্যকীয় পাথেয় বহনের সুবিধার নিমিত্ত । বনের স্থানে 
স্থানে তাশু খাটান এবং জিনিষ-পর্র রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটা ভূতের 
একান্ত আবশ্যক, অতএব উহ্হাও কর্তববোধে বৃন্দাবন হইতে একটা 
সংগ্রহ করিবেন । 
এই স্থানে একটী কথা বলিবার আছে--এই ভূতাটী যেন পাগার 
পরিচিত হয়, কারণ বনমধ্যে ভগবান শ্রীরুষ্ণের লীলাস্থান সকল দর্শন- 
কালে যাত্রীগণ প্রায়ই হিতাহিতজ্ঞানশুন্ত হইয়া হতন্ততঃ বিচরণ করিয়া 
থাকেন, সেই সময় এষ ভৃত্য যাবতীয় আসবাবপত্র রক্ষা করির! 
থাকে । একটা ভূতোর মজুরী প্রতি রোজ 1%* আনা হইতে ৮ৎ 
আনা ধাধ্য আছে। এর প্রশস্ত চৌবাশী ক্রোধ বন পরিক্রমণ করিতে 
এ. অভাবপক্ষে চৌদ্দ দিবস নময়ের কম পেখ উষ্ না. অতএব যাত্রীগণ এই 
যাত্র। করিবার পৃব্র বৃন্দাবন হুইত্ঠে এক পক্ষের বড 
গ্রহ করিবেন । মেলা সময় বনের স্থানে স্থানে হাট বাজাত্থলিবার 
ব্যবস্থা হয়, তাহাতে মোটামুটা আহারীর় অর্থাৎ সক চাল ও লরিসার 
তৈল ব্যতীত সমস্ত গ্রব্যই পাওয়! যায় । বলাবাহুল্য, ভক্ষগণ এই মহা" 
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ত্রত উদঘবাপন করিবার সময় আনন্দে বিভোর হুহয়া স্কান মাহাত্মা গুণে 
সংসারের সকল মায়াই ছিন্ন করিতে সমর্থ হন সন্দেহ নাই, কিন্তুকি 
আশ্চর্যয মায়াময়ের মায়াপ্রভাবে মেহ সংসার বিষয় মনে হইবামাত্র 
আবার আত্মীয়ন্বজনের নিমিত্ত উদ্দিগ্র হইয়৷ তাহাদের প্রীতির জন্য তীর্থ 
স্টানের উপহারগুলি সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হন এবং যথাসময়ে শ্বদেশাভি- 
মুখে যাত্রা করিয়! নিজালয়ে উপস্থিত হইয়াই গঙ্গাম্নান, বিপ্রগণকে 
ভূজি দান এবং সাধামত তাহাদের ভোজনাস্তে দক্ষিণ! প্রদানে সত্তষ্ট 
করিয়া! থাকেন । কারণ কথিত আছে, এই সমস্ত নিয়মগুলি যথানিয়মে 
পালন করিতে পারিলে-__নিঃসন্দেহে তীর্ঘফল প্রাপ্ত হ ওয় যায়। 


তীর্থপর্য্যটনের পর স্বদেশে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক গঙ্গা 
স্নানের ফলাফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ;_ 
রাজ। ভগীরথের স্তবে তুষ্ট হইয়া ভাগীরথী মর্ত্যধামে অবতীর্ণ হত- 
বার পূর্বে তিনি ভগবান মহেশ্বরকে একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 
«প্রতো ! আমি, তুমি ও পাব্বতাঁ এহ ত্রিশক্তি একত্রে সংযুক্ত থাকার 
_মর্ত্যধামে পাপীগণ গঙ্গান্নান করিলে অনায়াসে সকল পাপ হইতে 
মুক্তিলাভ করিবে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ? কিন্তু নাথ! এই 
স্টানে আমার একটা বিষয় গিজ্ঞান্ত আছে-__যে সকল পাপী স্নান 
করিবে, তাহাদের পাপরাশিক গণাতেই নিমগ্ন থাকিবে, অতএব ভগ- 
সন! এরূপ স্থলে আপান এমন একটা উপায় করুন, যদ্দ্ার। এ পাপ- 
রাশি প্রাপ্ত হর” তখন সদ্াশিব তাহাকে মধুরবচনে আম্বাসিজ, 
কর্টরয়। বলিলেন, “দেবি ! তুমি নিঃসন্দেহে গমন কর । অতঃপর আমার 
আদেশে যে কোন ব্যক্তি তীত্পর্ধাটনের পর যথানিয়মে গঙ্গাঙ্গান না 
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করিবে, তাহার যাবতীয় পুণাকল সেই পাপরাশি নাশ করিবে, অথাৎ 
যগ্তপি কোন ব্যান্ত তীর্ঘপর্যাটনের পর গঙ্গান্নান না করে, তাহা হইলে 
স্বয়ং আমি গুপ্রভাবে তাহার সকল পুণা হরণ কারয়া এ পাপরাশ 
ক্ষয় করিব 1” ভগবান মহেশ্বরের নিকট এইরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়। 
ভাগীরথী হ্ৃষ্টচিত্তে মর্তো অবতার হইয়াছেন । এই নিমিত্ত তীর্থ 
পর্যাটনকারীকে 'নজালয়ে প্রত্যাবর্ীন করিয়া যথানিয়মে গঙ্গান্নান 
করিতে হয়। 


গঙ্গা-মাহাত্ব্য বিষয়ে আর একটা প্রাচীন গল্প প্রকা- 
শিত হইল ;- 
একদা হরপান্নতা ও গণেশ--একত্রে কৈলাশপব্বতে অবস্থান 
করিতেন, হমন সময় দেবসেনাপাত “কাত্তিক” তার্থপধ্যটনে রুত- 
নিশ্চিত হইয়ঃ পূজাপাদ পিতামাতার মন্রম্তি প্রার্থনা করিলে: 
তানার। সন্ধষ্টচিছে কাঠিকের বাসনা পূর্ণ করিলেন । হথন গণেশ আস্ত. 
রিক দ্বঃখিত মনে ভগবানের শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন, “পিতঃ । 
শরানন অনায়াসে অল্প সময়ের মধোহ তাহার দ্রুতগামী ধাশক্তিসম্পজ 
বাহন মযূবের সাহায্যে তীর্থ সকল পর্যটন করিতে সম্থ ইইবেন,সন্দেঠ 
নাই, কিন্তু থে ভ্বগৎপতে ! আপাঁন বিবেচনা করিয়া দেখুন, মামার 
বাহন দুব্বল ঠন্দুর, অতএব আমার প্রতি শদম ভইয়া এমন একটা 
সপার করিয় দিন, বন্থারা আমিও কাণ্তিকের ভ্তার অল সময়ের মধ 
যাব্রুতীর তাথপর্যাটন ফল প্রাপ্ত হইতে পারি ?” . 
ভগবান মহেশ্বর তখন গণেশের 'আন্তরিক দুঃখ দূরীকরণার্থে এই 
উপদেশ দিলেন, “বৎস গণেশ ! এক্ষণে তোমার দূরদেশস্থ কোন তীর্থ 


৩৩৬ তীর-ভ্রমণ-কাহিনী 


2১০১০৯৯ 
সাপ শপ 


পরিক্রমণ কারবার আবস্ক নাই। তুমি যে তীর্থে গমন কারছে 
আঁভলাষ কাঁরবে, আমার উপদেশ মত কেবল তোমার জননী পান্বতী- 
দেবীকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়! তক্তিপৃর্বক গঙ্গান্নান কাঁরবামান্র 
মেই তীরের ফললাভ করিতে মমর্থ হইবে।” তখন গণেশ পিত উগদেশ 
শিরোধাধ্য করিয়া তাহার কৃপায় অতি অল্প সময়ের মধো আপন অভি- 
লাষ পূর্ণ করিয়া লঙ্গলেন। অতএব যে কোন ব্যক্ত তীর্ঘপ।টণে 
মগ্ষম, মথচ তীর্থ দর্শন অভিলাধী-ত্তাহারা যেন আপনাপন পজনীগ! 
মাড়গরনে ভাক্ষষ্ভাপন করতঃ গঙ্গা স্নান কাপর 71৮4 স্টায় যাবতীয় 


তীর্থপগাটনের ফলভাগ করেন। 


এপ্রিকিি 


প্রথম তাগ সমাপ্ত 








